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ভূমিক। 


উচ্চতর মাধ্যমিক সংসদ কর্তৃক একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জন্য রাষ্্রবিজ্ঞানের যে 
পাঠ্যস্ছচী প্রণীত হইয়াছে তাহা অনুসরণ করিয়া এই বইটি লিখিত হইয়াছে । পাঠ্যস্চী 
অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ছুইটি পত্র একই বইয়ের মধ্যে অস্তভূক্ত করা হইয়াছে। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পাঠ্যস্থচীতে ভারতের শাসনবাবস্থার কিছু অংশ অস্তভূক্ত হইয়াছে । বইটি 
লেখার সময় ভারতীয় শামনতত্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিলটি পালামেণ্টে উত্থাপিত 
হয় নাই। সেজন্য বইটির পরিশিষ্ট শাসনতন্ত্র ৪৪তম সংশোধনী বিলটি সম্পকে বিস্তৃত 
আলোচনা কর! হইয়াছে । পাঠ্যস্থচী অনুযায়ী রাজ্যের শাসনব্যবস্থা আলোচ্য 
বিষয়ের অন্ততূক্ত হইলেও এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার নির্দেশ পাঠ্যস্থচী নাই। 
এজন্য বইটির শেষে একটি পরিশিষ্টে রাজ্যপাল এবং রাজ্যের মুখামন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা 
সম্পর্কে একটি বিস্তৃত আলোচনা সংযোজন করা হইয়াছে । রাজনৈতিক দল- 
বাবস্থ! সম্পর্কে আলোচনায় ভারতের রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থা সম্পর্কেও আলোচনা 
কর] হইয়াছে । এই বইটি প্রণয়নকালে যে-সব প্রামাণ্য বই হইতে আমি সাহায্য 
গ্রহণ করিয়াছি সেগুলি সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার ফুটনোটে উল্লেখ কর। হইয়াছে । এই বইয়ে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ব যতটা সম্ভব প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্য1 কর। হইয়াছে । আমার 
এই প্রচেষ্টা কতটা সার্থক হইয়াছে তাহা শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ. বিবেচন1 করিরেন। 
এই বইটি প্রকাশনার কাজে নিউ বুক এজেন্দীর ন্বত্তাধিকারী শ্রীহেমচন্দ্র 'বিশ্বাস' 
মহাশয়ের তৎপরতা। বিশেষ প্রশংসনীয় । 

যদি এই বইটি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রয়োজন মিটাইতে পারে তবেই আমার পরিশ্রম 
সার্থক মনে করিব | | 
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সপ, সপ, পচ হরর 


প্রথম অধ্যায় £ 


বিষয় সুচী 


প্রথম খণ্ড ঃ 


রা্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
সহিত অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক 
(৪001০ 970 9০০0০ ০0701161091 
০12170০)--]0২61961017 0০৮ ০০1 ঢ০91161091 
১০1০1০০2120. 00001 90010] 90161)069 ) : 
াষ্্রবজ্ঞানের বিষয়বস্তু ১. রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি একটি 
বিজ্ঞান? ৪. রাষ্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমাজ- 
বিজ্ঞানের সম্পর্ক ৬। 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রের টৈশিষ্ট্য (105০ 9865 ৪7 


10০ (01791506610150105 01 002 90966 ) 

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ১৩, রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ১৪, কোন ভূখণ্ডের 
রাষ্ট্রে পরিণত হইবার শর্ত ১৬, রাষ্র ও সরকার ১৭, 
রাষ্ট্র ও অন্তান্য সংঘ ১৮, রাষ্ট্র ও সমাজ ১৯। 


| ভৃতীয্ব অধ্যাষ়্ £ রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ব (101)60:5 ০0 90৪ 


চ তুর্থ অধ্যায় ঃ 


€011511) ) 


রাষ্ট্র স্থপ্রির এশ্বরিক মতবাদ ২১+ বলপ্রয়োগ 
মতবাদ ২৩, সামাজিক চুক্তি মতবাদ ২৬, বিবর্তন- 
মূলক বা এতিহাসিক মতবাদ ৩২ । 

সার্বভৌমত্ব £ ইহার বৈশিষ্ট্য ( নিগার 

[65 (010215,0091150105 ) 

সার্বভৌমত্বের অর্থ ৩৭, সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন বসি 
৩৮, আইনাহুমোদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব 
সার্বভৌমত্ব ৪০, নামমাত্র সার্বভৌমত্ব এবং প্রকৃত 
সার্বভৌমত্ব ৪১, আইনগত সার্বভৌমত্ব ৪২, রাজ- 
নৈতিক সার্বভৌমত্ব ৪২, গপ-সার্বভৌমত্ব ৪৩, 
সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা ৪৪ | 


১১২ 


১৩--২০ 


২১৩৬ 


৩৭-৪ং 


(৮111 ) 


পৃষ্ঠা 
পঞ্চম'অধ্যায় £ জাতিতত্ব ও জাতীয়তাবাদ (1:5০ ০৫ 
90101091165 200 82010081150 ) ০৯৯ ৪৭--৬৩ 
জনসমাঁজ ব। স্বজাতীয় জনসমষ্টি ৪৭, জাতীয় জন- 
সমাজের উপাদান 9৮, জাতি ৪৯, জাঁতীয়তাবোধ ৫০ 
একজাতি, একবাঁছ নীতি ৫০, জাতীয় জনসমাজের 
অধিকার £৬, জাতীয়তাবাদের মূল্য ও ক্রিটি 
_জাতীয়তাবাদের 'দর্শ ৪ সভ্যতা ৫৭, 
আসন্তর্জাতিকতা ৩০ । 
ষষ্ঠ,অধ্যাক় £ রাষ্ট্রসংঘ--ইহার উদ্দেশ্য, গঠন ও ক্রিকাকলাপ 
(1710০ 000160৭ টির010105-165 009)৫০056, 
90001060010 91) [7011)001017. ) -১*৬৪--৮৬ 
রাষ্টীসংঘ গঠনের প্রস্তুতি ৬৭, রাষ্সংঘের সনদের 
প্রস্তাবন| ৬৫, রাষ্রসঘের উদ্দেশ্য ও নীতি ৬৭, 
রাষ্ীসংঘের কাঠামো ৬৮, নিরাপত্ত। পরিষদ ৭১, 
অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ ৭৪, অছি পরিষদ 
৭৫, আন্তর্জাতিক বিচারালয় ৭৬, রাষ্টসংঘের 
দগ্তরখান| ও সেক্রেটারী জেনারল ৭৮, বিশ্বশান্তি 
রক্ষায় রাষ্রসংঘের ভূমিকা! ৭৯, রাষ্রসংঘের বিভিন্ন 
সহকারী সংস্থ! ৮২, রাষ্্রসঘেব সনদের কি সংশোধন 
হওয়। উচিত? ৮৪ । 
সপ্তম অধ্যায়ঃ আইন ও অধিকার (172৬ 214 [10০ ) :* ৬ন ১১৬ 
আইনের সংজ্ঞা ৮৭, আইনের উৎন ৮৮, বিভিন্ন 
ধরনের আইন ৯০, আইনের প্রকৃতি ৯৪, আইনের 
অন্থমোন ৯৬, আইন মান্ত কর। হয় কেন ৯৯, 
আন্তর্জাতিক আইন ১০০, আন্তর্জাতিক আইনের 
উৎস ১০২, আইন এবং নীতিশাস্্ব ১০২, স্বাধীনতা 
ও ইহার অর্থ ১০৪, স্বাধীনত। এবং আইনের মধ্যে 
সম্পর্ক ১০৬, স্বাধীনতায় বিভিন্ন রূপ ১০৮, স্বাধীনতা 
রক্ষ। করিবার বিভিন্ন উপায় ১১২। 


আষ্টম অপ্ধায় £ 


নবম অধ্যায় £ 


দশম অধ্যায় £ 


২6 2) 


পৃষ্ঠ] 
নাগরিকতা এবং নাগরিকের অধিকার ও 
কর্তব্য (01012005110 8150. 00০ 01515 200 
[000153 01 2. 0161201) ) "* ১১৭--১৪৪ 
নাগরিকতার সংজ্ঞা ১১৭, নাগরিক এবং বিদশীর 
মধো পার্থক্য ১১৮, নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন 
উপায় ১১৯, নাগরিক অধিকারের বিলোপ ১২২, 
নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য ১২২, 
নাগরিক ও প্রজার মধো পার্থক্য ১২৩, নাগরিক ও 
নির্বাচকের মধ্যে পার্থকা ১২৩, নাগরিকদের অধিকার 
১২৩, নাগরিকর্দের সামাজিক অধিকার ১২৪. 
রাক্নৈতিক অধিকার ১১৭, অর্থ নৈতিক অধিকার 
১২৯, কতব্য ১৩০, অধিকার ও কতব্যের সম্পর্ক ১৩০, 
ভারতীয়দের নাগরিকত] ১৩৩. ভারতীয় নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকার ১৩৬, ভারতের শাসনতন্ত্র 
নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলির বিশ্লেষণ ১৩৬, 
মৌলিক অধিকারগুলি কি নিরঙ্কুশ % ১৪৩। 
ভারতীয় শাসনতন্ত্রে রাগ্ঁপরিচালনার 
নির্দেশাত্সক নীতি (101500155 [21710179165 ০: 
১০৪০ 7১০91105117 010০1170191) 0079501000101))** ১৪৫ ১৫১ 
রাষট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ১৪৫, নির্দেশাত্মুক 
নীতিগুলির উপযোগিত। ১৪৭, রাষ্্পরিচালনার 
নির্দেশাত্বক নীতি ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে 


পার্থক্য ১৪৯। 
দ্বিতীয় খণ্ড £ 
রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র (00105005610 0£ 06 
90৪6) *** ১৫২--১৬৪ 


শাসনতন্ত্রের সংজ্ঞা ১৫২১ শাপনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ 
১৫৩, বিভিন্ন দেশের শামনতন্ত্র কতটা নমনীয় অথব। 
অনমনীয় ১৫৫, অনমনীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মস্তব্য ১৫৭, 


পৃষ্ঠা 
লিখিত ও অলিখিত শাসনতন্ত্রের স্ববিধা ও অস্থবিধা 
১৫৮, ভারতীয় শানতণ্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য ১৫৪। 
একাদশ অধ্যায়ঃ বিভিন্ন ধরনের সরকার ( ছা০00ও 
01 090৮০101000 0) *** ১৬৫--২০৭, 
এরিস্টটল কতৃক রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ ১৬৫, যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রকৃতি ১১৭, যুক্তরাষ্ট্রে বৈশিষ্টা ১৭০, যুক্তরাষ্ট্র 
গঠনের প্রয়োজনীয় শর্ত ১৭২, যুক্তবাষ্ট্রের গুণ ১৭৬, 
যুক্তরাষ্ট্রের অপগুণ ১৭৭, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা 
বৈশিষ্ট ১৭৯, যুক্তরাষ্ এবং এককেন্দ্রিক রাষ্টের মধো 
পার্থকা ১৮০) এককেন্দিক শাসন বাবস্থার গুণ ১৮১১ 
এককেন্দ্রীক শাঁসনবাবস্থার অপগুণ ১৮২, ভারতীয় 
ুক্তরাষ্ের প্রক্কৃতি ১৮২, মন্ত্রিসভা-চালিত শামন- 
ব্যবস্থা এবং রাষ্্রপতি-চাঁলিত শাসনব্যবস্থা! ১৮৮, 
মন্ত্রিসভা বা পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 
১৮৮, মন্ত্রিসভ।-চালিত সরকারের গুণাবলী ১৯১, 
মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের ক্রটি ১৯৩, পার্লামেপ্টারী 
শাঁসনব্যবস্থার সাফল্যের শর্ত ১৯৫, রাষ্্পতি-শাসিত 
শাঁসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ১৯৬, ভারত সরকারের 
স্বরূপ ১৯৯, রাজতন্ত্র ২০২, প্রজাতন্ত্র ২০৪, ভারতীয় 
গ্রজাতন্ত্র ২০৪ | 
দ্বাদশ অধ্যায় 8 গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র (160090905 
210 10156960151)10) ) 1 ২০৮২৬ 
গণতন্ত্রের অর্থ ২০৮, গণতন্ত্রের বিভিন্ন, রূপ ২১১, 
গণতান্ত্রিক সরকারের তাৎপর্য ২১১, গণতন্ত্রের 
গুণ ২১৩, গণতন্ত্রের দোষ ২১৫, গণতন্ত্রের সাফল্যের 
উপায় ২১৮, একনায়কতন্ত্র ২১৯, একনায়কতন্ত্রের 
বিভিন্ন দ্ূপ ২২১, একনায়কতন্ত্রের গুপ ২২২, এক- 
নায়কতন্ত্রের ত্রুটি ২২৩, গণতন্ত্র ও একনায়কতস্ত্রের 
পার্থকা ২২৪ । 


(৬. *া ) 


ত্রয্নোদশ অধ্যায়ঃ সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিক্বা- 

কজাপ এবং সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্য- 
বিধান তত্ব (01700010501 0৯০ 01858195 

0 (০৮210010701 2100: 1110601% 0 9219919- 
[1017 01 7০0৬1615০01 000 (05০৮০100060) -" ২২৭--২৪২, 
আইন পরিষদের কাজ ২২৭, শাসন-বিভাগের কাজ 
২৩০, সামরিক ক্ষমতা ২৩১, বিচার বিভীগীয় কাজ 
২৩২, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ ২৩২, আথিক 
ক্রিয়াকলাপ ২৩৩, বিচার-বিভাগের কাজ ২৩৩, 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতত্ত্রবিধান নীতি ২৩৪. 
ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ ২৩৫, সরকারের 
ক্ষমতার স্বাতস্ত্যবিধান নীতিব যূল্যায়ন ২৩৮ 

চতুর্দশ অধ্যায়ঃ ভারতের শাসন-বিভাগ- রাষ্ট্রপতি ও 
প্রধানমন্ত্রী (0%50061৮6 1) [11017--10991- 
001) 2100. 13111770 1৬111)15001 ) ২৪৩-_২৬*' 
ভারতের কেন্দ্র এপ" রাজ্যের শামনবিভাগ ২৪৩, 
একক শাসন-কর্তৃপক্ষ ২৪৪, সমষ্টিগত শাসন-করৃপক্ষ 
২৪৪, ভারতে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন ২৪৫, ভারতের 
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা ২৪৬, শাসন-সংক্রাস্ত 
ক্ষমত। ২৪৭, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ২৪৮, 
রাষ্পতির বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা ২৫০, অর্থ- 
সংক্রান্ত ক্ষমতা ২৫০, রাষ্রপতির জরুরী ক্ষমতা 
২৫১, রাষ্পতি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন 
কিনা ২৫২, উপরাষ্পতি ২৫৪, মন্ত্রিসভার ক্রিয়।- 
কাপ ২৫৫, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ২৫৬ | 

পঞ্চদশ অধ্যায় £ এক-কক্ষবিশিষ্ট ও দুই-কক্ষবিশিষ্ট আইন- 
সভা-_ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও 
পশ্চিমবঙ্গের আইন-সভা (001)109036151 0 
[1-02175619] [,2515190016--1101917 781019- 


(11) 
পৃষ্ঠা 
[0100 2170 ৬৬65০ 03217821 [,6£19180119)-- ২৬১--২৮০ 
এক-কক্ষবিশিষ্ট অথবা ছুই-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ 
২৬১, দছ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন-সভার পক্ষে যুক্তি 
২৬১, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের বিপঙ্গে 
এবং এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে 
যুক্তি ২৬৩, পার্লামেণ্টের গঠন ২৬৫, পার্পামেন্টের 
যধিবেশন এন গযিত্বকাল ২৬৬, পালামেণ্টের কাজ 
২৬৭, আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে পালামেণ্টের কাজ 
২১৮, পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ২৬৯, কেন্দ্রীয় আথিক 
বাপারে পার্লামেন্টের কতৃত্ব ২৬৯, পালামেণ্টেল 
ঢই' কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ২৭০) লোকস্ভাণ স্পীকার 
২৭০, পার্লামেণ্টেব এন” ইহার সদস্যদের কতিপয় 
স্রবিধ। ২৭২, পার্লামেণ্টের আাইন-ঞণয়ন পদ্ধতি 
২৭৩, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ১৭৫, রাঁজা বিধান- 
সভার ক্ষমত। ২৭৬, রাজ্য বিধানমগুলের সদস্যদের 
বিভিন্ন অধিকার ২৭৮। 
ষোড়শ অধ্যায় $ বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ও ভারতের 
| 'বিচারবিভাগ ([7401015001700 0 7801- 
০1215 8100 011০ 1001010 1014101915 ) ২৮১-২৮৭ 
বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা ২৮১, বিচার-বিভাগের 
স্বাধীনতা বজায় রাখার উপায় ২৮২, বিচারপতিদের 
যোগ্যতা ২৮৩, ভারতের স্ুত্রীম কোট ২৮৩, 
স্থগ্রীম কোটের মর্যাদ। এব ক্ষমতা ১৮৭, রাজ্যের 
হাঁইকোট ব। মহাধর্মাধিকরণ ২৮৬, অন্যান্য আদালত 
২৮৭ | 
-সগুর্দশ অধ্যায় ক) 2 আমলাতন্ত্র (9010900180৮ ) """ ২৮৮-২৯৮ 
আমলাতস্ত্রের গুরুত্ব ২৮৮, সরকারী কর্মচারী 
নিয়োগ করার নিয়ম ২৯০, সরকারী কণন্চারীদের 
যোগ্যতা ২৯০, সরকারী কর্মচারীদের ক্ষমতা ৪ 


(৮1) 


পৃ 
কাজ ২৯০১ সরকারী কর্মচারীদের প্রাপ্ত সৃবিধ। 
২৯১) ভারতের আমলাতন্ত্র ২৯২, ভারতের কেন্ত্রীয় 
পাবলিক সাভিম কমিশন ২৯৪, রাজ্য পাবলিক 
সাভিস কমিশন ২৯৮। 
সগুদশ ভাধ্যায় খ) 2৫ জনমত (চ00110 0)770101) ) ২৯৯-৮৩০৭ 


অষ্টাদশ ভাধ্যায 2 


উলবিংশ অধ্যায় £ 


জনমতেন স্বরূপ ২নন, জনমতের কার্ষকারিতার 
শর্ত ৩০১, জনমত গঠন ও প্রকাশের উৎস ৩০৩, 
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব ৩০৫ । 
রাজনৈতিক দ্লব্যবস্থা (গে ১55৩2) ৩০৮--৩৩৬ 
বাজনৈতিক দল ৩০৮, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক 
দলবাবগ্থার গুরুত্ব ৩০৭, দলীয শাসনের স্থবিধা 
৩১৩, দলীয় শাসনেব অস্ুবিধ। ৩১৪, দ্বি-দলীয় 
*“1সনব্যবস্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি ৩১৫, বহুদল 
বাঙ্গার সুবিধা ও অস্থবিধ! ৩১৭, একদলীয় ব্যবস্থা? 
৪ গণতন্ব ৩১৯, ভারতের দলীয় শাসনব্যবপ্তা 
*২০ ভারতে সরকাব-বিরোধী দলগুলিব ভূমিকা 
৩২১, ভারতের বিশিন্ন রাজনৈতিক দল ৩২৩, 
ভারতের জাতীয় ক"গ্রেস ৩১৫, ভারতের দুইটি 
কমিউনিস্ট দল ৩২৭, শ্বতগ্থ দল ৩২৮, সংযুক্ত 
সমাজতন্ত্রী দল ৩২৯, গগ্রজাসমাজতন্ত্রী দল ৩৩০, 
ভারতীয় জনসংঘ ৩৩০। 

প্রাপ্তবয়ক্কের ভোটাধিকার (4এ৪] 
[71001)150 ) ৩৩ ৩ ৩৪৬ 
ভোটাধকারের ভিত্তি ৩৩৩, সার্বজনীন 
ভ্বটাধিকারের পক্ষে যুক্তি ৩৩৪, সার্বজনীন প্রাপ্ত- 
বয়স্কদের ভোটাধিকার নীতির বিরুদ্ধে যুক্তি ৩৩৫, 
স্রীলোকের ভোটাধিকার ৩৩৬, ভারতে সার্বজনীন 
প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি কিসফন হইয়াছে ? 


৩৩৮ । 


€ 20৮ ) 
পৃ্া 


"পরিশিষ্ট ১: ভারতের শাসনতস্ব সংশোধন করার বিভিন্ন পদ্ধতি ৩৪২। 

"পরিশিষ্ট ২: ভারতের শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিল ৩৪৫। 

পরিশিষ্ট ৩: রাজ্যের শাসন-বিভাগ (7০০6৮০ 17 ৪ 
96209) *** ৩৫৩--৩৬৮ 
ভারতীয় রাজোর রাজ্যপাল ৩৫৩, রাজ্যপালের মর্ধাদা, 
ক্ষমতা ও কাজ ৩৫৩, রাজ্য সরকারের মন্ত্রিসভা ৩৫৬, 
রাঁজ্যপালের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক ৩৫৭, রাজ্যপাল 
কি মন্্িসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন? ৩৫৭, 
বাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা ৩৬১, রাজ্োর মুখ্যমন্ত্রী 


৩৬৩৪ 


| রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত এবং বাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
সহিত অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সম্পর্ক 
পথম অধ্যায় (8015 200 9091789 ০9 1১৯01101098] 
১০191002১--7২6196101/ 0616৮/6917 1১091101091] 
9০161)096 210 06106] ১09০0181 9০1611069 ) 





রাষ্টবিজ্ঞানের বিষয়বস্ত (টিঞএ]০ 2700. 5০90৫ 01 0011008] 30121566) 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজ-বিজ্ঞানের (90০141 30101০9 ) একটি শাখা । সমাজবদ্ধ মানুষের 
রাজনৈতিক জীবন রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া 
মান্তষের যে রাজনৈতিক জীবন তাহা আলোচন। করাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রধান বিষয়বস্তু | 
সাম্প্রতিক ধারণ] অনুযায়ী রাষ্ট্র ছাড়াও যে সকল বিষয় মান্ধষের 
রাষ্ীনৈতিক জীবনকে স্পর্শ করে তাহাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয়ের অন্তত্ত হ্য়।১৯ রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত যোগাযোগ আছে মানব 
জীবনের এই জাতীর কোন বিষয়কেই উপেক্ষা করা চলে না। প্রধু রাষ্ট্রই ষে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞনের আলোচ্য বিষয় হইবে ভাহ। নহে । রাষ্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু অত্যন্ত 
ব্যাপক । রাষ্ট্রের স্া্ট, গঠন, কাঠামো, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান, পররাষ্ট্রের সহিত কোন 
বিশেষ রাষ্ট্রের সম্পর্ক, সরকারের ক্রিয়াকলাপ, নাগরিকদের সম্পর্ক, সবই রাষ্রবিজ্ঞানের 
আলোচা বস্ত। শুধু তাহাই নহে, বর্তমান কালের কোন রাষ্ট্রের কাঠামে। বিশ্লেষণ 
করিতে হইলে অথবা রাঞ্রের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে 
হইলে আমাদিগকে অতীত যুগের এবং মধ্যযুগের রাষ্ট্রবাবস্থারও আলোচন। করিতে 
হইবে এবং তাহা হইতে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে । রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
কখনই নীতি-বহিভূতি হইতে পারে ন।| দেশের পরিবর্তনশীল জনমত এবং আশা- 
আকাজ্ষার প্রতি বিশ্বস্ত থাকিয়! রাষ্্রতত্বগুলিকেও পুনর্মাজিত করিতে হয় । সেই 
জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন.তত্ব বিবর্তনশীল। রাষ্্রনৈতিক চেতন কখনই স্থির থাকে 
ন1] বলিয়া সমকালীন ধারা ও - নীতি রাষ্রবিজ্ঞানের সম্প্রসারণে বিশেষ ভূমিকা! 
অবলম্বন করে। ৃ 


বাষ্রবিজ্ঞানের বিষধবন্থ 
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রাষ্/১ (২111) 


২ উচ্চ মাধামিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সমাজবদ্ধ মানুষের রাঙ্রনৈতিক জীবন, রাষ্ট্রের সহিত মানুষের নিবিড় 
সম্পর্ক এবং রাষ্ট্রের ক্রিয়াকলাপ লইয়! যে বিজ্ঞানের সূত্রপাত তাহাকেই 
আমর! বলি রাষ্টবিজ্ঞান। রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রে স্ষ্টিও প্রকৃতি, এবং রাষ্ট্রীয় ক্রিয়া- 
কলাপের বিভিন্ন দ্রিকৃ অনুশীলন করে। ইতিহাসের পরিবর্তনের সহিত ইহার 
নিবিড় সম্পর্ক। ইতিহাসের দিক দিয়! রাইবিঙ্ছান রাষ্ট্রের উৎপত্তি, রাষ্ী কর্তৃক 
অবলপ্থিত বিভিন্ন নীতি এবং অন্ুস্থত কর্মস্থচী, অতীতের রাষ্নৈতিক ধারণা ও 
তব সম্পর্কে আলোচনা করে। অতীতকে বাদ দিয়। বর্তমান সম্পর্কে তো৷ কোন 
ধারণা করা সম্ভবপর নর-ই, ভাঁবস্যং সম্পর্কেও কর্মস্থচী গ্রহণ 
বা্টরিজ্ঞানের পরিধি করা অম্ভবপর হয় না।২ সেইজন্য ইতিহাসের পটভূষিকায় 
অচীভ ও বর্তমানের ৫ রি 
সি রাষ্ট্রে ন্পর্ম  রাষ্বিজ্ঞানের আলোচনা করা দরকার। রাষ্টুবিজ্ঞনের পরিধি 
আলোচনা করবার সময় আমাদের তিনটি কথ! মূনে রাখিতে 
হইবে) ষথ।--(১) রাইবিজ্ঞান রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে। (২) রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
বতমান অবস্থার ইতিহাস পর্যালোচনা করে, এবং (৩) রাষ্ট্রবিজ্ঞান শীতিশাস্ব 
অন্ধাযী রাষ্ট্রের প্রকৃতি কিরূপ হওম| উ.চত, তাহ। আলোচন। করে। 


অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাষ্্রবিজ্ঞানের আলোচন! কতিপয় আদর্শ এবং নীতির হত 
যুক্ত থাকে । রাষ্টরবিজ্ঞানে রাষ্ী ও সরকার কর্তৃক অবলখ্িত বিভিন্ন নীতি আলো চিত 
হয়। কৌন অবলদ্বিত শীতি ভাল অথবা মন্দ কিনা, কিংবা কিভাবে কোনও অন্থন্থত 
2 ' নীতি আরও ভাল করা যাইতে পারে, কিভাবে রাষ্ট্রনৈতিক 
কাষ্ট্রবি্ঞানের __ নীতি অধবা সিদ্ধান্ত আরও ব্যাপক করা! খাইতে পারে, ইত্যাদি 
আলোচনা উ“্দগমূলক 
হইতে পারে।.. রাষ্বিজ্ঞানে আলোচিত হয়। অনেকক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্ঠে তুলনামূলক 
পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া বিভিন্ন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনও ইহাদের 
কর্মস্থচী মানুষকে কতটা স্থখী করিতে পারিয়াছে তাহা রাষ্্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয়। 
রাষট্রবিজ্ঞানে রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও আলোচনা হয়। মানবজাতির 
ভবিস্তৎ বহুলাংশে মানুষের রাষ্ট্রনৈতিক কার্যাবলী ও চিন্তাধারার উপর নির্ভর করে। 


াষ্ট্রবিজ্ঞানে বিভিন্ন আলোচনায় সেইগুলি সম্পর্কেও আলোকপাত কর! হয়। এইভাবে 
রাষ্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু বিশেষ ব্যাপক হইয়াছে । 


২ ২ শক্প শপ সো টিসিপীীতিরি পা 
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রাষ্্রবিজ্ঞার্সৈর বিষয়বস্ত . ৩ 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্নীতির মধ্যে একটি সীমারেখা আছে। রাষ্ট্রনীতি (2০116০১) 
শকটির উৎপত্তি গ্রীস দেশে । গ্রীক শব্দ [১০11৮ হইতে এরিস্টটল “০০116০5” শব্দটি 
গ্রণ করিয়াছিলেন । “০0115” শব্দটির অর্থ শহর। তখন প্রতিটি শহর একটি রাষ্ট্র 
ছিল। রাষ্ট্রনীতি বলিতে আমর] সাধারণত: বুঝি রাষ্ট্রশাসনের রীতিনীতি | রাষ্ট্রনীতি 

আবার তত্বগত (চ1)০0190০21) অথবা বাবহারিক (09206091) 
তি হইতে পারে। তত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রের স্থষ্টি, মূলভিত্তি, প্রকৃত 
আলোচনা করে ক্ষমতা ইত্যাদি সন্বদ্ধে আলোচন। করে। রাষ্ট্রের কাজ, রাষ্ট্রের 

প্রকৃতি, সরকারের রূপ প্রভৃতি ব্যাখ্যা ছাড়াও কিভাবে বিভিন্ন 
রাষ্টনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহাও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচা বস্ত। ব্যবহারিক 
রাষ্ট্রনীতি সরকারের রাজনৈতিক জীবনের সহিত সম্প্কযুক্ত। কোন কোন 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্‌ তত্বগত রাষ্ট্রনীতিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানূপে অভিহিত করিতে চাহেন। 
তাহার! মনে করেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক রাষ্্রনীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। 
রাষ্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের শাসননীতি সম্পকিত আলোচনাও করিস্ব। থাকে । প্রকৃতপক্ষে 
তত্বগত রাষ্নীতি এবং রাষ্দর্শনের মধো কোন সীমারেখ। টান! যায় না। রাষ্ট্রদর্শন 
এবং তত্বগত রাষ্ট্রনীতি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা-ন্গেত্র প্রস্তুত করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে 
ব্যবহারিক রাষ্্রনীতি উপেক্ষিত হয় না। রাষ্ট্রের মূল ভিত্তির বিশ্লেষণ রাষ্্রবিজ্ঞানের 
আলোচনার অন্তভূক্তি। আবার, যেসব নীতি এই ভিত্তির মূলে থাকে সেইগুলির 
গবেষণ। রাষ্রদর্শনের অঙ্গীভূত। তত্বগত রাষ্ৰনীতি, ব্যবহারিক াষনীতি এবং ' 
বাষ্রদর্শন__সব কিছুই বাষ্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র গঠন করে। | 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং রাষ্্রদর্শনও (7201161691 [01711930115 ) এক জিনিস নয়। 
রাষ্টবিজ্ঞান একদিক হইতে রাষ্টর্শন অপেক্ষা ব্াাপক। রাষ্ট্রের সহিত সম্পকক 
আছে এই প্রকার বিভিন্ন তব আলোচন। করাই রাধর্রশনের 
রাষ্ট্রদর্শনের দহিত ্ রী 
আবে প্রধান উদ্দেশ্য | কিন্ত রাষ্্রদর্শন নিতে আমর। নিছক রাষ্ট্রের 
দার্শনিক তত্বগুলির আলোচনা বুঝিষ্বা থাকি । রাষ্্রনৈতিক 
ভাবাদর্শও (০1151091 990198153) রাষ্ট্রবিজ্ঞান হইতে স্বতন্ত্র। রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ 
(601101081 1981) এবং রাষ্রতত্বও (2০110108] 00601199) এক জিনিস নয়। 
রাষ্ট্র্র্শনের মধ্যে থাকে রাষ্ট্রসম্পকিত বিভিন্ন ধারণা ; সেই ধারণাগুলিই রাষ্ট্র- 


বিজ্ঞানের ভিত্তি গঠন করে। াষটদর্শনে বিভিন্ন তত্বগুলির দার্শনিক তাৎপর্য বিশেষভাবে 
আলোচিত হয় 


৪ উচ্চ মাধামিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ফরাসী চিন্তানায়কগণ রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটি একক বিজ্ঞানরূপে অভিহিত না করিয 
অনেকগুলি বিজ্ঞানের সমষ্টি (01158] 9০1213099 ) হিসাবে অভিহিত করিয়াছেন 
তাহাদের মতে রাষ্রসত্বন্ধীর অনেকগুলি শান্ব আছে ;_-যেমন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, আস্তর্জাতি, 
আইন (116001726101001 1,07৬ ) এবং শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস (00861506100 
[75015 ) ইত্যাদি । এই মতবাদ অনুযায়ী নাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেকগুলি শাস্ত্রের মথে 
তম্ন। 


রাঃবিজ্ঞান কি একটি বিজ্ঞান ৭ (15 [01701091 50161)00 & 901210৩ ? 

যেহেতু রাষ্ট্রবিজ্ঞান সাধারণভাবে প্রয়োগ কর] যায় এইরূপ কতিপয় নীতি নির্ধারণে 
চেষ্টা করে সেউদন্য অনেকেই রাষ্টরবিজ্ঞানকে একটি বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করার চে 
কাঁরসাছেন। 

রাষ্ীবজ্ঞানকে আমর। 'প্রক্ণতই এবজ্ঞন” বালয়। আঙ।হত করতে পারি কিন| এ 
বিষয়ে পূর্বে রাষ্্রনীতিবিদ্গণের মধ মতভেদ ছিল। এরিপ্টটল দাষ্রনীতিকে এক 
বিজ্ঞান মনে করিতেন । হব্‌স্‌ (09৮৫5) এই মত পোষণ করিতেন থে রাট 
বিজ্ঞান প্রক্ণতই পিজ্ঞান হিসাবে ববেচিত হইতে পারে। কিন্তু, কোন কোন লেগ 
'রাষ্্াণঙ্ঞান” শবটি গ্রহণ কারতে এবং রাষ্ট্রসম্পকিত আলোচনাকে “বিজ্ঞানের” পর্যা 
তুক্ত কাবতে চানে ন| | এই সন্ধে অনেক যুক্তির অবতারণ। কৰ| যাইতে পারে ।* 

প্রথমতঃ আমর। দেখিতে পাই, রাষ্ট্রবজ্ঞানীগণ রাষ্্রবজ্ঞানের নীতি, কার্ধক্র 
এনং সিদ্ধান্ত সঙবন্ধে প্রায় একমত পৌষণ করেন ন| | দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞানের গ্ 
এবং প্রগতির মধো প্রকৃত সামপ্ধস্তের অন্ধ দেখিতে পাওয়া যায। তৃতীয়ত 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের [ভন্তি যে সকল উপাদানের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেইগুলির মধ্যে ধারাবাহিব 
তার অভাব আছে। 


৩। কোমতে (0০029) নিয়্লিখিত তিনটি কারণে রাষ্ট্রবিজ্ঞ!নকে বিজ্ঞান হিসাবে বিবেচনা করেন ন 
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রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বি্ষিয়বস্ত € 


বৈজ্ঞানিক গবেষণার তিনটি ধাপ আছে। প্রথমেই আমরা স্থুশুখলভাৰে বিভিন্ন 
উপাদান পর্যবেক্ষণ করি । ঠিকভাবে যখন উপাদানগুলি পর্যবেক্ষণ করা হয়, তখন 
আরম্ভ হয় সেই উপাদানগুলির বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা । ইহার সাহায্যে আমার্দের 
হুসন্বদ্ধ জ্ঞান অজিত হয় এবং আমরা নীতি ও নিয়ম অনুমান করিতে পারি। এই 
অজিত জ্ঞানকেই বল! হয় বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী অনুশীলনের জন্য 
প্রথমেই প্রয়োজন নিরপেক্ষ মনোভাব লইরা উপাদানগুলির পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও 
পরীক্ষা । রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদ্গণ ইতিহাস হইতে রাষ্ট্রের স্ষ্টি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে গবেষণ। 
করিবার অনেক উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সব উপকরণ তাহার! ঠিকভাবে 
বিচার, বিশ্লেষণ ও পরীক্ষ। করিয়াছেন এবং তাহা হইতে রাষ্থ্ীয় জীবনের নীতি সম্পকিত 
বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ন্তর্ড ব্রাইসের মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বহু উপাদান 
হতে সংগৃহীত হইলেও উহাকে বলাবছ্ভা, রসায়ন বিদ্যা বা উদ্ভিদবিছ্টার ন্যায় বিজ্ঞান 
বলয়! মনে করা চলে ন। |" অধ্যাপক গিল্ক্রাইস্ট (12:9195301 011015756 ) বলেন, 
যদিও পদীর্থবিষ্ঠা এবং রসায়নবিদ্ভার গবেষণা-পদ্ধতি বাষ্ট্রবিজ্ঞানে প্রয়োগ করা যায় না, 
তবু রাষ্্ীবজ্ঞানের নিজস্ব একটি গবেষণা-পদ্ধাতি আছে । প্রারুতিক 

নি বিজ্ঞানগুলির সিদ্ধান্তগুলি নিত এবং য্থানিদিষ্ট। কিন্ত 
পার্থ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি সর্বদা নির্রল এবং থানিদিষ্ট হয় না। 
কারণ, রাষ্ট্রের অধীনে মাহৃষের সামাজিক ক্রিয়াকলাপ পর্রিনঙনশীল 

হইবেইণ মানুষের সহিত রাষ্ট্রের সম্পর্ক, এবং সয়াজকে কেন্দ্র করিয়। রাষ্টরের বিন্ডিন্ন 
'ক্রঘ়াকলাপের আলোচনার মাধামে রাষ্রবিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হয়। উপকরণ 
যদি পরিবনঞীন হয় তবে সেই উপকরণের সাহায্যে যে সিদ্ধান্তে পৌচানে। যায়, 
'তাহ। পরিবর্তনশীল হইবেই। 'গ্রাককাতিক বিজ্ঞ/নের ন্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্প্র্নভাবে 
একটি বিজ্ঞান বলিয়া হয়ত অভিহিত করা যায় ন।। কিন্ত এইজন্য রাষট্রধিজ্ঞানকে 
বিজ্ঞান না বলবার পক্ষে কোন যুক্তি নাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি সমাজাবজ্ঞান ( 9০০2] 
5০121১০৪ )1 অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের ম্যায় পারিপাস্থিক আবহাওয়া এবং চিন্তাধারার 
পরিবঙনের সন্ষে সঙ্গে রাষ্ট্রের কাঠামোর এবং বিভিন্ন ক্রিনাকলাপের প্রতিনিয়ত 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। অর্থনীতির ন্যায় রাষ্টরবিজ্ঞানও একটি প্রগতিশীল নামাজিক 
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স্ব, 2০16. 


৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বিজ্ঞান | বার্নার্ড শএর (8200810 919৬) ভাষায় ইহা হইতেছে এমন একটি 
বিজ্ঞান যাহ! ছ্বাব। ্ধু সভ্যতাকে রক্ষী করা যাইতে পারে । («076 5০167০6 


ড/1)101) 21016 01৮11127010] ০01) 103 5920.) 


রাষ্টুবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমাঁজ-বিজ্ঞানের সম্পর্ক (£6180707) 


০66৮/০60 10(01101021 ১0101500 210. 00001: 9০০18] 50121565 ) £ 


ঁ রাষ্টবিজ্ঞান ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক (26190101 ০১৮৬ ০০] 7০1197 
901015০0 2130. 171560179 )£ ইতিহাসের সঙ্গে বাষ্ট্রবিজ্ঞানেব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখিতে 
পাওয়া যায। স্তব জন দিলি বলেন, ইতিহাস হইতেছে বাষ্ট্রবিজ্ঞানেব যূল এবং রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞান হহতেছে ইতিহাসে পবিণতি ।। 

মানবসমাজেব বিভিন্ন দিকেব আলে।চন| এব” উহ্থাব ক্রমবিকাশ এবং 1বভিন্ন বাষ্ট্রের 
উত্থান-পতনেন কাহিনী ইাতহাসে মালেচিত হয। বাজনৈতিক জীবনেব বিকাশে 
কালের স্বাক্ষব থাকে এবং তাহ! আমব] ইতিহাস পাঠ হইতে জানিতে পাঁবি। বিভিন্ন 
সাআ্রাঙ্ছেল শাসনব্যবস্থ। এবং বি(ভন্ন শাসকেব বাজনৈতিক দৃবদধিতা অথবা! অপবিণত 
রাজনৈতিক জ্ঞান, যাহা ইত্হ/সেব পাতায় সটান পায় তাহা হইতেই আমরা আদর্শ 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবাব নীতি জা।নতে পাবি | শুধু, বাজনীতিব ইতিহাসই নহে,_ 
রাজনৈতিক জীবনকে কেন্দ্র কবিয়! মান্যেব যে সামাজিক, আথিক এবং কৃষ্টিগত 
জীবন তাহাঁও আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পাবি । 

লিপসন (11750) ) মন্তব্য করিয়।ছেন, বিভিন্ন যুগেব পবিবর্তনের সময়াহ্ক্রমিক 
ব্যাখ্য। প্রদান কবিয়া ইতিহাস র্রাষ্ট্রবিজ্ঞানেব ছাত্রকে সামাজিক পরিবর্তনের 
প্রক্রিয়। সম্বন্ধে একটি অন্ত ষ্টি প্রদান কবে।" 

আধুনিক রাষ্ট্র গঠনে ইতিহাস হইতে লব্ধ অভিজ্ঞতার অবদান মোটেই সামান্য 
নয়) রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠ করিবার সময় আমরা ইতিহাস হইতে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ 
করি এবং সেইগুলি রাস্ত্রীয় জীবনে কার্কর করিবার চেষ্টা করি। স্থুতরাং দেখা। 
যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্বন্ধে অনুশীলন করিবার সময় আমর! ইতিহাসের উপর নির্ভর 
করি । আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানই হইল ইতিহাসের পরিণতি ১, কেন না ইতিহানের অভিজ্ঞত! 


(জেতে নাল ৩০১০৯ পন ৯২ 
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াষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক ৭ 


হইতে শিক্ষণ গ্রহণ করিয়াই আমর রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ব এবং নীতি সম্পর্কিত 
অনুশীলন কবি। 


আবার ইতিহাসের সমগ্র বিষয়বস্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অন্সদ্ধানের ক্ষেত্র নহে। ধর্মের 
ইতিহাস অথব! চারুকলার ইতিহাসের সহিত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন যোগাযোগ নাউ । 
সেই প্রকাব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়বস্তও এতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত 
হয় নাই। বিশেষতঃ, রাষ্ট্রের প্রক্কৃতি নির্ণয় অথবা রাষ্ট্রের কর্তব্য সম্বন্ধে কতকগুলি 
মতবাদ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষভাবে ইতিহাসের সম্পর্ক হইতে মুক্ত ।" যেমন, ধরা 
যাক, হব্‌স্‌ সামাজিক “চুক্তি (০০191 ০01:58০) সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রদান 
করিয়াছেন, তাহাব কোন এতিহাপসিক ভিত্তি নাই। অধ্যাপক গার্ণারের মতে, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ইতিহাসের মধ্যে একটির আলোচনা অপরটির পরিপ্রেক্ষিতে হওয়' 
উচিত। 
* রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক ৮ (7614500. 12৮৮/০6] 
ঢ011602] 301271০0900. 7612109) : প্রাচীন যুগে বিভিন্ন দারশনিকগণ 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিশাস্ত্বের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে করিতেন। 
এরিস্টটলের মতে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্ট নীতিশাস্থ্বের উপর নির্ভরশীল। প্রাচীনকালে রাজার 
সহিত প্রজার সম্পর্ক এবং রাষ্রের প্রতি রাজার কর্তব্য অথব1| রাষ্ট্রের প্রতি প্রজার 
কর্তব্য কতিপয় নৈতিক আদর্শেব উপর নির্ভরশীল ছিল। 

ইটালীব প্রখ্যাত দার্শনিক মেকিয়াভেলি সর্বপ্রথম রাজনীতিকে নৈতিক আদর্শের 
উপর স্থাপন না করিয়! স্থবিধাবাদ আদর্শের উপর স্থাপন করেন। সামাজিক চুক্তি. 
মতবাদ প্রচারের সময় রাষ্ট্রের আদর্শ নীতিশাস্ত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হইয়া 
নৃতন আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি পৃথক শান্তের মর্যাদ। 
লাভ করে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান জনসাধারণের বহিজীবন নিয়ন্ত্রিত করে, কিন্ত নীতিশান্ত্র মানুষের 
চিস্তাধার। এবং সমগ্র জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট । বাহিক এবং আভ্যন্তরীণ উভয় প্রকার 
জীবনের চিন্তাধারা এবং ক্রিয়াকলাপ নীতিশাস্ত্রেরে আওতায় পড়ে। মানুষের 
রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অনুশীলন করাই শ্রধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ। রাস্্ীয় আইন 
মানুষের বহিজর্শবনকেই নিয়ন্ত্রণ করে, তবে অনেক সময় ইহ1 নৈতিক নিয়মের অনুরূপ 


চে 
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উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


হইতে পারে। তাহ দেখা যাইবে শুধু মানুষের বাহক জীবন সম্পকিত নৈতিক 
নিয়মের ক্ষেত্রে। মানুষকে হত্যা কর। নীতিশাস্ত্রের মতে ঘোরতর অপরাধ, আবার 
রাষ্ত্রীয় আইন অন্ুযায়ীও ইহ] মারাত্মক অপরাধ । আবার আমাদের দেশে কোন গাড়ী 
রাস্তার বাঁদিকে না যাইয়া ডান দিক দিয়া যাউলে ইহা বে-আইনী হইতে 
পারে, কিন্তু ইহা নীতিশাস্ত্রের বিরোধী হইবে না| । সুতরাং যতক্ষণ পর্ষস্ত নীতিশাস্ত 
মানুষের বহিঙ্জীবনকে নিয় ্ত্রিত করিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সহিত ইহার বিরোধ 
হয় না। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে মানুষের অন্তঙ্গীবনের সহিত রাষ্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক নাই ।” 
রাষ্ট্রের নিরাপত্ত। (বিধান করাই রাষ্ট্রীয় আইনের এবং ক্রিয়াকলাপের প্রধান লক্ষ্য এবং 
সেই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত রাষ্্রীয় আইন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশান্ত্রের প্রভাব হইতে 
মুক্ত থাকিতে পারে । 
কিন্তু, একথা আমর। অস্বীকার করিতে পার ন। যে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই 
নীতিশাস্ত্রের সম্পর্ক হইতে মুক্ত নহে । বিশ্যেতঃ উদ্দেশ্যের দিক হইতে বিচার করিলে 
উভয় শাস্্ের মধো পার্থকা অল্প , কারণ, উভয় শাস্্ুই মান্তকে আদর্শ মানুষ হিসাবে 
গড়িয়া! তুলিতে চায়। রাষ্ট্রের আদর্শ অনেক ক্ষেত্রেই নীতিশাস্বের ভিন্তির উপর 
প্রতিষ্ঠিত। বাক্তি এবং জনসমষ্টির কল্যাণ করিতে হইলে ব্লাষ্ট্রকে একেবারে নীতিশাস্ত্রের 
সংশ্রব হইতে বিবজিত হইলে চলে না। আইভর ব্রাউনের, মতে (1%01 310৬) ) 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বাতীত নীতিশাগ্ধ অসম্পূর্ণ। মানুষ সমাঁজবদ্ধ জীব; মানুষ কোনো 
অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে একা ব। নিঃসঙ্গ থাকিতে পারে না। নৈ'তক মূল্য এবং ন্যায়-অন্যায় 
সম্বন্ধে যে ধারণা গড়িয়া উঠে তাহা মানব সমাজকে কেন্দ্র করিয়াই গভিয়া উঠে। 
'নীতিশাস্্ ছাড়া রাষ্্রবিজ্ঞানেরও কোন সার্থকতা থাকে না। 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং অর্থশ সর মধ্যে সম্পর্ক (0২০120:070০৮৯০7) 00116091 
9০100০০ 250. [:০019007105 ) প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়। ক্ল্যা।সক্যাল 
অর্থনীতিবিদ্বগণের যুগ পর্যস্ত একটি ধারণা ছিল যে, অর্শশাস্ রাষ্্রবিজ্ঞানেরই একটি 
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০ 
শাখা” অর্থাৎ অর্থশাস্ত্রকে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা! বলিয়া অভিহিত করা৷ হইত। 


কিন্ত একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, অর্থশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মধ্যে খুবই' ঘনিষ্ঠ 
.সম্পক আছে। 


রাষ্ট্র ষখন মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে পরিচালিত হয়, তখন রাষ্ট্রের আইন শুধু ধনী 
হশ্রণীর অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং চাহিদাকেই বাস্তবে রূপায়ত করে।৯* অর্থনৈতিক 
কায়েমী স্বার্থে রাষ্ট্র পরিচালিত হয়, এইৰপ বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখিয়াছি। আবার 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্টে আমরা দেখিতে পাই রাষ্থ্ীয় নীতির মূল ভিংত্ব হইতেছে অর্থনৈতিক 
সাম্য এবং অর্থনৈতিক পারকল্পনা । অর্থনৈতিক নীতি এবং রাষ্ট্রীয় নীতি ঘাঁনষ্ভাবে 
সম্পর্কযুক্ত । 

বর্তমানকালে অথশাস্থের সংজ্ঞা! এৰং পরিধি অনেক বাপক হইতেছে । সামাজিক 
'জীবনের মানুষের প্রতিনিয়ত অনেক অভাব এবং চাহিদা থাকে । সেই অভাব 
দূরীকরণের জন্য উপায় খুবই সীমাবদ্ধ। সীমাবদ্ধ উপায়ের সাহায্যে সীমাহীন অভাব 
দূর করিবার প্রচেষ্টাকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (০০০.07771০ ৪০01৮ ) বলা হয়। 
এই ক্রিয়াকলাপের সাফল্য নির্ভর করে সুষ্ঠুভাবে ধনের উৎপাদন, ভোগ, বি(নময় এবং 
বণ্টনের উপব। গুতরীৎ ধনের উত্পাদন, ভোগ, বিনিময় এবং বণ্টন সম্পকিত 
মানুষের বিভিন্ন কাত অনুশীলন করাই অর্থশাস্ত্রের বিষষবস্ত । অর্থনোতক জীবনে 
সাম্প্রতিক জটিলতা ৃদ্ধির দরুণ অর্থশান্ত্বের বিষয়বন্ত হইতে রাষ্্রবিজ্ঞানের বিষয়বস্তর 
পথকীকরণ পারহার্য হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্য অর্থশান্ত্রকে বর্তমানে আমর। 
একটি পুথক শাস্ত্রূপে মনে করি । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্র উভয় শাস্ত্রের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ 
কর।। দেশের দারিদ্র্য এব* বেকার সমক্যার সমাধান, কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের 
উন্ন।তসাধন করিয়। দেশের অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মান বাড়াইয়। দেওয়া! আধুনিককালের 
অর্থনৈতিক নীতির (90018017010 1701105 ) অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 

গা দেশের শাস্তি ও শুংখখল1 এবং সামাজিক উন্নতি অনেক পরিমাণে 
সম্পক খুনই ঘান্ঠী একটি সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির উপর নির্ভর করে। বিশেষতঃ, 
আন্বর্জগীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাবী কর্তৃক অন্ত 

অর্থনৈত্তিক নীতির প্রভাব খুবই বেশী। বর্তমানে বিশ্বে দুইটি গরধান রাষ্্নীতি, 


১০ “179 9686৪, 2৭ 5 19651 07060, 15 % 20860 1191)17)0 17101) 50289 001017082 90070010$1 
887596-88653:99 6158 1১910896 0£ 00161081 ৯০6৮০(65, 1১9870--1065999661070 60 7০0116198, 


১০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র ছুইটি বিশেষ অর্থনৈতিক মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। 
ক্লযাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ [.215562 [781০ নীতিতে বিশ্বাম করিতেন বলিয়াই 
তাহারা ব্যক্তিস্বাতন্ত্যবাদে (17011091190) ) বিশ্বাসী ছিলেন। আবার কোন: 
দেশের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক সমস্যার সমাধান সেই দেশের সরকারের কার্যক্রমের উপর 
নির্ভর করে। বতমান যুগে “কল্যাণ-রাষ্ট্র” (৮৮০1০ 50865 ) বলিতে আমরা বুঝি» 
রাষ্্ কতৃক জনসাধারণের সর্বাধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য অক্রান্ত 
চেষ্টার সংকল্প গ্রহণ , “কল্যাণ রাষ্র” অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করিবার নিমিত্ব বহু 
জনহিতকর কাজ স্বহস্তে গ্রহণ করিয়। থাকে । 


রাষ্ট্রবিজ্ঞন এবং অর্থশান্ত্রের মধ্যে এই ঘাঁনষ্ঠ সম্পর্কের প্রধান কারণ জনসাধারণের 
ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নির্ভর করে এবং জন-চিত্ত জয় করিবার জন্য রাষ্ট্রের 
প্রধান উপায় হইতেছে জনসাধারণের জন্য সর্বাধিক অর্থ নৈতিক কল্যাণের ব্যবস্থা কর] | 
রাষ্থীয় নিয়ন্ত্রণ না! থাকিলে অথ নৈতিক উন্নয়ন কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না। 
বর্তমানে আমর] অর্থনৈতিক পরিকল্পন। দেখিতে পাই, ইহার অর্থ রা্রীয় নিয়ন্ত্রণে 
পরিকল্পিত উপায়ে অর্থনৈতিক উন্নতি অজ্ন কর|। স্থতরা" রাষ্ট্র এবং মান্ষের 
সম্পর্কের দিক হইতে চিন্তা করিয়।ও বলা যাইতে পারে বাষ্রবিজ্ঞান এবং অর্থশান্ত্রের 
আলোচনার সম্পূর্ণ পুথকীকরণ অভ্ভবও নয় এব* বাঞ্ছনীয়ও নয় । 


৭রাষ্টরবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক (1806100 60৮) ০67% 
ঢ০01100থ] 5০1010€ 2780 500109109%% ) £ সমাজবিজ্ঞান মানবীয় বিজ্ঞানগুলির মধ্যে 
একটি মৌলিক বিজ্ঞান । মান্ষের সামাজিক জীবনের বিশ্লেষণ করা,_ শুধু তাহাই নহে, 
পরিবার, গোষ্ঠী, জাতি, রাষ্ট্র গ্রভৃতি সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং মানব্জাতির জীবনযাত্রা! 
বিশ্লেষণ কর। সমাজবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু । 


বাষ্্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখ।। ইহার পরিধি সমাজবিজ্ঞানের তুলনায় 
বিশেষ ব্যাপক নহে। কারণ, রাষ্তরবিজ্ঞান সামাজিক মানুষের শুধু একটি দিক আলোচনা) 
করে। নাগরিক জীবনের কর্তব্য ও অধিকার, মানুষের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ এবং 
রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানে আলোচিত হয় । 
কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের পরিধি আরও ব্যাপক । রাষ্ট্রের স্ষ্টি হইবার পূর্বেই সমাজ গড়িয়', 
উঠিয়াছে এবং সমান্গবিজ্ঞানের স্থাষ্ট হইয়াছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিভিন্ন উপাদান আমর!, 
পাই সমাজবিজ্ঞান হইতে | রাজনৈতিক চেতনার পূর্বেই মালষের সামাজিক চেতনার: 


রাষ্্রবিজ্ঞানের সহিতষ্অঠ্ঠান্য সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক ১3 


স্টি হইয়াছে। ৃতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজবিজ্ঞান হইতে বিশেষ স্বতঙ্্ব 
নয় ,-ইহা| সমাজবিজ্ঞানেরই একটি বিশেষ শাখা। 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান (70170108] 90101706 8180 চ5501১01096% ) £ 
আধুনিক রাষ্্রবিজ্ঞানিদের একাংশের মধ্যে মনোবিজ্ঞান প্রবণতা! বিশেষভাবে দেখা যায়। 
্রান্সের টাবুডে (0019০) এবং লে ব(.৩ 9০0), ইংলগ্ের ম্যাগড়ুগাল (০ 
[00938811), গ্রাহাম ওয়ালাম (37212910. 31195) ও স্পেন্দার প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ 
মনোবিজ্ঞানের ধাবণ| অনুযায়ী বাষ্্রনীতি ব্যাখ্যাব চেষ্ট| কবিয়াছেন। রাষ্ট্রনৈতিক 
প্রতিষ্ঠানগুলিব স্বরূপ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ মনোবিজ্ঞানের স্ত্রসমূহ প্রয়োগ 
কর! হয়। জনসাধারণের মানসিক ধট্বণ। ও বিশ্বাস যদি রাষ্ত্রীয় আইন ও নী1তিতে 
প্রতিফলিত ন| হয় তবে মান্য অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের উপর আস্থ। হারাইতে পারে । 
বিভিন্ন বাষ্ট্রনৈতিক স্বার্থ, দলীয় কর্মস্থচী গঠন, জনমত সংগঠন, জাতীয়তাবাদী 
আন্দেরলন, সেনাবাহিনী নিয়োগ, সরকাবী কর্মচাবী নিয়োগ, বিচারালয়ের ক্রিয়।-পদ্ধতি 
প্রভৃতি ক্ষেত্রে মান্তষেব মনস্তাত্বিক ধাবণাব প্রভাব অস্বীকার কর] যায় ন।। অনেক 
বাষ্টনৈতিক সমস্তাব সমাধানেও মনোবিজ্ঞানের স্থত্র প্রয়োগ করা হয়। মানুষের মনস্তুত্ব 
(6101901) 1১55০1১০195) সমাজের মনস্তত্ব (5০০12] 75501010945) গঠনে সহায়ক » 
কিন্ত ইহাও ঠিক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সবক্ষেত্রেই মনোবিজ্ঞানেব স্থত্রগুলি অন্ধভাবে অনুসরণ 
করিতে পাবে না। তবে রাষ্টবিজ্ঞান যে বহুলাংশে মনোবিজ্ঞানের সহিত সম্পর্বযুক্ত 
ইহাব ভিস্ভিতেই বার্কাব বলিয়াছেন, রাষ্ট্বিঙ্ঞানেব মূল রহিযাছে মনোবিজ্ঞানেং 
মধ্যে ।১১ ্‌ 


ঢ1670186 


॥, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শ্বরূপ ও পরিধি আ'লাচনা কর। 
[ 10180599 9 086016 8100. 80099 ০7১০1161081 90181006, ] 


এ. রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি প্রকৃতই একটি বিজ্ঞান? 
[ 19 7201151081 901697008, 2881) 8098810£, & 80867)06 ?] 
৪, “রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যতীত ই! তাসের কোন পরিণতি নাই, আবার ইতিহাস ব্যতীত রাষ্ট্রধ্জ্ঞান্র কোন: 


মূলা নাই“_ ভীঁক্তটি আলোচনা কর। 
[ “[7156927 জ155005৮ 001161081 90160061088 700 117018 0119 1১0110309] 8:0867008৮ 


16০06 17089601088 00 ০০৮10180588 06 86566706706, ] 


১১1 52১০111158] 80167006 0088 169 70065 10 7297০0০1০৪5, 82691 


৩২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


4. (ক) রাষটুবিজ্ঞান এবং নীভিশান্ত্র, (খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান, (গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং 
অর্থশান্ত এবং (খ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধো সম্পর্ক আলোচনা কর। ৃ 
[10780598 059 £6156102. ৮৪6দ997, (৪) 1১011608] 90197009 ৪0৫ 8৮108, (6) [১০)16109] 


৪801০096 2. 9০০191085, (০) 7৯০118108] 90863506 2700 [00109255085 (৫) 7১01161091 
13018129820 7৯3ড০1,০106 + ], 


5. “রাষট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞ। প্রদান কর এবং ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক দেখাও) 
[1007776 *৯0]16108]1 90160009 20001800598 219 196079 ০1 168 1[91901070) ৮০011718015 
00 30০1010% ]. 


6. প্রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞ। প্রদান কর এব" ইতিহাস ও অর্থশান্ত্রের মধ্ো সম্পর্ব দেখাও ।” নর 
| 70906 *1৯০116108] 5901৫3509+ ৪00 10808 ০৪০ 19761861092) 6০ [013923 80 
)। 02807058095 7, 


রাষ্ট এবং রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৰ (186 36909, 00 06 07819009115010$ 
01 05 ১1৪65) 


রাষ্ট্রের জংজ্বা (10910161020 0£ 07০ 990) £ রাষ্বিজ্ঞানের যূন বিষয়বস্ত 
রাষ্ট্রের সহিত জড়িত। গ্রীক এবং রোমানগণ রাষ্ট্র বুঝাইতে যথাক্রমে “পোলিস্‌” 
এব* “সিভিটাস্‌ঠ এই ছুইটি শব্ধ বাবহার করিতেন। রাষ্ট্র” কথাটি রাষ্রবিজ্ঞানে, 
বিশেষ তাতপর্ষপূর্ণ। যুগে যুগে বিভিন্ন দার্শনিক “রাষ্ট্র কথাটির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়াছেন। 
গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের মতে যেগন স্বাবলম্বী ও পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপনের উদ্দেশে 
অনেক পরিবার ও গ্রাম একজ্রিত ইরা! একটি শাসনবাবস্থার আওতায় আসে, 
তখনই ইহাকে রাষ্ বল। হয়। ) 

বিভিন্ন দার্শনিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন সংজ্ঞ| দিয়াছেন? নিম্ে কয়েকটি সংজ্ঞ। দেওয়? 
হইল । /হলাগ্্ের (70112) ) মতে, বাষ্ট হইতেছে এমন 
একটি জনসমষ্টি যাহাঁর। একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ড অধিকার করিরা 
নিজেদের মধ্যে সখাধিক্যের ইচ্ছাকে গলের ইচ্ছার উপরে স্থান দিতে পারিবে?) 

( উইলসনের ( ৬/০০৫:০৬। ৬৪11502) মতে না হইতেছে একটি জাতি যাহা: 
একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আইনের জন্য সংগঠিত হইয়!ছে 1১ ১ 

উল্লখিত সংজ্ঞাগুলি আলোচনা! করিলে আমর। নাষ্ট্রের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য. 
দেখিতে পাই । কিন্ত উপরের সংজ্ঞাগুলির কোনটিই ক্ররিবিহীন নহে । অনেকের 
মতে ডক্টর গার্ণার (101, 0910761 ), কর্তৃক প্রদত্ত সংজ্ঞা শ্রে্ট 
বলিয়! বিবেচিত হইয়াছে । তীহার মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং শাসন- 
তাঁন্্ক আইনের দিক হইতে বিচার করিলে রাষ্ হউতেছে অল্লসংখ্যক অথব। বহুসংখ্যক 
জনসমষ্টি, যাহার স্থায়িভাবে একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে বাস করে এবং যাহার। সম্পূর্ণভাবে 
স্বাধীন অর্থাৎ বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত এবং যাহাদের একটি স্থুনিয়ন্ত্রিত সরকার 
আছে, যে সরকারের নির্দেশ এ নিদিষ্ট ভূখণ্ডের অধিবাসী প্রতিনিয়ত পালন করিতে 
অভ্যন্ত।২ 


রাষ্ট্রের বিভিন্ন নং 


গাণাপ-্প্রদত্ত সংকট 


১) 00 85865 ৪ ৪ 790119 ৯ 075803590. 1০07 1%ত ড818)10 5 066190166 6৫2:160) সত 
» ৪০০, | 
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১৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রা বৈশিষ্ট্য (0:8755550755105 0 ৮০96865 )£ অধ্যাপক গার্ণারের 
সংজ্ঞা হইতে আমর! নিয়োক্ত উপাদানগুলি আলোচনা! করিতে পারি। রাষ্ট্র 
প্রধানতঃ চারিটি উপাদান ; যখা-জনসমাজ, নিদিষ্ট ভূখণ্ড, শাসন-প্রতিষ্ঠান অথবা 
সরকার এবং সার্বভৌম ক্ষমতা | বাস্তবতার দিক হইতে রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসন- 
প্রতিষ্ঠান ও সার্ধভৌমত্ব। 


(১) জনসমাজ (095150002 ) ঃ (জনসমষ্টি না হইলে রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হুয় না।) রাষ্ট্রে অনেক প্রকার লোক থাকিতে পারে, যেমন পূর্ণ নাগরিক, অসম্পূর্ণ 
নাগরিক (অর্থাৎ, যাহাদের ভোটাধিকার জন্মে নাই ) বিদেশী ও প্রজা । জনসমাজ 
রাষ্ট্রের একটি অত্যাবশ্যক উপাদান, কিন্তু, একটি রাষ্ট্রে জনসংখা। কত হওয়া উচিত, 
তাহার কোন বীধাধর| নিয়ম নাই । এব্রিস্টটলের মতে একটি শহর-রাষ্ট্রে (0- 
5680০ ) যতজন লোক থাক। উচিত, ততটাই রাষ্ট্রের জনসমষ্টি হওয়া উচিত। রশোর 
€ চ২0855০211) মতে একটি রাঙ্টেব জনসংখা। দশ হাজারে নিদিষ্ট হওয়া উচিত। 
কিন্তু, বর্তমানে জনসমষ্টির কোন নিদিষ্ট সীমারেখ! নাই । আমর! চীন, রাশিয়। 
এবং ভারতের ন্যায় জনবহুল রাষ্ট্র এবং বেলজিয়াম, স্থইজারল্যাণ্ড, সিংহল প্রভৃতি অল্প- 
সংখ্যক জনসমষ্টি লইযা গঠিত রাষ্ট্রও দেখিতে পাই। (তবে কোন রাষ্ট্রের জনসংখ্যা 
এমন হওয়া উচিত যাহাতে উত্জ জনসমষ্টি লইয়া! রাষ্ট্রের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ - কুঠুভাবে 
সম্পাদিত কর। যাইতে পারে?) 


(২) নিকষ ভূখণ্ড (151010106 [০1711001% ) স্যার জন সিলির (911 
010, 5০০1৮ ) মতে একটি নিদ্দিই ভৌগোলিক সীম! রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্তক 
নয়। তাহার মতে সরকারই হইতেছে রাষ্ট্রের প্রধান অঙ্গ এবং ইহার মাধ্যমে একটি 
যাযাবর জাতিও রাষ্্ী গঠন কবিতে পারে।* কিন্তু আধুনিক রাষ্ট্রের একটি নিরিষ্ট 
ভৌগোলিক সীম। থাকে ।"প্রতোক রাষ্ট্রেরই বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ এই ভৌগোলিক সীমাঁর 
মধোই পরিচালিত হর । নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ব্যতীত রাষ্ট্র গঠন করা যায় না। যখন একদল 
লোক একটি নিদিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে থাকিতে আরম্ভ করে, তখনই রাষ্ট্রের 
সুত্রপাত হয়। এই ভৌগোলিক সীমা কতবড় হইবে তাহা সঠিকভাবে স্থির করা 
যায় না। রাষ্ট্রেরে আয়তন বড় অথবা ছোট উভয়ই হইতে পারে। আধুনিককালে 
যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আয়তনের সীমারেখা স্থির করিবার 
প্রয়োজনীয়তা কমিয়! গিয়াছে । 


৩) 99815--86:9000619)0 6০ 0116109%] 908906, 1866৪ 91--9দ. 


রাষ্ট্র এরং রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ১৫ 


তবে সমুপ্রোপকৃল হইতে সমুদ্রের অভ্যন্তরে বার মাইল "পর্যস্ত এণং উর্ধেও কিছুট। 
দূরত্ব পর্যস্ত একটি রাজ্যের এলাকা বলিয়া স্বীকৃত হয়। বৈদেশিক রাষ্্-দূতাবাসও 
সংশ্লিষ্ট বিদেশী রাষ্ট্রের এলাক] বলিয়া বিবেচিত হয়। এমন কি সমুদ্রে যদি কোন রাষ্ট্রের 
জাহাজ চলিতে থাকে, তবে সেই জাহাজটি সংশ্রিষ্ট রাষ্ট্রের এলাক। বলিয়া বিবেচিত 
হুইবে, ইহাই রাষ্ট্রের নিদিষ্ট ভূখণ্ডের বিশেষ অর্থ। 
“রাষ্ট্রের ভৌগোলিক এলাকা! এবং জনসংখ্যার যধ্যে একটি ভারসাম্য থাকা উচিত। 
ঘাঁহা না হইলে রাষ্ট্রের কাঠামোগত ভারসাম্যের অভাব হইতে নানাবিধ ছুর্গতি ও 
বিশৃংখলার স্যষটি হয় )) 


(৩) সরকার ( 3০%0100৮) 2 শুধু জনসমাজ থাকিলে এবং সেই জনসমাজ 
একটি ভূভাগে বাস করিলেই রাষ্ট্রের স্থটি হয় না। রাষ্ট্রের একটি স্থসংগঠিত এবং 
স্থনিয়স্ত্রিত সরকার থাঁক! চাই,_এই সরকারের মাঁধামে রাষ্ট্রের শাসনবাবস্থ! পরিচালিত 
হয়।৭ জনসমষ্তটিরই কল্যাণের জন্ত তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ কর! প্রয়েেজন। তাহা ছাড়া, 
'দেশে যাহাতে শান্তি ও শৃংখল| অব্যাহত থাকে সেইদিকেও রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া দরকার । 
জনসমাজের কল্যাণের জন্য দেশে শাস্তি ও শংখল! বজায় রাখিবার দায়ত্ব হইতেছে 
সরকারের । সরকারের আবার তিনটি বিভাগ আছে--আইনসভ| (108918816 ), 
শাসন বিনা (০৮০০৪০৮০ ) এবং বিচার বিভাগ (10410115 ); সরকার বূলিতে 
বাষট বুঝায় না, কিন্ত সরকার ন। থাকিলে রাষ্ের স্যষ্টি এবং গঠন হইতে পারে ন। ॥ 


(8) সার্বভৌমত্ব (5০5.5:835) : রাষ্ট্রের সরবপ্রধান উপাদান সার্বভৌমত্ব 1 
সাঁবভৌমত্ব না থাঁকিলে রাষ্ত্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠ। হয় না। জনসমাজ, নির্দিষ্ট ভুগণ্ড এবং 
'্থুনিয়ন্ত্রিত সরকার থাকিলেও সার্বভৌম ক্ষমতাহীন রাষ্্র গ্রকৃত রা হিসাবে বিবেচিত 
হইতে পারে না। এই সার্বভৌম ক্ষমতার বলে রা জনসমষ্ির নিকট হইতে একক 
এবং পূর্ণ আহ্থগতা লাভ করে। রাষ্ট্রের মধো কোন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্রের 
'অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত করিতে পারে ন1/€ যিনি সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত 
হন অথবা ষে প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই ব্যক্তি এবং মেই 
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অবাধ ক্ষমতা পরিচালিত হয়। রাষ্টের ভিতরে কোন শক্তিই 
রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপকে অমান্ত করিতে পারে না; ইহাকে রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব 
(10060091 50561:618005) বলা হ্য়। ) আবার, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি 

৪1 00%9212720912% ৮৮৪ 286600038০২ 10801017097 6800080 00198 90120100010 0০110199 


হতে 09660251109 0 06 10101) 00200100020 87810 809 29£019650. 8100. 00090001 106826908 
19000085৫38 20897, 7১০156195] 599191009 8100. 30921009206) 2৯99, 


১৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সার্বভৌমত্বের বাহিক প্রকাশ (০3:৮০772] ১09৬6121005) | অধ্যাপক গার্ণারের" 
মতে, বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হইলেও প্রায় মুক্ত হইলেই": 
(10900701506516 0 0621] 3০,0৫6 ০৮৮০0] 0017001) কোন দেশ 
রাষ্ট্রপদবাচা হইবে । 
বারি রাষ্ট্রে আরও কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে, সেইগুলি হইতেছে. 
ও অগ্যাগ্ রাষ্টের ইহার স্থায়িত্ব ও ধারাবাহিকতা ( 00101817010 ৪0 
লঠিঠ দখানাধিকার ০0176180715) এবং আস্তর্জাতিক আইনের বলে বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
সমান মর্যাদা (০0109115 ০01 552005) | 

বর্তমানকালের রাষ্ট্রেরে অন্ততম বৈশিষ্ট হইতেছে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি 
(115607900102] [6০০71697) | বর্তমান পৃথিবীতে সব রাষ্ই পরস্পরের উপ 
নির্ভরশীল । পারস্পরিক নির্ভরশীলতার জন্য যে কোন রাষ্ট্রেরই আস্তর্জীতিক স্বীরুতিব 
প্রয়োজন। রাষ্ট্সংঘের সমুদ্র সশ্য-রাষ্ট্ই সার্বভৌম । এইজন্থ যে কোন নৃত্ন 
রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত হইব মাত্রই রাষগ্রনংঘের সদস্য হইবার জন্য চেষ্টা করে। রাষ্টসংঘের 
সদশ্ত হওয়া বঙ্মানকালে যে কোন রাষ্টরেরই প্রয়োজন । তলে 
ইহ? উল্লেগ কর] প্রয়োজন যে চীন সাধারণতন্ত্র এবং বাংলাদে* 
রাষ্্রসংথের সদস্য হিসাবে স্বীকৃত ন। হইবার পূর্বে অনেক রাষ্ট কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল :' 
এই সংজ্ঞাটির সহিত যদি রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক স্বীকত শতহিসাবে বিবেচিত হস 
তবেই আমর রাষ্ট স্ঘন্গে একটি পারণ| করিতে পারি । 


আন্তজাতক শ্বীকাতি 


কোন ভূখণ্ডের রাষ্ট্রে পরিণত হইবার শর্ত (00901000012. 6007001% 
0 09০008০ 90866) £ আমাদের দেশের রাজাগুলিকে আমন রাষ্বী বলিতে পাঁরি 
না| কারণ, ইহাদের সকলের নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার থাঁকিলেও 
সার্বভৌমত্ব নাই। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী না হইলে কোন সরকার অথব' 
সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন জনসমাজ সহ কোন নির্দিষ্ট ভূভাগ রাষ্্পদ্বাচ্য হইতে পারে 
না। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজা (০০720073615 990০) হিসাবে এইগুলিকে 

তাস্চচকভাবে রাজা (3046০) বলিয়! অভিহিত করা হয়। দেশ স্বাধীন হইবার 
পূর্বে যখন আমাদের দেশে বহু দেশীয় রাজ্য ছিল তখনও ইহার্দিগকে রাষ্্ট বল'. 
যাইত না। কারণ, তখনও ইহাদের সার্বভৌম ক্ষমত। ছিল না। 

নিউইয়র্ক আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্রের একটি অঙ্গ-রাজ্য (০০012001920 90৪০৪) এবং 
“ইহাকে আমর! রাষ্ট বলিতে পারি না। কারণ, ইহার . সার্বভৌম ক্ষমতা নাই, 


রাষ্ট্র এবং বীর বৈশিষ্ট্য ১৭ 


বদ্দিও সেখানে আমরা নির্দিষ্ট 'ভূভাগ, জনসমাজ এবং আঞ্চলিক সরকার দেখিতে 
পাই। যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলিকে কখনই রাষ্ট্র রল। যায় না। 

বর্তমানকালে, বিশেষতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাতিসংঘ ([,০28০ ০0£ 
[50005 ) গঠন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাষ্ট্রীসংঘ (00159ণ 1ব851075 ) 
গঠন বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাহিক সার্বভৌম ক্ষমতা কিছুটা ক্ষুপ্ন করিয়াছে । জাতিসংঘ 
অথব1 রাষ্রসংঘ একটি রাষ্ট নহে। কারণ, রাষ্রসংঘের সদস্যদের মধ্যে প্রত্যেকেরই 
যে কোন সময়ে রাষ্সংঘের সদস্যপদ ছাড়িয়। দেওয়ার অধিকার থাকায় ইহার 
প্রকৃত সার্বভৌমত্ব নাই। তাহা ছাড়া, রাষ্রসংঘের জন্য নিদিষ্ট জনসমাজ এবং স্থায়ী 
ভূভাগ নাই। প্রত্যেক দেশের নির্দিষ্ট ভূভাগ আছে এবং সেই দেশের আঞ্চলিক 
পরকার অথবা সেই দেশের ভৌগোলিক" সীমার মধ্য রাষ্ট্রসংঘের আইনগত কোন 
ক্ষমতা নাই । সর্বোপরি বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিকগণ যে কোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের 
গ্রৃতি তাহাদের ম্বভাবসিদ্ধ আন্ছগত্য জানাইবেন, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই । 

রাষ্ট ও সরকার (56566 217. 00৮61001991) ) তত্বের দিক হইতে রাষ্ট ও 
সরকারেন মধো অনেক পার্থক্য থাকিলেও অধ্যাপক লাঙ্কি, জি. ভি. এইচ. কোল 
প্রমুখ লেখকগণ বাস্তব ক্ষেত্রে রাই এবং সরকারকে একই পর্যায়ে চিস্তা করিয়াছেন | 
কার্ষক্ষেত্রে সরকারের মাধ্যমেই রাষ্রের কাজ পরিচালিত হয় বলিয়া অনেকেই বাষ্ট এবং 
সরকারের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য স্বীকার করিতে চাহেন না । তবুও তত্বের দিকে হইতে 
রা ও সরকারের মধ্যে অমর বিভিন্ন পার্থক্য তি পাই। সেইগুলি নিয়ে 
আলোচিত হইল £ 

(১) সরকার হইতেছে রাষ্গঠনের একটি উপাদান 'মাত্র। সুতরাং সরকার 
হইতেছে রাষ্ট্রের একটি অংশ মাত্র। রাষ্ট্রের অন্তর্গত সমগ্র জনসমাজ রাষ্ট্রের সভ্য; 
বিস্ত, সরকার গঠিত হয় অল্পসংখাক লোক লইয়া। অর্থাৎ, আইনসভার সমস্য, 
শাসন বিভাগের মন্ত্রী ও অন্যান্য সরকারী কর্মচারী এবং বিচার বিভাগের বিভিন্ন বিচারক 
ও অন্ান্য কমীঁদিগকে লইয়। সরকার গঠিত হয় । 

(২) রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু, সরকার কখনই স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে 
পরিগণিত হইতে পারে না । «দশে সাধারণ নির্বাচনের পর ষে রাজনৈতিক দল সরকার 


এ শি ১ পাশা শশা স্পা 





শা প্পপেপ্পেস্পীস পাপে পপ 


৫ | লান্ছি বলেন, “0002 56568 18, 192 855 00:9359 ০£ 10:20619%] 5%00011519 65680701 610 
£ 05907009106, 19881 01057001050 01 10116108, 0, 28]. 

জি. ডি, এইচ. কোল (কে. 1). লু, 0০19) বলেন, '& 56519 15 1006108 70029 ০0: 1988 (87) 
8199 00116105] 10190151057 01 60501331009100 12) 8 90210005286 ০” 

(3, 70. 18. 0০367861670 05610771910 230 1756 087:198, 7১, 219. 


রাষ্ট্/ং (1500) 


১৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


গঠনের যোগ্যত। অর্জন করে, সেই রাজনৈতিক দল কর্তৃক সরকার গঠিত হয়। আবার 
পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে দি কখনও আইনসভা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ 
করে তবে সরকারের পরিবর্তন হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, সরকার রাষ্ট্রের মত 
স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নয় | 

(৩) রাষ্ট্র বলিতে প্রথমেই আমরা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা করি। 
কিন্ত সরকার বলিতে শুধু আইনসভা, শাসনবি ভাগ এবং বিচারবিভাগের কর্মীদের একটি 
সমষ্টি বুঝায় । 

(8) রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । কিন্ত, সরকার পাট কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা 
পরিচালনা করে। সরকারের নিজন্ব সার্বভৌমত্ব নাই। আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্রের 
উদ্বাহরণ হইতে দেখিতে পাই সেদেশে শাঁসনতন্ত্রই সার্বভৌম এবং সন্রকার শাসনতন্ত 
হইতে ক্ষমত। লাভ করে । ৃ 

(৫) সব রাষ্ট্রের১ আমরা প্রধনতঃ চা।রটি বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাই , যথা» 
জনসম[জ, নিদিষ্ট ভূভাগ, সরকার এবং সাবভৌমত্ব। কিন্তু, বিঙ্নি দেশে সরকারের 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে; কোন দেশে হয়তে। সরকার রাষ্ট্রপতি-চালিত, আবার কোন 
দেশে হয়তে। দায়িত্বশীল সরকার | আবার, সরকার গণতান্ত্রিক অথব। একনায়কতান্ত্রিক, 
এবং যুক্তরা্রীর মথবা৷ এককেন্দ্রিক হইতে পারে । 

(৬) নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকারের উৎস হইতেছে রাষ্ট, সরকার নহে। 
সরকারের দায়িত্ব সেই অধিকার রক্ষা করা । নাগরিকগণের সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ" 
থাকিতে পানে,_কিন্ত, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন অভিযোগ থাকিতে পারে না। 

(৭) রাষ্র রূপহীন একটি ধারণ। মাত্র। সরকার হইতেছে রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ । 
সরকার রাষ্ট্রকে বিশেষভাবে প্রকাশ করে। 

রা ও অন্যান্য সংঘ (1017০ ১৮৮৩ 20 00301 £১850০1951009 ) 8 একটি 
সংঘ কোন বিশেষ উদ্দেশ্ত লইয়। অথবা কতিপপ্ন সাধারণ স্বার্কে কেন্দ্র করিয়া গঠিত 
হয়। প্রখ্যাত সমাজতাত্বিকছয় মাক আইভার এবং পেইজ (7৬14০ [৮০7 8130 
786৩ ) সংঘের সংজ্ঞ! প্রদান করিতে যাইয়। বলিয়াছেন '+৪, ০0] 05212159060: 
0০ 70015010601 201760৩5002 & ০90 01 11061255 2 000001010, 

রাষ্ট্রের এমন কতিপয় বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলি আমরা অন্যান্য সংঘে দেখিতে পাই 
না। প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের একটি নিদিষ্ট ভূখণ্ড চাই। অন্তান্ত সংঘের নির্দিষ্ট ভূভাগের 
দরকার নাই। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা! 
সংঘের কোন স্থায়িত্ব নাই। অন্যান্ত প্রতিষ্ঠান প্রচলিত মতবাদের ভিত্তির উপর 


রাষ্ট্র এক ধ্াষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ১৯ 


প্রতিঠিত এবং সেই মতবাদের পরিবর্তন হইলেই সংঘ অথবা! প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তন হয়। 
ততীয়তঃ, রাষ্ট্রের অনেক উদ্দেশ্ট থাকে। মানুষের বহিজীবনের বিভিন্ন দিক রাষ্ই 
নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাহাকে বিভিন্ন দিকে উন্নত হইতে সাহাধা করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠান 
অথব। সংঘগুলি ছুই একটি উদ্দেশ্য অথবা কতিপয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাজ করে এবং 
তাহাতে মানুষের বহি্জীবনের সামগ্রিক উন্নতি হয না। চতুর্ধতঃ, রাষ্ট্রের প্রধান 
বৈশিষ্ট, ইহ। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী । কিন্তু অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অথবা সংঘের 
সার্বাভীম ক্ষমতা নাই। একটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত 
হয়। পঞ্চমতঃ, মানুষ একই সময়ে বিভিন্ন সংঘের সভ্য হইতে পারে অথবা কোন 
সংদেবই সভা না হইতে পাবে । কিন্তু, তাহাকে কোন-না-কোন রাষ্ট্রের সভা হইতেই 
হইবে এব সে একই সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সভা হইতে পারে না। 
বাষ্ট নিজেব কাজ সম্পাদন করিবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংঘের উপর কর্তৃত্ব বিস্তার 
করিয়া থাকে । একটি সংঘেব সহিত অপর কোন সংঘের কি সম্পর্ক হইবে, অথবা একা 
স"ঘেব সতিত ইহার সদন্তদের কী সম্পর্ক হইবে, তাহাঁও বাষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে।" 
রাষ্ট ও সমাজ (5680 ৪10 5০9০1০ )% রাষ্ট এবং সরকারের মধো আমর। 
ষে সম্পর্ক দেখিতে পাই, রাষ্্নী এবং সমাজের সম্পর্কের মধোও তাহার একটি সাদৃশ্য 
আছে।" রাষ্র সমাজের অন্ততৃত্তি একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র। সমাজের পরিধি রাষ্ট্রে 
"্পাঁবধি অপেক্ষা অনেক ব্যাপক | 
রাষ্ের স্থষ্টি হইবার বহু পৃরেই সমাজের স্থষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট 
ভূখণ্ড এবং স্থনিয়ন্থিত সবকার থাক। চাই । কিন্ধু, সমাজ গঠনের জন্য নির্দিষ্ট ভূখণ্ড 
এখং স্কনিয়ন্ত্িত সরকার আবশ্তক নহে । আবার রাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার 
সার্বভৌমত। সমাজের সার্বভৌম ক্ষমতার কোন প্রয়োজন নাই । ক্রিয়াকলাপের 
দিক হইতে রাষ্ট ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য দেখ। যায়। রাষ্ী আইন প্রণয়ন করে এবং 
সেই আইন প্রয়োগ করিয়া সমাঙ্গে শাস্তি ও শৃংখল। বজায় রাখে । কিন্ত সমাজ 


৬। এই ন্ষেত্রে অধ্যাপক বার্কারের উক্তিটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগা_-71009 89866 5৪ 5 860615] 
500 91001501700 907001079 ০01 1116 00085 1060698871]5 90108 670 177] 11018 01 9890 018610108 
০0 16891, 60 0006 8890901861008 81) 6০0 (081 010 71191700878. 

3৯:৮9:--চ9110102] 70090810610 00081500, 2, 156, 

৭) রাষ্ট্র এবং সমাজের ষধো সাদৃগ্য সম্পর্কে মস্তবা করিতে যাইয়। বার্কার বলিয়াছেন, “1৪০০1৪৮5 1৪ 
100990. & ০0006:506,,-00৮ 609 9686৪ ০98126 00৮ 60 109 00708899790. 0060108 09669: 0080 
& 05000976191 82992091006 1) 5 656.” 

[38:6৩:--৮0891199610109 00 606 1১৪5০106100 110 [179008, 78898 10৬-1.06. 


২০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
জীবনের কতিপয় উদ্দেশ্যকে (651955 0:£ 11 ) কেন্দ্র করিয়া ১ক্রমবিকাশের পথে 
অগ্রসর হইতে থাকে । কাঠামো এবং কর্মপদ্ধতির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে 
পার্থক্য দেখ! যায়। স্যাঁবাইনের (59519 ) মতে আইনগত, নৈতিক কিংবা দার্শনিক 
দৃরিভঙ্গীর দিক হইতে বিবেচন| করিলেও রাষ্ট্র ও সমাজের মধো পার্থকা আছে। রাষ্ট্র 
হইতেছে সমাজের একটি বিশেষ দিক, ইহার উপবিভাগ নহে । সর্বশেষে, যেহেতু 
রাষ্ঈ সমাজের অন্তভূক্ত একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র, সেইজন্য সমাজের উদ্দেশ্য বাষ্ট্রের উদ্দেশ্য 
অপেক্ষীও ব্যাপক | রাষ্ট্র মাক্ছষের বহিজ্জ্শবন নিয়ন্ত্রণ কবে । কিন্তু, সমাজের উদ্দেশ্য 
মানুষের সর্বাংগীণ উন্নতি সাধন করা । 

সমাজের মধ্যে আমরা যে সকল প্রতিষ্ঠান দেখি, সেইগুলির মধো রাইন সবাপেক্ষ! 
গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। ক্ষমতা এবং উদ্দোশ্ের দিক হইতেও ইহ? 
অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলি অপেক্ষা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । 


চ০স:০70196 
1. রাষ্ট্রের সংজ্ঞ। প্রধান কর। (ক) রাষ্ট্রও সরকার, (খ) রাষ্ট্র ও সমাজ এবং (গ) রা ও অন্যান 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পাথকা দেখাও । 
| 109208 6158 996০. 10)19617)80881) ০৪6০৪৪)) (9) 696 9669 200 (০2:0109106+ 
(9) 68 9৪5০ 0৫ 9০০196য &0৭. (০) 809 962০ 8:00 0697 4১880085610108. ] 


৪. “রাষ্ট্র হইতেছে একটি জাতি যাহা একটি নির্দিষ্ট ভূথণ্ডে আইনের জন্য সংগঠিত হইযাছে।”- উত্ভিটি 
আলোচনা! কর। 


[ [008 9556৪ 25 2 1790019 0785501590. 107 12 আ211330) 8 09070116 $6:360£5. 
059 8/৪60100617- ] 


9. রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট: কিকি? 
| 1.6 ৯10 6006 01)8150662196198 01 059 96566? ] 


&. নিম্মলিখিত কি রাষ্ট্র? (ক) পশ্চিমবঙ্গ, (থ) শিউ ইয়র্ক। (গ) নেপাল, (ঘ) রাষ্টপংঘ। তোমার 
উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও । 


[ 19 809 £9110%1708 68693? (*) ৬৪5৮ 199788], (০) 6 ১07, (০) 6208], 
(এ) ঢ..0. 159 29053009 6 007: 87086 1, 
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পিস 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ব 


তৃতীয় অধ্যায় (117601% ০01 909 0115117) 





রাষ্ট্র সত্বন্ধে হষ্ট মতবাদ্গুলিকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; কতিপয় মতবাদ 
রাষ্ট্রের স্যঙ্ি (971810) লইয়া আলোচনা করে এবং কতিপয় মতবাদ রাষ্ট্রের প্ররুতি 
(09007০৩) লইয়া আলোচন। করে। কিন্তুএমন কতিপয় তত আছে যেগুলি মূলত: 
গাষ্টের হুষ্টি লইয়া আলে।চনা করিলেও রাষ্ডের প্রকৃতি সম্বদ্ধেও কিছু আলোকপাত 
করে, যেমন এশ্বরিক মতবাদ, বল প্রয়োগ মতবাদ এবং সামাজিক চুক্তি মতবাদ । তবুও 
এই মৃতবাদগুলি প্রধানত: রাষ্রের উৎপত্তি কিভাবে হইয়াছে তাহাই বাাখা। করে। 
রা স্ষ্টির এশ্বরিক মতবাদ +(9015 ০0৫ 19151000610 ০ 0০ 
১০6০) হ রাষ্ী হৃষ্টির এশ্বরিক মতবাদ রাষ্ট্রের মতই প্রাচীন। এই মতবাদ 
অন্ুষায়ী রাহী ঈশ্বর কর্তৃক স্ষ্ট। প্রাচীনকালে ভারত, চীন, এবং মিশরে এই 
মতবাদ প্রচ'লত ছিল । খৃষ্টধর্ প্রচারের পর হইতে অনেক গৌড়। খৃষ্টান পোপকেই 
ঈশ্বরপ্রেরিত প্রতিনিধি হিসাবে মনে করিতে থাকায় এই মতবাদের বহুল প্রচার হয় । 
বাইবেলে বল। হইয়/ছিল যে ঈশ্বরই সকল শাক্তর একমাত্র উৎ্স। রাজার ক্ষমতার 
উৎস হইতেছেন ঈশ্বর । মধাযুগে ইংলগ্ে স্টম্মটি রাজাদের সঙ্গে পালামেণ্টের ষে 
বিবাদ হয়.তাহার কারণ ছিল এই মতবাদ । স্ট,য়ার্ট রাজারা মনে 
দিছি করিতেন যে তীহাঁরা ঈশ্বরের "প্রতিনিধি এবং ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
চিনি সর্বেবা অনুযারী তাহার] রাজত্ব করিতেছেন বলিম্না তাহারা কোন পাথিব 
শক্তির নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী নহেন' এবং “প্রজাদেরও 
'পন। দ্বায় ঈশ্বরের প্রতিনিধি রাজার প্রতি পূর্ণ আঙ্কগত্য স্বীকার 'করা উচিত। 
প্রকৃতপক্ষে রাজতন্ত্রকে দুঢ ভিন্তির উপর স্থপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং শক্তিশালী 
করবার জন্যই স্ট,য়ার্ট রাজার! এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। 
রাষ্ট্রের স্যষ্ি সম্পকিত এশ্বরিক মতবাদটি নিম্নলিখিত চারটি সিদ্ধান্তের উপর 
প্র।তষ্িত 0১) একমাত্র রাজতন্থই হইল ঈশ্বর কর্তৃক্ধ অস্থমোদিত শাসনপদ্ধতি। 
কারণ, রাজ। ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবেই রাজকার্ধ করেন। (২) 
টানি ক রাজার অবর্তমানে তাহার জো্ঠপুত্র ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলির! 
জন্ত এই মতবাদ বিবেচিত হইবেন এবং যথারীতি রাজ্যশাসন করিবেন । (৩) রাজ? 
তাহার কাজের জন্য জনসাধারণ অথবা তাহাদের প্রতিনিধির 
নিকট দায়ী নহেন। তিনি তাহার কাজের জন্য শুধু ঈশ্বরের নিকট দায়ী। 


২২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্রবিজ্ঞান 


(৪) প্রজাদের উচিত বিন1 বিচারে এবং বিন৷ ছিধায় রাজার আদেশ পালন করা 
এবং রাজার প্রতি পূর্ণ আন্গত্য প্রকাশ কর]। 
এই মতবাঁদটির গ্রভভাব রাজতন্ত্রের উপর খুব বেশী দেখ যায় । এমনকি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে 
গ্রুশিয়1, অস্রিয়া এবং রাশিয়া এই তিনটি দেশের শাসকগণ মিলিতভাবে ঘোষণা। করেন 
যে তাহার! তাহাদের প্রজাগণের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত ঈশ্বরের সহিত একটি পবি্ত্ 
চুক্তিতে আবদ্ধ,অর্থাৎ তাহার1 ঈশ্বরের নির্দেশেই নিজেদের রাজ্য শাসন করিতেছেন । 


সমালোচনা 2 রা ের সগ্টি-সম্পকিত এশ্বরিক মতবাদ অনেক সমলোচনার 
সম্মুখীন হইয়াছে। 
প্রথমতঃ, রাষ্ট্র একটি মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং মানুষের ইচ্ছাই হইতেছে রাষ্ট্রের ভিন্তি | 
এই মতবাদ মানুষের সাধারণ ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে। ভগনান 
রি নিশ্চয়ই রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হস্তক্ষেপ করেন না। 
দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ বংশান্তক্রমিক রাজতন্ত্র সমর্থন করে। 
কিন্ত বর্তমান কালে আমর প্রকৃত ক্ষমতাশালী রাজতন্ত্র অল্প দেখিতে পাই । কিন্ 
কোন রাজাই বর্তমানে নিজেকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করেন না। অবশ্ঠা দালাই 
লাখা বৌদ্ধ ধর্মগুরু হিসাবে পূজিত হন। এখনও অনেক দেশে 
প্রকৃত ক্ষমতাশালী 
বারি নিও নামেমাত্র রাজতন্ত্র আছে। গণতুন্থ, সমাজতন্ত্র অথব! যুক্তরাষট্রয় 
সরকার প্রন্থতি যেখানে গুহীত হইয়াছে সেখানে রাষ্ট্রের এশ্বরিক 
স্ষ্টির মতবাদ রাষ্ট্রের প্ররুত স্ষ্টি সম্বন্ধে কিছুই বুঝাইতে পারে ন। | বিভিন্ন দেশের 
শীসন-বাবস্ায় আমরা বিভিন্ন রাষ্ত্রীয় দূপ দেখিতে পাই এবং সেইগুলির উতৎপন্তি বিচার 
উপরের মতবাদে সম্ভবপর নয়। 
তৃতীয়তঃ, মানুষের জন্মগত স্বাধীনতার পক্ষে এই মতবাদ বিশেষ বিপজ্জনক | 
ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে নিজেকে ঘোষণ| করিয়! রাজ। অনেক ক্ষেত্রেই শ্বেচ্ছাচা'রী 
হইয়াছেন। বিশেষতঃ, যে রাজা মনে করেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি এব" প্রজদের 
নিকট তাহার কোনই দায়িত্ব নাই এবং তিনি প্রজাদের পূর্ণ 
টা আনুগত্য পাইবার একমাত্র অধিকারী, তিনি যে স্বেচ্ছাচারী 
বিপজ্জনক হইবেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যদি প্রকৃতই রাজ1 নিজেকে 
আস্তরিকভাবে ঈশ্বরের প্রতিনিধি মনে করেন, তবে তাহার পবিত্র 
দায়িত্ব হইবে ঈশ্বরেরই সন্তান জনসাধারণের গ্রকৃত মঙ্গল সাধন কর! এবং নিজের 
ত্বার্থ বিসর্জন দিয়া গ্রজার্দের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা । কিন্তু উত্ত মতবাদে বিশ্বাসী 


রাষ্ট্রের উত্পত্তি তত্ব ২৩ 


শীসকগণ কখনই এই প্রেরণায় উদ্দ্ধ হন নাই | বরং অসীম ক্ষমতার অধিকারী 
হইয়া তাহারা অত্যাচারী, হিতাহিত জ্ঞানশৃন্য এবং স্বেচ্ছাচারী 
হইয়া উঠিয়াছিলেন। রাষ্ট্র স্ষ্টির এশ্বরিক মতবাদ প্ররুতপক্ষে 
শ্বৈরোচারের সমর্থক । এই মতবাদে রাজা যাহা খুপী তাহাই 
করিতে পারেন। স্বাধীনতাকামী মানুষ এই যুক্তি কখনই গ্রহণ করিতে পারেন না। 

চতুর্থত:, এই মতবাদ অযৌক্তিক । রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মানিয়া 
লইলেও অত্যাচারী রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করিতে মন চায় না। 
ঈশ্বর কখনও মানুষকে শাঁসন করিবার জন্য এক অত্যাচারী প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন, 
এই ধারণা অযৌক্তিক । ধর্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমর! ঈশ্বরের 
কল্পনা করি; কিন্তু লৌকিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে টানিয়া আন। 
বিজ্ঞানসম্মত নহে । রুশো তাহার “90০11 000090৮ বইয়ে বলিয়াছেন, 
“জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের কথা” | (৬০1০৫ ০1 0০ 19601910 19 61০ ৮01০9 0৫ 
39৭”) । কিন্তু রাষ্ট্র স্থষ্টির এশ্বরিক মতবাদে বল। হইয়াছিল, জনসাধারণের কথা ঈশ্বরের 
কথা নহে, শাসকের কথাই ঈশ্বরের কথী-_সভ্যযুগে এই মতবাদ একেবারে অচল | 

তবে এই মতবাদাটির একটি দিক আমাদিগকে চিন্তা করিতে হইবে | যখন মানুষের 
রাজনৈতিক এবং রাষ্টী নৈতিক চেতনার মোটেই স্ষষ্টি হয় নাই, তখন এই মতবাদ 

রাষ্ট সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি ধারণার স্ষ্টি করিয়াছিল। তাহ! 
না ছাঁডা, এই মতবাদের একটি অন্তনিহিত সত্য হইতেছে, রাষ্ট্র 
উতিহাপিক মূলা মানবী প্রতিষ্ঠান হইলেও ইহার একটি নৈতিক উদ্দেশ্য আছে । 
যে জনসমাজকে লইয়। রাই গঠিত হইয়াছে, তাহার নৈতিক এবং 

আধ্যাত্মিক উন্নয়নের ব্যাপারেও রাষ্ট্রের একটি দায়িত্ব আছে। আবার, শাসকগণ যদি 
মনে রাখেন যে যেহেতু তাহার! ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সেই জন্যই ঈশ্বরের সন্তানগণের 
জীবনযাত্রী উন্নত করার ব্যাপারে তাহাদের একটি নৈতিক দ্রায়িত্ব আছে, তবে 
শাসনবাবস্থ! অনেক উন্নত হয়। এই মতবাদের এতিহাসিক যূল্য হইতেছে এই যে 
প্রাচীনকালের মানুষের নিকট মান্তষের প্রণীত আইন অপেক্ষ! ধর্মীয় বিধানের গুরুত্ব 
অনেক বেশী ছিল। এই মতবাদ রাষ্-বিবর্তনের প্রথম পর্যায়ে মানষকে আন্ুগতোর 
শিক্ষা দ্রিয়াছিল। কেননা, রাষ্ট্র ঈশ্বরের স্যষ্টি এই ধারণার ভিত্তিতে মানুষের মনে রাষ্টি 
সম্পর্কে একটা শ্রদ্ধা ও সম্্রমের ভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল । 

বলপ্রয়োগ মতবাদ (050৮ ০৫ ঢ0:০০) £ বলপ্রয়োগ মতবাদ অনুযায়ী 
রাষ্ট্রের স্থষ্ি হইয়াছে অধিকতর শক্তিশালী লোক অথবা গোষ্ঠী কর্তৃক অপেক্ষাকৃত 


ইস! শ্বৈরাচারিতার 
সমর্থক 


ইহা অযৌক্তিক, 


২৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ছুর্বল লোক অথবা গোষ্ঠীর উপর বলপ্রয়োগের দ্বারা । ক্ষমতা প্রয়োগের বাসনা 
মানগষের অন্যতম আদিম প্রবৃত্তি। এই মতবাদ শুধু বলবানের এক্ষমতা প্রয়োগের 
মাধ্যমে রাষ্ট্রের স্থষ্টিই ব্যাথা। করে না, ইহা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হইতে রাষ্ট্রের 
প্রকৃতিও কিছু পরিমাণে ব্যাখা! করে। রাষ্ট্রে স্থ্ট সম্পকিত বলপ্রদ্নোগ মতবাদের 
দুইটি তাৎপর্য বিচার করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ রাষ্ট্রের হি সম্পর্কে এই 
মতবাদ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি দেয়, তাহা হইতেছে বলই রাষ্ট্রের ভিত্তি। ছ্বিতীরতঃ, 
স্ধু রাষ্ট্রের স্বষ্টিই নহে, রাষ্ট্রের স্থাত্রিত্ব কোন্‌ জিনিস ভিত্তি করিয়। প্রতিষ্ঠিত তাহার 
নির্দেখশও এই মতবাদে দেখিতে পাওয়া যায়। এই মতবাদের 
ধা গোড়ার কথ! হইতেছে যে শক্তিশালী লোক অথবা শক্তিশালী 
গোষ্ঠী বা উপজাতি যথাক্রমে দুর্বল লোক অখব। দুর্বল গোষ্ঠী 
বা উপজাতিকে শারীরিক পরাক্রমে পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রের স্ষ্টি করিয়াছে। 
প্রাচীন মানবসমীজে আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভেদ দেখিয়াছি। গোষ্ঠী, উপজাতি 
এবং জাতির মধো এই বিভেদ স্ষ্টির পরিণতিই হইল হছুর্বলের উপর সবলের 
আধিপত্য । এইরূপে কোন দলপতি যখন তীহার নিজের সেনাবাহিনীর সাহায্যে 
কোন নির্দিষ্ট ভূভাগে স্বারী আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন, তখনই রাষ্ট্রে 
সৃষ্টি হইত। সুতরাং এই মতবাদ্‌ অনুযায়ী যুদ্ধ রাষ্ট্রের স্থা্টির অন্যতম উপাদান । 
বলপ্রযমজোগ মতবাদের সমালোচনা (07010101870. 0 000 0০01% ০0৫ 
70:০০) $ বলপ্রম্নেংগ মতবাদ রাষ্রের ভিত্তি হিসাবে জনগণের সাধারণ ইচ্ছাকে 
(007৩021 ৮০111) উপেক্ষা করে। রাষ্ট স্থষ্টির ক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের যে ভূমিকা 
নাই তাহা নহে, অথবা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বজায় রাখবার জন্যও বলপ্রয়োগ যে 
কম গুরুত্বপূর্ণ তাহাও নহে । কিন্তু এইজন্য সামরিক শক্তিই রাগের একখাত্র ভিত্তি নয় । 
রাষ্ী রক্ষার জন্য যেমন সামরিক আয়োজন অথবা সেনাবাহিনী চাই, তেমনি 
এক সদ্দাসতর্ক এবং সচেতন জনমতেরও প্রয়োজন আছে। কারণ, রাষ্ট্রের 
প্রকৃত ভিত্তি হইতেছে রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সাবারণ হচ্ছাঁ। সুসংগঠিত এবং সচেতন 
জনমত অপেক্ষা! বড় শক্তি বর্তমানকালের রাষ্ট্রের নাই। মধ্যযুগীয় 
রাষ্ট্রের প্রকৃত ভিত্তি. ধর্মযাঁজকগণ বলপ্রয়োগ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। পরাক্রাস্ত 
হইতেছে জনগণের পু 
মাধারণ ইচ্ছা।। রাজারাও সাআজ্যের লিপ্া চরিতার্থ করিবার জন্ত বলপ্রয়ে।গ 
মতবাদ গ্রহণ করিতেন । জনসাধারণ রাষ্ট্রের প্রতি যে স্বাভাবিক 
আহ্গত্য প্রকাশ করে তাহার কারণ রাষ্ট্রের ভয় নহে; রাষ্ট্র মানুষের অনেক চাহিদা 
পূরণ করে এবং ঘ্তক্ষণ পর্যন্ত মানুষ বুঝিতে পারে রাষ্ট্রের আইন তাহার ম্বাধীনতা 


রা্ট্রের+উৎপত্তি তব ২৫ 


বক্ষার জন্য এবং সুষ্ঠু নাগরিক জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় ততক্ষণ পর্যস্তই সে রাষ্ট্রের 
প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। একথা অস্বীকার করা যায় না যে আভ্যন্তরীণ 
শান্তি ও শখল| রক্ষার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় পশুবলের উপর শির্ভর করিতে 
হয়। কিন্তু এই পশ্তবলই রাষ্ট্রের ভিত্তি নহে । রুশো বলেন, যে অধিকারের ভিত্তি 
হইতেছে পশুবল, তাহা কখনও চিরস্থায়ী হয় না । 
রাষ্ট্রের ভিত্তি হইতেছে শাসকের প্রতি জনসাধারণের পূর্ণ সমর্থন। শুধু মানুষের 
,পাধারণ ইচ্ছাই আবার রাগের একমাত্র ভিত্তি নহে। কারণ বিভিন্ন যুগে সমাজ- 
জীবনের বিভিন্ন শক্তি বিভিন্নভাবে রাষ্ট গঠনে অংংশ গ্রহণ 
ব্লপ্রয়োগ মতবাদ করিয়াছে । একদিকে যেমন বলপ্রয়োগ মতবাদ গণতন্ত্রবিরোধী, 
9 অপরদিকে তেমনি ইহা এতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রে 
উপেক্ষা করে বিবর্তন উপেক্ষা করে। তৃতীয়তঃ, শুধু বলপ্রয়োগের সাহায্যে 
রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকত বজায় রাখ। সম্ভবপর নহে। 
কারণ, সামরিক শক্তির সমাপ্তি একদিন হইবেই ; তখন এই মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রও 
বিলুপ্তি ঘটিবে। চতুর্থতঃ, এই মতবার্দের কোন নৈতিক ভিত্তি 
টড রে লাশ. নাই। মাগ্ষের সর্বা্দীণ কল্যাণ সাধন করাই রাষ্ট্রের প্রধান 
উদ্দেশ্ট। কিন্তু “জোর যার মুল্লুক তার” এই মতবাদে কোন 


দিনই রাষ্ট্রের প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ, রাষ্ট্রকে একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রের রূপ দেওয়ার 
ইচ্ছ! বাস্তবে রূপাত্িত হইবে না । 


তবে রাষ্ত্রের নিরাপত্ত। রক্ষার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃংখল। বজায় 
রাখিবার জন্য রাষ্্রকে সর্বদহ সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। এইজন্য 
;রাষ্্ী কিছু পাঁরমাণে শক্তির উপর নির্ভর করে। কিন্তু এইজন্য পশুবলই রাষ্ট্রে 
*শ্ষ্টির কারণ নহে। গ্রীণ তাহার %777010165 ০৫ [১0116০9] 00118819015 
বইয়ে .লিখিয়াছেন, “রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের ইচ্ছা, বলপ্রয়োগ নয়” | (“৬111 
810. 100 70109) 15 01) 108515 01 0১০ ১0৪০৮ ) রাষ্ট্রের ক্ষমত। শর্তাধীনে 
প্রদত্_ইহা সর্বদাই অছি স্বরূপ। অর্থাৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতা জনগণেরই স্বাধীনতা 
রক্ষার জশ্ত। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাষ্র বলপগ্রয়োগ করিতে 

রা সদাই পারে না। জনসাধারণের শাস্তি, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার 
জন্য বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হইলেও, বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে 

রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারকে জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। জনগণ 
ষে রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে তাহার কারণ সর্বদাই বলপ্রয়োগ নহে। জনগণ 
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কেন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাহার সন্তোষজনক যুক্তি এই মতবাদ 

দেখাইতে পারে না। 
বলপ্রয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাতে সর্বদাই থাকে। কিন্তু জনগণের সম্মতির 
উপর ভিত্তিশীল হইয়া রাষ্টট পরিচালনা করাই গ্ররুত সমস্যা । রাষ্ট্রকে যখন 
নানাবিধ সমস্তার সম্মুখীন হইতে হয়, তখন গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হয় 
জনগণকে একটি বিশেষ আইন গ্রহণ করার জন্য সাঁফল্যজনকভাবে প্রণোদিত করা। 
নর্তমানকালে প্রণোদনহই (70615085101 ) জনগণের আনুগত্য 


ভি পু সম্বন্ধে রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিত রাখিতে পারে, বলগ্রয়োগ নহে ।; 
বল প্রয়োগ নহে আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও রাষট্রসংঘ এবং অন্যান্য আস্তর্জাতিক সংস্থার 


প্রভাবে বিশ্বজনমত বর্তমানে কোন রাষ্টী কর্তৃক অপর রাষ্ট্রের 
উপর বলপ্রয়োগের বিপক্ষে খুবই সচেতন । যদি কোন রাষ্্ী অনর্থক বলপ্রয়োগ 
করে ভবে আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি বিদ্রিত হয়! দিতীয় 
টি ৪ মহাযুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল, হিটলার ও মুসোলিনী কর্তৃক 
ও সংহতির প্রতিবন্ধক  বলপ্রয়োগের প্রচেষ্টা । পূর্থবীতে যেখানেই অবাঞ্ছিত বলপ্রয়োগের 
চেষ্টা হইয়াছে সেই ক্ষেত্রেই যুদ্ধ অনিবার্ধ হইয়াছে । অতীতে 
ইহার বহু প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছে । 
গণতন্ত্রের যুগে জনগণের সক্রিয় সমর্থন ব্যতীত কোন রাষ্টরই স্থায়ী হইতে পারে 
না। ১৬৮৮ খ্রীস্টাবের ইত্লগ্ডের “গৌরবময় বিপ্রব”, ১৭৮৯ শ্রীস্টাব্ধের ফরাসী বিপ্রব, 
১৭৭৬ গ্রীস্টাব্বের আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং সর্বোপরি ভারতের স্বাধীনত। 
সংগ্রাম ও ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রমাণ করিয়াছে যে বলগ্রয়োগ 
অপেক্ষাও জনগণের ইচ্ছার উপরেই রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব অধিক নিভর করে। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ (1709 90014] 00008০670706015 ) £ রাষ্ট্রের 
সষ্টি সম্বন্ধে যতগুলি মতবাদ প্রচলিত আছে, সেইগুলির মধ্যে সামাজিক চুক্তি 
মতবাদই সর্বাপেক্ষা বেশী আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ 
হইতে এই মতবাদের ব্যাখা! করিয়াছেন ; তবুও ইহা সর্বাংশে গ্রহণ করা কখনই 
সম্ভবপর নয়। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ খুবই প্রাচীন । গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর লেখায় এবং ভারতীয় 
১। অধ্যাপক লাঙ্ষির ভাষায় “70৩ 986 91৪5৪ 806৪ 170 &0 & 02003070679 ০ 001001:0£6€1003, 


৪0009881080 €0 00981:09, 8৮ 70008000710 60 08:80206 90.0068510)]0.” 
[)881--482) 12)80600%1020 60 720186108, 00, 
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দার্শনিক ও রাষ্ট্রনাতিবিদ কৌটিল্যের “অর্থশান্ত্রে” ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ রাষ্ট্রের হৃষ্টি-সম্পকিত মতবাদগুলির মধ্যে সর্বাধিক আলোচিত 
এই মতবাদের তিনজন প্রধান প্রচারক হইলেন*হব্‌স্‌ (77009০5), লক (1.০) 
এবং রুশো ( চ০.9569.0 )| তাহারা এই বিষয়ে এক মত ঘে রাষ্ট্রের স্থষ্টির পূর্বে একটি 
প্রকৃতির রাজ্য (5020০ ০৫ ৪0515) ছিল এবং সেখানে কোন স্থমংগঠিত সমাজ ছিল 
না| তবে, প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনায় এই তিনজনের মধো বিশেষ মতভেদ আছে। এই 
তিনজন আর একটি বিষয়ে একমত যে প্রকৃতির রাজ্যে জনগণ একটি সংগঠিত 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়। একটি চুক্তি সম্পন্ন করে এবং এই চুক্তি অনুযায়ী 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয় এবং মানুষ প্রকৃতির রাজত্বের অরাজকতা হইতে মুক্তিলাভ করে। 
এই সামাজিক চুক্তি সম্পন্ন হয় একজন' বিশেষ ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসংসদের সহিত 
জনগণের মধ্যে । তবে সামাজিক চুক্তি মতবাদের বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ে আমর 
হব্‌স, লক এবং রুশোর মধ্যে মতের অনেক অমিল দেখিতে পাই। 
হব জ্-এর (১৫৮৮-১৬৭৯) অভিমত (৬1০৩৪ ০৫ 170০9) £ 
“লেভিয়াথান” নামক পুস্তকে হব্‌স্‌ তাহার মতবাদ প্রচার করেন। হবস্এর মতে 
প্রকৃতির রাজত্ব ছিল ছুবিষহ। মাহ্থষের জীবনযাত্রা প্রকৃতির পরিবেশে খুবই “দীন, 
নিঃসঙ্গ, কদর্য, পশুস্ুলভ এবং স্বপ্লাঘু” ছিল। এই পরিবেশে মানুষের জীবনের কোন 
নিরাপত্তা ছিল না এবং মানুষের প্রণীত কোন আইন ছিল না। এই ভয়াবহ অবস্থ। 
হইতে মুক্তি পাইবার জন্য মানুষ নিজেদের মধ্যেই একটি চুক্তি সম্পাদন করে এবং চুক্তি 
অনুযায়ী একজনকে শাসক নির্বাচিত করে। হব্‌সের মত অনুযায়ী শাসক এই চুক্তির 
একটি পক্ষ নহে। তিনি সর্বদাই চুক্তির উর্ধ্ে। শাসকের হন্ছে জনসাধারণ অপরিমেয় 
ক্ষমতা বিন! শর্তে অর্পণ করে। রাজা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতার অধিকারী হইতেন ; 
কিন্ত নিজের কাজের জন্য প্রজাদের কাছে তিনি দামী খাকিতেন 
রে রা না। প্রজারাও রাজার নিকট কোন ব্যাপারে কৈফিয়ং দাবি 
রাজশত্তিকে করিতে পারিত না৷ অথব] রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কাতে পারিত 
৫ না। হব্‌স্এর মতে সামাজিক চুক্তির মাধ্যমেই রাষ্ট্র ও 
সরকার প্রতিঠিত হয় । তিনি রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে প্রকৃত 
পার্থক্য সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না; তিনি রাজশক্তিকে অব্যাহত রাখিবার সমর্থক 
ছিলেন বলিয়াই “লেভিয়াথান” (1,5%180)21) ) পুস্তকে গণশক্তিকে অন্বীকার করেন । 
লেভিয়াখান নামক স্থবৃহৎ সামুদ্রিক জীবের ক্ষমতা 'যেমন অবাধ, এবং অপরিমেয়, 
তেমনি “লেভিয়াথান” পুষ্তকে হব্্‌ শাসকের ক্ষমতাকে অবাধ এবং অপরিমেয় মনে 
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করিয়াছেন। তবে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে এই মতবাদ অনুযায়ী সর্বশক্তিমান 
রাজশক্তি ও জনসাধারণের মধো একটি চুক্তি অথবা ইচ্ছার ভিত্তির উপর রাষ্ট্র প্রতিচিত। 
কিন্ত মূলতঃ হবস্‌ ছিলেন মাইনাঙ্গ শার্বভৌমতেে (1,041 50৮০19101গ ) বিশ্বাসী । 


লকৃ-এর (১৬৩২-১৭০৪ ) অভিমত ( ৬125 0৫ 7,001.) £ জন্‌ লকৃও এই 
সামাজিক চুক্তি মতধাদের প্রচারক ছিলেন। লকৃ-এর সহিত হব.স্এর সাদৃশ্য ছিল 
তিনটি বিষয়ে, যথা £ (১) শাহুষ প্রকৃতির রাজত্বে বাস করিত, (২) জীবনযাপনের 
জন্য তাহাদের একটি হুশঙ্খল রাষ্ট্রের ও সুসংগঠিত শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন ছিল এবং 
(৩) তাহার] নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি করিয়া একজনকে রাজা অথব। শাসক নিবাচন 
করিত ও এই চুক্তির ফলে রী্ট্রে স্ষ্টি হইত। কিন্ত হব্-এর সহিত লক-এর পার্ক্য 
আমরা নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে দেখিতে পাই £ 


লক্‌-এর মতে প্রঞ্কীতির রাজত্ব কদর্য, পশুন্ুলভ এবং নিঃসঙ্গ ছিল না। এই 
প্রকৃতির র।জত্বে মান্সষের ছিল অবাধ স্বাপ্দীনতা। মানুযেব মধ্যে সাম্যভাবও বিদ্যমান 
ছিল। তবে এই অবস্থা ছিল প্রাক-রাজনৈতিক অবস্থা । প্রাকৃ- 
পাক্‌-এর মতে প্রকৃতির বাঁজনৈতিক প1রবেশ ছিল স্থন্দর | কিন্ত একটি স্থনিরদিষ্ট রকারের 
রাজত্ব পঙ্স্ছুলভ এৰং ১ 
কদয ছিল না অভাবে সেই পারিপাশ্বিকতার মধ্যে জীবনযাত্রার অনেক 
অস্থবিধা! ছিল এবং সেই অক্রপিধাগুলি দূর করিবার জন্যই এন্টি 
রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অন্গভব কর] হঘ্স। 


দ্বিতীয়তঃ লক্‌-এর মতে রাজা অথব। শাসক সামাজিক চুক্তিন একটি পক্ষ এবং 
সামাজিক চুক্তির শর্ত অন্ু্যায়ী তিনি জনসাধারণের একটি প্রতিনিধিমগুলীর প্রতি 
তাহার কাজের জন্য দায়ী । রাজাকে অবাঁধ এবং অপরিমেয় ক্ষমতা দেওয়! হয় না। 
কারণ, রাজ| যদি চুক্তি ভর্দ করেন তবে তীহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করির। তাহাকে 
ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার গণশক্তির হাতে থাকে । 


লক্‌-এর মতে প্রথমে একটি সামাজিক চুক্তির মাধামে রাষ্ট্রের স্থষ্টি হয় এবং তাহার 
পর অন্য একটি রাজনৈতিক চুক্তির মাধ্যমে সীমাবদ্ধ ক্ষমতাসহ 
লক রাজনৈতিক একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় । হুব্স্-এর ন্যায় লক্‌ আইনাহ্গ 
সাবভৌমত্তে বিশ্বাসী 
ছিলেন শর্বভৌমত্তে (15691 ১০৮০1১10০গ ) বিশ্বাসী ছিলেন না; 
তান রাজনৈতিক সার্বভৌমত্তে. (20116108] 9০৮৪:৪।2াস ) 
বিশ্বাসী ছিলেন 


রাষ্ট্রের, উপত্তি তত্ব ২ 


রুশোর (১৭১২-৭৮ ) অভিমত (৬1০৬৪ ০% চ২0155680) & হব স্‌ এবং লকৃ- 

এর মতবার্দের মধ্যে সামপ্তস্ত আনয়ন করিবার জন্য শো! চেষ্টা করিয়াছিলেন ।২ ১৭৬১ 
্ীদ্টাব্ধে 097008০6 9০০91” বইয়ে রুশে। তাহার মতবাদ প্রচার করেন । হব্‌স্‌ এবং 
লক্‌-এর মতবাদের সঙ্গে তাহার মতবাদের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্ঠ ছিল। তিনিও মনে 
করিতেন যে, রাষ্ট্র স্থষ্টি হইবার পূর্বে একটি প্রাকৃতিক রাজত্ব ছিল। কিন্তু হবস্-এর 
হ্যায় তিনি সেই প্ররু।তর পরিবেশকে ভয়াবহ অথব। ছুবিষহ বলিয়। চিত্রিত করেন 
নাই । রুশোর মতে তাহা ছিল ভূক্বর্গের ন্তায়। লকৃ-এর ন্থায় তিনি মনে করিতেন 
যে সেই প্রকৃতির রাজত্বে মান্থষের ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা৷ ও সাম্যভাব । 

১৯৮১ তবে জনসংখ্যা বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি প্রবর্তনের ফলে মানতষ 
এবং বৈসাদৃষ্ নানাবিধ জটিল সমস্ঠার সম্মুখীন হইতে থাকে এবং তখন হইতে 
প্রকৃতির রাজত্ব ক্রমশঃ অসহনীয় হইতে লাগিল। এই অবস্থ! 

হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জনসাধারণ নিজেদের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি 
সম্পাদন করিয়া একজনকে শাসক নির্বাচিত করিল । হবস্-এর মত রুশোও মনে; 
করিতেন যে, শাসক সামাজিক চুক্তির একটি পক্ষ নয়। মানুষ নিজেদের মধ্যেই 
চুক্তি সম্পাদন করিয়া সার্বভৌম ক্ষমতা নিজেদের হাতে রাখিয়াছিল। কিন্তু হবস্‌ মনে 
করিতেন, সার্বভৌম ক্ষমতা থাকিবে রাজার হাতে । রুশে। বণিত সামাজিক চুক্তি 
সাধারণ ইচ্ছার (30,611 ৬111) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রত্যেকে ব্যক্তি- 
গতভাবে যে ক্ষমতার অধিকারী ছিল, তাহা সর্বদাই সমষ্টিগতভাবে প্রয়োগ করা 
হইবে, অর্থা ব্যক্তিগত ইচ্ছা সর্বদাই সমষ্টিগত ইচ্ছার অধীন থাকিবে_ইহাই 
ছিল রুশোর অভিমত | রুশে।র মতবাদে রাজতন্ত্র স্থান নাই,_ 
রাষ্টের নিছক প্রতিনিধি হিসাবেই সগকারের প্রয়োজনীয়তা | 
রুশোর মতে সরকারও চুক্তির পক্ষ নহে, স্থতরাং সরকারও 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নহে । গণ-সার্বভৌম ইচ্ছা কারলেই সরকারের অদূল- 
ৰ্দল করিতে পারে । রুশোর মতবাদ ১৭৭৬ খ্রীস্টাব্দে আমোঁরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্ে ফরাসী বিপ্লবের গোড়াপত্তন করে। 
রুশোঁর মতবাদে স্বাধীনতা, সাম্য এবং মৈত্রীর (16০75, 50091155215 
ঢ1:291)105 ) বাণী প্রচারিত হয়। রুশে। বলিতেন, “জনসাধারণের কথাই ঈশ্বরের 
ৰাণী” (৬০৫০০ ০৫ 0১০ 70901919 15 61১০ ৮০91০ ০৫ 0০০৮) এবং “মানুষ স্বাধীন 


শাসক ও সরকার 
চুক্তির একটি পক্ষ নহে 


২) 4050088950 62196 6০0 902001296 6209 198 01 17000989100. ])00:8,৮ 


৩০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে কিন্তু সর্বত্রই সে অধীনতাপাশে কদ্ধ” (৫97) 75 00] 
665 1900 ৪৮০15 10015 172 15 1) ০109175”) । মানুষের 
স্বাধীনত! সম্পর্কে এমন উদ্দা্ত ঘোষণ! অন্য কোন রাষ্ট্রনী তিবিদ্‌ 
ক।রতে পারেন নাই। হবদ্এর মতবাদের সহিত রুশোর 
মতবাদের একটি ক্ষেত্রে সাদৃশ্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে । হবস্-এর মতে সার্বভৌম 
ক্ষমত] রাজার হাতে এবং তাহা অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য । রুশোর মতেও 
সার্বভৌম ক্ষমত। অবিভাজ্য ও হস্তান্তরের অযোগ্য; কিন্তু তাহ! রাজার হাতে নহে, 
তাহা সমাজের হাতে, সাধারণ ইচ্ছার ((615019] ৬11] ) হাতে । লক্‌-এর 
মতবাদের সর্জেও রুশোর মতবার্ধের একটি সাদৃশ্য আছে। লকৃ-এর মতে রাজার হাতে 
অথাৎ শাসকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমত। থাকে না। রুশোর মতেও সার্বভৌম ক্ষমতা 
রাজার হাতে অর্থাৎ শাসকের হাতে থাকে না, তবে রুশোর ন্যায় লক কখনই 
জনসাধারণের হাতে সমুদয় ক্ষমতা অপঁণের (2011 0০৬/25 09 
চলি (00 1990901৩”) কথা বলেন নাই । লকৃ-এর মতে বাজার 
বিরুদ্ধে প্রয়োজন হইলে বিদ্রোহ করিবার আইনসঙ্গত অধিকার 
গণপ্রাতনিধিদের আছে , কিন্তু কশোর মতে তাহ মানুষের জন্মগত অধিকার । স্তরাং 
রুশো লোকায়ন্ত সার্বভৌমত্বে বা গণ-সার্বভৌমত্তে (7011]181 9১9191015 ) 
বিশ্বাসী ।ছলেন এবং লক্‌ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ে (0116109] ১০৮০1:০1£ে ) 
বিশ্বাসী ছিলেন। 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা & সামা্িক চুক্তি মতবাদের 
অনেক সমালোচন। কর] যাইতে পারে । প্রথমত্তঃ, এই মতবাদের পিছনে কোন এঁতি- 
হাসিক সত্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাঁদটি অযৌক্তিক । যাহার। 
টি রা আদ্দিমকালের প্রকৃতির রাজত্বে বাস করিত এবং যেখানে হব্‌স্‌-এর 
বরন ভাষায় মানবজীবন ছিল কদর্য ও পশুস্থলভ, সেখানে কিভাবে 
রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হইল এবং সামাজিক চুক্তি হইল-_ 
তাহার কোন যুক্তি আমর খুঁজিয়া পাই না । এরিস্টটল অনেক আগেই বলিয়াছিলেন, 
মানুষ সামীজক প্রাণী । সুতরাং ভূম্বর্গ হোক অথবা একেবারে কদর্য ও পশুস্থলভই 
হোক, প্রকৃতির রাজত্ব একটি উদ্ভট পরিকল্পনা । প্রকৃতির 
রা রাজত্বে মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বাভাবিক অধিকার ছিল, 
এই ধারণ করা অযৌক্তিক। কেননা, স্বাধীনতা৷ রক্ষা! করিবার 
জন্য কোন কর্তৃপক্ষ যেখানে ছিল না_ সেখানে একজনের স্বাধীনতার উপর অপরের 


মানুষের শ্বাধীনতাই 
বড় জিনিন 


রাষ্ট্রেরউৎপত্তি তত ৩১ 


হস্তক্ষেপ অবশ্স্তাবী । স্থৃতরাং এই মতবাদটি অযৌক্তিক । তৃতীয়ত, এই মতবাদের 
র একটি বিপজ্জনক দিক আছে। তাহা হইতেছে এই যে মানুষের 
2 সাধারণ ইচ্ছা! অনেক সময়েই রাষ্ট্রকে খেয়ালের বস্ততে পরিণত 
করিতে পারে এবং সেখানে সংখ্াগরিষ্ের শ্বেচ্ছাচারিতাই প্রধান 
ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। এই মতবাদে জনমতকে অতিরিক্ত প্রাধান্য প্রদ্দান 
করায় অনেকক্ষেত্রেই বিপ্রবের স্থষ্টি হইতে পারে ; কারণ জনমত যে সর্বদাই বিবেক- 
বুদ্ধি প্রণোদিত হয় তাহা নহে । 
মানুষের পক্ষে রাষ্ট্রের সদস্যপদ চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এই কথ। বল ভিতিহীন। 
রাষ্ট্রের স্থষ্টি হইয়াছে এক বিবর্তনের মাধ্যমে”_ইহা ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ভূত, সামাজিক 
চুক্তির কলে উদ্ভূত নয়। রাষ্ট্রের সৃষ্টির পিছনে আছে এক এতিহাসিক পটভূমিক1।_/ 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের গুরুত্ব-গণতত্ত্রের বিকাশে এই মতবাদের 
অবদান 2 রাষ্ট্রের উত্পর্তি বিষয়ে সন্তোষজনক ব্যাখ্য। প্রদান করিতে ন। পারিলেও 
সামাজিক চু।ক্ত মতবাদ বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাকে বিশেষভাবে 
তি রা প্রভাবিত করিঘাছে। রাষ্ী মানবীয় প্রতিষ্ঠান এবং শাসকের 
ক্ষমতার উৎস হইতেছে জনসাধারণের সম্মতি,_এই সত্যটি 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের জ্মর্থকগণের মধ্যে সাধারণভাবে গৃহীত হইয়াছে এবং 
একদিক হইতে ইহা! গণতপ্রের পথপ্রদর্শক । একটি চুক্তি বলিতে আমর .বুঝি চুক্তিতে 
অংশগ্রহণকারী উভয়পক্ষের কতিপয় বাধ্যবাধকতা । আধুশিক- 
প্লাষ্ট্রের সমুদয় ক্ষমতার 
উৎস হইতেছে গণণন্ষি কালে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সরকার একটি শাসনতন্তেরে ভিত্তিগ 
উপর প্রতিষঠিত। এই শাসনতন্্ব শাসক এবং শাসিতের মধ্যে 
একটি চুক্তর সমতুল্য। এই শাসনতন্ব অনুযায়ী সরকারকে কাজ করিতে হয়। 
সামাজিক মতবাদে ইহাই বলা হইয়াছে যে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে একটি সম্পর্ক 
বা বোঝাপড়ার শর্ত থাকিবে এবং শাঁসককে তাহা যানিয় চলিতে হইবে। ইহা 
গণতন্ত্রের মূল কথা। কার্ণ, গণতন্ত্র জনগণের সাধারণ ইচ্ছার (56090791 ৬/1]] ) 
উপর প্রতিষিত। সাখাঞ্জিক চুক্তি মতবাদে যে চুক্তির কথা বল! হইয়াছে, তাহা 
হইতেছে একটি “সামাজক” চুক্তি; অর্থাৎ সমাজের প্রত্যেকেই এই চুক্তির 
অংশীদার । এখানেই সামাজিক চুক্তি মতবাদ গণতন্ত্রের পথ-প্রদর্শক হইয়াছে। 
১৬৮৮ খ্ীন্টাব্দের ইংলপ্ডেয় গৌরবময় বিপ্লব, ১৭৭৬ শ্রীষ্টাব্দের আমেরিকার জনগণের 
স্বাধীনত1 এবং স্বাধিকারের সংগ্রাম, ১৭৮৯ শ্রীষ্টান্বের ফরাসী বিপ্লব,_ইতিহাসের 
বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর লকৃ্‌ এবং পরবর্তীকালে রূশোর মতবাদের 
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স্পষ্ট প্রভাব আমরা দেখিতে পাই।) ইহাই সামাজিক চুক্তি মতবাদের স্থায়ী মূল্য। 
আধুনিককালে আমরা নাগরিকদের সার্বদ্রনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যে-সব যুক্তি 
প্রদর্শন করি, সেইগুলির উপর এই মতবাদের প্রভাব স্থুম্পষ্ট। বলপ্রয়োগ নীতির 
অবসান ঘটাইয়] এবং রাষ্ট্র স্থষ্টির এশ্বরিক মতবাদ অগ্রাহ্‌ করিয়' 
রা ধ্রর্শক সামাজিক চুক্তি মতবাদ দেখাইয়াছে যে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব 
জনগণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত। গণতান্ত্রিক নীতিগুলির 
প্রসারে সামা ডিক চুক্তি মতবাদের ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান । 
বিবর্তনমূলক বা এতিহাঁসিক মতবাদ (7৬০10610102 01 77150011097] 
শ)০০75 ) £ রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করিয়া আমরা. 
দেখিতে পাই যে, রাষ্্রগঠনের কোন একক উপাদান নাই। 
রাষ্ট্রের সৃষ্টির ব্যাখ্যা এশ্বরিক বিধানের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয় নাই অথবা পশুবলও 
পাওয়। যায় এতিহাসিক রঃ 
মতবাদে রাষ্ট্রের উৎপত্তির প্রধান কারণ নহে, পারস্পরিক চুক্তিছ্বারা অথবা! 
পারিবারিক সম্প্রসারণের ফলে রাষ্ট্রের স্টি হইয়াছে ইহাও সত্য 
নহে ।* 
রাষ্ট্রের হৃষ্টির প্ররৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এতিহাসিক মতবাদে । রাষ্ট্র মানব 
সমাজের অবিরাম ক্রমবিকাশের (45020000005 065০1000021] 06 1001001) 
50০19৮" ) ফল,__বার্জেন এই অভিমত পোষণ করিয়াছেন। শুধু বাজেস নহে, 
আধুনিককালের অধিকাংশ রাষ্ট্রবিজ্ঞানীই এই অভিমত পোষণ করেন। বিশেষতঃ স্ব 
হেনরী মেইন (917 তাতে 79105) প্রমুখ, ইতিহাস-আশ্রদী রাষ্রবিজ্ঞানেস 
লেখকগণ এই মতবাদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ ক।রয়াছেন। 
রাষ্ট্র স্যষ্টির এতিহাসিক মতবাঁদ অনুষায়ী রাষ্রের স্যতি হইয়াছে মানব সমাজের 
এক বিবর্তনের মাধ্যমে । আদিম কাল হইতে আরম্ভ করিয়! বর্তমান কাল পর্যন্ত 
মানব সমাঁজের স্বাভাবিক বিবর্তনের মধ্য দিয়! রাষ্ট্র সামাজিক সংগঠন হিসাবে গঠিত 
হইতেছে । এই মতবাদ এতিহাঁমিক ক্রমবিকাশের উপর নির্ভরশীল 


মানব সমাজের বলিয়াই এতিহাসিক মতবাদ (17150011091 0০01. ) অথবা! 
বিবর্তনের মধ্যেই তি ৃ ূ 
রাষ্ট্রে স্ষ্ট বিবর্তনযূলক মতবাদ ( ৪৮০10000215 (10০০1 ) বলিয়া 


পরিচিত। রাষ্ট্রের সৃষ্টি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে 
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ধঁতিহাসিক যতবাদই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই 
মতবাদের নিম্নলিখিত উপাদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 
প্রথমতঃ, মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়! বাস করিতে চায় । এরিস্টটল অনেক আগেই বলিয়া 
গিয়াছেন, মানুষ স্বভাবতঃই সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রাণী । সমাজবদ্ধ হিসাঁবে বাস 
করিবার প্রেরণার (10091)19 ) ত্যষ্টি হইয়াছে পরিবার হইতে । 
তে ও স্ৃতরাং রাষ্ট্র গঠনের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে পরিবারের একটি 
প্রেরণ। মানুষের বিশেষ ভূমিকা! আছে। রক্তসম্পর্কের বন্ধন মানুষকে পরিবারে 
ভাবজাতুন্তবং একত্রিত করে। বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে পারিবারিক বন্ধনের 
পারিবারিক বন্ধন স্থষ্টি হইতে গোষ্ঠীর স্থ্টি হয়। গোঠী সম্পর্কে চেতনা রাষ্ট্র স্থঞ্টির 
অন্যতম উপাদান ।* সমগ্র গোষ্ঠীর উপর কর্তৃত্ব করিতেন 
গোষ্ঠীপত্তি। পরিবার হইতে গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী হইতে স্থ্টি হয় বৃহত্তর উপজাতি এবং 
সর্বশেষে জাতি । এইভাবে রক্তসম্পর্কের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্র পরিবারের চরম 
পরিণতি হইয়াছে জাতিগঠনের মধ্যে । 


দ্বিতীয়তঃ, ধর্মের বন্ধনও রাষ্ট্র গঠনের একটি বিশেষ উপাদান। রক্তসম্পর্কের 
ঘন্ধন ছাড়াও মানুষ অনেক সময়ে একত্রিত হইয়াছে এবং তাহা হইয়াছে একই ধর্মের 
ভিত্তিতে । গোষ্ঠ-জীবন পর্যন্ত রক্তের বন্ধন এবং ধর্ম একই জিনিসের দুহাঁট দিক ; 
কেননা উভয়েই সমানভাবে পারিবারিক জীবন এবং গোষী-জীবন গঠনে গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ পুরোহিত শ্রেণীর স্ষ্টি হয় এবং তাহারাই সামাজিক 
জীবনের সব ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। গোষীপতিও অনেকক্ষেত্রে ধর্মাচরণে নেতৃত্ব 
গ্রদান করিতেন। প্রধান পুরোহিত হিসাবে গোষ্ঠীপতির কর্তৃত্ব স্তপ্রতিষিত হইত । অতি 
প্রাচীনকালে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিগুলিকে শ্রদ্ধা এবং ভয়ের চক্ষে দেখিত। সমাজের 
বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ বিশেষতঃ পুরোহিতগণ এই নৈসগিক শক্তিগুলিকে আয়ত্ত করার দাবি 
বদর করিয়া! সমাজের অন্যান্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে 
ৃষ্টির পক্ষে সগাঁর়ক আরম্ভ করিলেন। অনেক সময় রাজারাও এই ধর্মসন্বন্ধের স্থষোগ 
গ্রহণ করিয়া নিজেদের ধর্মগুরু আখা। দিতেন। ইংলগ্ডের 
রাণী স্বগ্রতিষ্ঠিত চার্চের প্রধান (7০20 ০৫ 0১০ [:569101191)90 00102:01)65 ) 
হিসাবে পরিচিতা। সুতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রীয় চেতনার উন্মেষ হইবার অনেক 
পূর্বেই মানুষের মধ্যে ধর্মীয় এক্যবোধ গড়িয় উণিয়াছিল। সেই অবস্থায় রাষ্ট্রশীসনের 
বশ্ঠতা স্বীকার করা এবং তাহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা একটি নৈতিক 
বাধ্যবাধকতা। (5£11591 50101001510) ) বলিয়! বিবেচিত হয়। 
রাষই্/৩ (»1-3) 
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তৃতীয়তঃ রক্তসম্পর্কের বন্ধন এবং ধর্মীয় বন্ধন ছাড়াঁও রাষ্ট্রগঠনের আরও একট 
গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হইতেছে যুদ্ধবিগ্রহ, সামরিক শক্তির (০:০০) প্রয়োগ এবং ক্ষেত্রবিশেষে 
পাশবিক শক্তির প্রয়োগ । ভ্রাম্যমান জীবন পরিত্যাগ করিয়! মানুষ যখন সমাজে 
প্রতিষিত হইল এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী হইল, তখন নিজেদের ধনসম্পত্তি ও 
প্রাণের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয়তা দেখা যাওয়ায় ধাহারা শক্তিশালী তাহারা অপরের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া সেই নিরাপত। রক্ষার দ্রায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোঠী- 
গঠনের পরবর্তী স্তরে গঠিত হয় উপজাতি (70126)। 
রা নি উপজাতীয় সংগঠন প্রাথমিক ভাবে সামরিক সংগঠন হিসাবে 
গড়িয়া! উঠিম্াছিল। ইহার উত্দেগ ছিল, শক্তিশালী উপজাতি 
কর্তৃক অপেক্ষাকৃত দুর্বল উপজাতির উপর আক্রমণ করা । এইভাবে যুদ্ধবিগ্রহ এবং 
সামরিক সংগঠন রাষ্ট্র স্ষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল । যুদ্ধকালে যিনি নেতা 
নির্বাচিত হইতেন শান্তির সময়েও তাহার নেতৃত্ব স্বীকৃত হইত। সংগ্রাম এবং যুদ্ধ- 
বিগ্রহ অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্রগঠনের অন্যতম উপারান হিসাবে কাঁজ করিয়াছে । তবে 
এক্ষেত্রে মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু শারীরিক বল অথবা সামরিক শক্তিই কখনও 
রাষ্ট্রগঠনের প্রধান ভিত্তি ছিল ন]। 
শাসিতের ইচ্ছা এবং সহযোগিতা রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
গ্রহণ করে। কারণ শাসিতের ইচ্ছা ও সহযোগিতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ 
মানুষকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্ধদ্ধ করে। রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ, অর্বনৈতিক 
ব্যবস্থা, জাতীয় চরিত্র এবং জাতীয়তাবোধ সামাজিক জীবনের পক্ষে একান্ত 
প্রয়োজনীয় ছিল। এই সকল উপাদান ক্রিয়।-প্রতিক্রিয়ার ফলে 
সানা্গিক জীবনের সমাজ বওমান অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। প্রথম পর্যায়ে 
পরণাত হিপাবে রি ও ৃ 
রাষ্ট্রের সৃষ্ট পরিবারের স্থষ্টি হয়; পরিবার হইতে গোষ্ঠী, গোষঠী হইতে উপজাতি 
এবং সর্বশেষে উপজাতি হইতে জাতির হ্থষ্টি হয়। জাতি ষখন 
সার্বভৌম ক্ষমতা অর্জন করিল তখন রাষ্ট্রের স্ষ্টি হইল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্ায়ে রাষ্ট্র 
গঠনের ভিত্তি ছিল মানব সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক 
চেতনা । উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে পারে, কোন রাষ্ট ধনতান্ত্রিক অথবা সমাজতান্ত্রিক, 
তাহ! ইহার অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। আস্তর্জাতিকতার প্রসারের 
সঙ্গে সঙ্গে রাষ্রনীতিরও পরিবর্তন হইয়াছে । 
সর্বশেষে, অর্থনৈতিক নিরাঁপত্। বজায় রাখিবার প্রচেষ্টা, সম্পত্তি বজায় রাখার 
চেষ্টা, অভাব পূরণ করিয়া নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করিবার প্রেরণা প্রভৃতিও মানুষকে 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি তত্ব ৩৫ 


সংঘবন্ধ হইয়া বসরাস করিবার প্রেরণা দেয়। মাস্থষ যখন বুঝিতে পারিল ষে 
একটি স্থনিদ্ি্ই সমাজ-ব্যবস্থার মাধ্যমেই অর্থ নৈতিক নিরাপত্তা বজায় ।রাখ। সম্ভব, 
তখনই মানুষ সেই সমাজবব্যবস্থা স্থায়ী রাখার জন্য স্বেচ্ছায় কর প্রদ্দানে সম্মত হইল। 
ইহার পূর্বে সবল ব্যক্তিগণ ছুর্বলের নিকট বলপ্রয়োগে কর আদায় করিত, অথচ 
ইহার বিনিময়ে সমুদয় দায়িত্ব সর্বাংশে সম্পাদন করিত না। 


সংক্ষেপে ইহাই রাষ্্রগঠনের বিবর্তনমূলক মতবাদ অগব। এতিহাসিক মতবাদ। 
রাষ্ট স্থষ্টির অন্যান্য মতবার্দের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির সমীবেশ আমরা এই মতবাদে 
দেখিতে পাই। শুধু তাহাই নহে, এই মতবাদের সহিত এতিহাসিক ঘটনাবলীর পূর্ণ 
সঙ্গতি রহিয়াছে । মাগ্ষ একত্রিত হইয়! বাস করিতে চায়_মাহষের মধ্যে সমাজবন্ধ 
অবস্থায় বাস করিবার এই অনুপ্রেরণার মধ্যে এবং একজন 
এই মতবাদে ্াগ্ত শাসকের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইবার মধ্যে আমরা একটি 
রাবার - এশ্বরিক উপাদান (1৮155  616001)) খুঁজিয়া পাই। 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রগঠনের আদিরূপ ষে একটি পরিবার এবং তাহা 
'ষে বহুল পরিমাণে শারীরিক শক্তির (70175510] 09:০9) উপর নির্ভরশীল ছিল এই 
তথ্যটির স্বীকৃতিও আমরা এই মতবাদে দেখিতে পাই। কিন্ত এককভাবে কোন 
উপাদানই রাষ্ট গঠনের জন্য দায়ী নয়। সবগুলি উপাদানের বিচিত্র সমাবেশেই রাষ্ট্রের 
উৎপত্তি এবং ক্রমপ্রগতি । 


7970189 


1, রাষ্ট্রের টি সম্পর্কে এশ্বরিক মতবাদ আলোচন1 কর। 
[ 103892109 889 6129০: ০? 7015109 02180. 01 0758 3686৪, ] 


৪. “বলপ্রয়োগ নহে, ইচ্ছাই হইতেছে রাষ্ট্রের ভিত্তি”__উত্ভিটি আলোচনা কর। 
[ “আ]] 8100. 0০6 [70:09 19 (99 08818 0£ 6108 96৯6৪.৮-10180098 6159 ৪696820908০ ] 


৪, রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে হবস্‌* লক এবং রুশোর মতবাদ আলোচনা কর। 
[1180089 609 5198 ০1 [7010088, [10009 &100 7805588%0 29006 (606 021610 9£ 2৫ 
9656৩, ] 


4» রাষ্ট্র ষ্টির সামাজিক চুক্তি মতবাদ তন্বটির আলোচনা ও সমালোচনা! কর । 
[ 07180081]7 2150588 606 90015] 007062506 6060৮৮ 01 609 07181) 01 96566, ] 


$. সমাজের ক্রমবিবর্তনের উপাধ্ধানগুলি আলোচন1 কর। 
(10180998 6৪ 90062100602 150608 ০1 618৪ ৪০৫ 61০০ 9£ 309088$5,] 


৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


€. “রুশো হবস্‌ এবং লকের মতবাদের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন ।--উতভিটির সম্প্রসারণ 
কর। 
[18807088980 62189 60 201201705 (8৪ 60907188০01 77000988220. 1,006,৮--স)10.036 56 
৬8৩ ৪৮০66:0090৮* ] 


ঘৎ “রাষ্ট্রের স্ষ্টি সম্পর্কে গুহীত তত্ব হইতেছে এ্রতিহাসিক মতবাদ্দ অথবা! বিবর্তনমূলক মত বাদ” 
--উদ্ভতিটি আলোচনা কর। 
[ “[09 0992680. 1090৮ ০৫ 608 0716128 0£ 6209 96569 25 69 17159710%] ০: (1০1 
5191087 1196075”--10180088 08 86862008106, ] 


8, “ঠিকভাবে বুঝিতে পারিলে রাষ্ট্র সুষ্টির বিভিন্ন মতবাদের অর্থাৎ এশ্বরিক অধিকারের মতবাদ, 
বলপ্রয়োগের মতবাদ এৰং চুক্তি মতবাদের শ্রেষ্ঠ উপাদ্দানগুলি বিবর্তনমূলক মতবাদের অন্তভুক্ত হইয়াছে” 
উক্তিটি আলোচন। কর। 

[“8181815 ৮009:86০০০, 51] 628 098৮ 91920092018 20 6209 ৪৪979] 00050168 ০1 6006 
969৮৮০--- 605 7011705 10160 111076059 6109 80708 1009০: 850 &00 007050 [0০হয--06প 
8288০ 6209 0১০10010707 11205 01 00০ 9৮৪৮০/-- 10890088 &2)6 9186630.670%. ] 


সার্বভৌমত্ব ঃ ইহার বৈশিষ্য 


(১০৮01918165 £ 719 0012190691151103) 





চতুর্থ অধ্যায় 





সার্বভৌমত্ের অর্থ (16477)6 ০৫ ১০৮০০15 ) £ রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা 
গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইতেছে সার্বভৌমত্ব। সার্বভৌমত্তের ধারণাই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
ভিত্তি। সার্বভৌমত্বের ধারণার উপর ভিত্তি করিয়। রাষ্ট্রের আইন ও কর্তৃত্ব স্প্রতিষ্িত 
হয়। ইহা আন্তর্জাতিক সম্পর্ককেও প্রভাবিত করে। সার্বভৌমত্ব বলিতে আমর! সর্বপ্রধান 
এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা বুঝি। মূলতঃ ইহ? একটি আইনগত ধারণ1।১ প্রত্যেক রাষ্ট্রই 
একটি সার্বভৌম শক্তির নায়ক এবং ইহাই রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে চুড়াস্ত রূপ দেয়। 
উইলোবির € ৬/11105875 ) মতে সার্বভৌমত্ব হইছেছে রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান ইচ্ছ। ।২ 
উড়ো! উইলসনের €( ৬৬০০০1:০%৮ ৬1150) মতে ইহা! আইন স্য্টি করিবার এবং 
আইনের ক্ষমত। বাড়াইবার একটি দৈনন্দিন কার্যকরী শক্তি।* 
উইলোবি এবং উইলসনের সংজ্ঞা অপেক্ষা বার্জেসের € 80::5259 ) 
স'ভ| অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ । বার্জেসের মতে সার্বভৌমত্ব হইতেছে প্রত্যেক প্রজা 
এব" ইহাদের সকল প্রকার প্রতিষ্ঠানের উপর রাষ্ট্রের মৌলিক, চূড়ান্ত এবং অসীম 
ক্ষমতা |* 
এই সংজ্ঞা অনুযায়ী মনে হইতে পারে যে রাষ্টের সার্বভৌমত্ব ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
ক্ষুণ্ন করে। কিন্তু আইনবিশারদর্দের মতে ব্যক্তিগত স্বাধীনত। এবং সার্বভৌমত্বের 
মধো কোন আপাতবিরোধ নাই । 
সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্রই চরম আদেশ প্রদান করিবার এবং রাষ্ট্রের 
অন্ততুক্ত সব লোক এবং প্রতিষ্ঠানকে নিজের নির্দেশ পালনে বাধ্য করিবার 
চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী । আভ্যন্তরীণ অথব। বাহক কোন 
তে টা ক্ষমতার শক্তিই রাষ্ট্রে এই নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার বিরোধিতা করিতে পারে 
না। আইনের দ্রিক হইতে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী কোন 


১ 11006762008 83196 10 055 96599, 9৪ 5 1985) 5990০181020) 9 0০5: 01 97051 19851 


সার্বভৌমত্বর সংজ্ঞা 


018910906 01 51] 1968], 158098 70107) 8:89 17 169 &1001916, -3889, 
সহ) 49055:616065 19 1706 ৪৪0:6206 জ]] 01 0006 ৪68৮৪,” 
৬৩ ১,656 05115 00975615 00৪: 01 £02101776 9100. 8151108 99181670803 6০ 18৪. 


৪1 “02181081, 50900066, 00117301690 039: 0597: 6009 £00151009) ৪501996 800 097 
811 8৪8901561005 01 ৪99]606৪./--73 27:8988. 


৩৮. উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাষ্ট্র বৈদেশিক নিয়ন্ত্রণ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত । এই সার্বভৌম ক্ষমতা কোন বিশেষ 
ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথব1 সংঘ কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া থাকে । শাসনতন্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী 
সার্বভৌম ক্ষমতা! প্রযুক্ত হইয়া থাকে। 


সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য (466000665০0 9০৬০1০11015 ) £ 
সার্বভৌমত্বের নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। 


প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা মৌলিক (01182] ) অথবা আদিম। 
ছিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সর্বদাই একটি অনিয়ন্ত্রিত চূড়ান্ত ক্ষমতা (9159010%৩ 
0০৬৩:)। এই চূড়ান্ত ক্ষমতার বলে রাষ্ট্র সম্পূর্ণ স্বাধীন । 

১ ইহা আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যেমন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, 
অনিয়ন্ত্রিত ও অসীম সেই প্রকার ইহা কোন বৈদেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। 
তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম ( 01011001650 01 

যেকোন আইন প্রণয়ন করিবার এবং ইহা বাতিল করিবার ক্ষমত] সার্বভৌমের 
আছে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা অবাধভাবে দেশের ভিতরে এবং বৈদেশিক ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ কর হয়। কিন্তু কোন কোন লেখকের মতে রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতা অসীম নয়, ইহা! সসীম। তীহার্দের মছে 
এশ্বরিক, বিধান এবং প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রিত 
হয়। কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে যে সার্বভৌম ক্ষমতাঁর অধিকারী ব্যক্তি' 
ঘি প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করেন, তবে তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবার কেহ 
থাকে না। স্থতরাং আইনগতভাবে ইহার দ্বার সার্বভৌমের ক্ষমতা সংকুচিন্ত 
হয় নাই। আবার কেহ কেহ বলেন, শাসনতান্ত্রিক আইন (€০0195610000178] 
19/) অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে 

পাননতাস্ত্রিক আইন কিন্তু ইহা সত্য নহে। শাসনতান্ত্রিক আইন সরকারের ক্ষমতা, 
রা হানার নিয়ন্ত্রর করে রাষ্ট্রের ক্ষমতা নহে। শাসনতান্ত্রিক আইনের 
রবর্তন এবং সংশোধন করার ক্ষমতা সার্বভৌমের সর্বদাই 

থাকে । কোন কোন লেখকের মতে আন্তর্জাতিক আইন (1065179001081 12 ) 
রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু, এই যুভ্িটিও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণযোগ্য নয় । 
রাষ্ট্র কখনই আস্তাতিক আইন পালন করিতে আইনগতভাবে বাধ্য নয় এবং ইচ্ছা 
করিলে রাষ্ট্র ষেঃকোন আস্তজ্ঞাতিক চুক্তি (যাহা ইহা নিজেই পূর্বে সংগঠিক্ক 
করিয়াছিল ) বাতিল করিয়] দিতে পারে। স্থতরাং তত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে 


সার্বভৌমত্বের সীমা 


আর্বভৌয়প: ইহার বৈশিষ্ট ৩৯ 


আস্তর্জাতিক আইন কোন দেশেরই দার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করে না। কিন্ত 
ৃ বাস্তবে আন্তজাতিক আইন এবং রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ যে-কোন 
ও রাষ্ট্রই যতদূর সম্ভব পালন করিয়া! থাকে) কারণ আস্তর্জীতিক 
আইন লংঘন করিলেই যুদ্ধের আশংকা থাকে। ধাহারা 
বহুত্ববাদে (79101811500 ) বিশ্বামা করেন, তাহাদের মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমত। বিভিন্ন ব্যক্তিসংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছড়াইয়! থাকে এবং এই সমস্ত 
সংঘ অথবা প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করে। কিন্তু 
একথ] মনে রাখিতে হইবে যে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের যতই ক্ষমত। থাকুক না কেন, 
বিভিন্ন সংঘ ও প্রড়িষ্ঠানের উপর সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হইতেছে রাষ্ট্র 
এবং বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে 
তাহ চূড়ান্তভাবে মীমাংস! করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের আছে। স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, 
আপাতদৃষ্টিতে রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্বের সীমা থাকিলেও কার্ষক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মধ্যে 
ইহা অসীম । 
চতুর্থতঃ, সার্বভৌমত্বের আরও একটি বৈশিষ্টা হইতেছে ইহার অনন্যতা 
(০3:০10515217935) | ইহার তাংপর্য হইতেছে এই ষে রাষ্ট্রের 
অভ্যন্তরে সার্বভৌম অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন কোন শক্তি 
থাকিতে পারে না। যদি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সার্বভৌম অপেক্ষাও 
অধিকতর ক্ষমতার অধিনারী অপর কোন শক্তি থাকিত, তবে সেই শক্তি সার্বভৌম 
ক্ষমতার অধিকীরী হইত। সার্বভৌমের চুড়ান্ত ক্ষমতা (25০16 00৩] ) 
হইতেই আমরা এই অন্ুসিদ্ধান্ত করিতে পারি। 
পঞ্চমতঃ, সার্বভৌমের চুড়ান্ত ক্ষমতারই আর একটি রূপ হইতেছে ইহার সার্বক্বনীনতা। 
( 911-00700716150151%613535 )। রাষ্ট্রের এলাকাধীন সকল ব্যক্তি, ব্যক্তিমংঘ এবং 
প্রতিষ্ঠানের উপরেই সার্বভৌমের ক্ষমত৷ বিস্তৃত থাকে। 
যষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বদাই স্থায়ী (7617.919676 )। রাষ্ট্রে স্থায়িত্ের 
সহিত সার্বভৌমের স্থায়িত্ব থাকে । সরকার অথব। শাসনতত্ত্রের পরিবর্তন হইতে পারে, 
কিন্ত তাহাতে রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয় ন৷ এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের পরিবর্তন হয় না ।৭ 


বনুত্ববাদীদের অভিমত 


সাধভৌম ক্ষমতা 
অনন্য ও সার্বছণীন 


৫ |  9058:616065 0০69 3006 06889 ₹61801009 0886) 0৮ 66200002%7 8180098688100, 0 & 
0. 28160180686 07 806 250) 89015811010) 01 09 86569, 006 87918 17701080186] ০ & 
এও 7058891% 98 616 6826৩ ০? £2515 90116912022 0209 08৮01 5 000551051 ০ ৮০ 
80048 ঢ1060 18 51700518069 63:65:08] 02087086. 


৪, উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সপ্তমতঃ, সার্বভৌমত্ব কখনই হস্তাস্তরযোগ্য ( 2911572519 ) নহে। আত্ম-বিলোপ 
সাধন ছাড়া সার্বভৌম ক্ষমতার হস্তান্তর হওয়ার সম্ভাবন1 থাকে ন। সার্বভৌমত্ব ছাড়! 
কোনও রাষ্ট্রের অন্তিত্ব থাকিতে পারে না। কিন্তু রাষ্ট্র যদি স্বেচ্ছায় ইহার ভূখণ্ডের 
একটি অংশ অন্য রাষ্ট্রকে প্রদান করে তবে সেই ভূখণ্ডের 
সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে ন! এবং সেখানে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ 
প্রতষ্ঠিত হয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে কোন রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম ক্ষমতা বিনষ্ট হয়। ইংরাঁজ ভারতবর্ষ হইতে চলিয়। গিয়াছে । তাহাতে 
ইংলগ্ড অথবা৷ ভারত কাহারও সার্বভৌমত্ব বিনষ্ট হয় নাই। এই যুক্তি হইতেই 
আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আইনাহুমে।দিত স্বত্ব অছে। 
রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা! অপপ্রয়োগ অথবা অপবাবহারের জন্য বিনষ্ট হয় না। 

সর্বশেষে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অবিভাজ্য (11)015151916)। 
একটি মাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার অধিকারী হয়,_ইহার 
বিভাগ অসম্ভব। সমাজের একাধিক প্রতিষ্ঠান এই ক্ষমতার 
অধিকারী থাকিলে সমাজব্যবস্থ|! অব্যাহত থাকে না এবং সেখানে কোন কিছুরই 
চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না। স্ৃতরাং, একাধিক প্রতিষ্ঠান কখনই একযোগে চূড়ান্ত, 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইতে পারে না। 

সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যগ্লঁনকে নিয্নলিখিত ভাঁবে বর্ণন। কর। যায়। 
সার্বভৌমত্ব 
টি ইশ | | | | 

মৌলিক ঢুড়ান্ত অপীীম অনন্যতা সাবনীনতা স্থাযিত্ব হস্তাত্তঝ:যাগাতাৰ অবিগ্াঙ্জ্যত। 
ক্ষমতা ক্ষমতা ক্ষমতা অভাব 

আইনানুমৌদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্ব (06 ০75 
০৬০:০1ঠামচস 200 19 6৪০6০ 9০৬০:০:/৮) £ আইনের চোখে যে ব্যক্তি 
বা প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম বলিয়া স্বীকৃত হয়, সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আইনাহ্ুমোদিত 

সার্বভৌম অথবা আইনসঙ্গত সার্বভৌম (০ 716 90৬151272) 
উড বল! হয়। এই সার্বভৌম শক্তি আইনসঙ্গতভাবে রাষ্ট্রের 
প্রনুক্ত হয় জনগণের অকুঠ আনুগত্য দাবি করিতে পারে । এই সার্বভৌমত্ব 
আইন অন্ধুযায়ী সংগৃহীত এবং প্রযুক্ত হয়। আবার যে ব্যক্তি 

বা প্রতিষ্ঠান আইনের চোখে সার্বভৌম স্বীকৃত ন৷ হইয়াও নিজের ক্ষমতার জোরে 
জনসাধারণের আম্থগত্য লাভ করে, সেই ব্যক্তি ব! প্রতিষ্ঠানকে বাস্তব সার্বভৌম (796 


ইসা স্থায়ী এবং 
হস্তাস্তরের অযোগ্য 


' সার্ধভীম ক্ষমতা 
অ্ভিাজ্য 


সার্বছেঈিণত্থ £.ইহার বৈশিষ্ট্য ৪১ 


8৪০০০ ১০৮০:৪1প)) বলা হয়। ইংলগ্ডে রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (80176-10- 
79111905600) আইনসঙ্গতভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী,__কিন্তু বাস্তবে মন্ছিসভা, 
বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। . কারণ, ইংলগ্ডে রাজশক্কি 
বর্তমানে নিয়মতান্ত্রিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে । 
বাস্তব সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা প্রদ্দান করিতে বাইয়া' লর্ড ব্রাইস বলেন, ষে ব্যক্তি 
বা ব্যক্তিসংসদের প্রতি প্রকৃতপক্ষে জনগণ আন্গত্য প্রদর্শন করে এবং যে ব্যক্তি বা 
ব্যক্তিসংংসদ আইনসঞ্গতভাবেই হউক অথবা আইনবিরুদ্ধভাঁবেই হউক নিজের বা 
ৰ নিদে দর ক্ষমতা ও চূড়ান্ত ইচ্ছা স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, তিনি 
ই বা তাহারা হইন্তেন বাস্তব সার্বভৌম । বাস্তবে সার্বভৌম ক্ষমতার 
আনানুমোদিভ খান অখকারী, তান যদি দীর্ঘদিন সেই ক্ষমতায় আলীন থাকেন 
ইত তবে জনমত নিজের অনুকূলে আঁনয়া তানি তাহার ক্ষমতাকে 
আইনসঙ্গত সার্বভৌম ক্ষমতায় রূপাস্তরিত করিতে পারেন।, 
বিপ্লবের পর যখন নৃতন কোন শক্তি দেশের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে তখন সেই শক্তি বাস্তব 
সার্বভৌম হিসাবে পরিগণিত হয়। তখন ইহা নিছক আইনের ধারণা নহে। 
আইনান্ুমোদিত সার্বভৌমত্ব ও বাস্তব সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করা সর্বদা 
বিজ্ঞানসম্মত নহে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে আইনাহুমোদিত সার্বভৌমত্বকেই সার্বভৌম 
বলিয়া অভিহিত করা উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতা এমন ব্যক্তি অথবা 
ব্যক্তিসংসদ কর্তৃক প্রযুক্ত হইতে পারে যিনি বা ধাহারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে 
আইনান্থমোদিত সার্বভৌম নহেন। 
নামমাত্র সার্বভৌমত্ত এবং প্রকৃত সার্বভৌমত্ব . শুেঠএ]ও ১০৬61:61£1)15 
2180 40502] ১০৮০০15) £ যাহার নামে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা বলবৎ 
হয় অথচ বাস্তবে যিনি নিজের ইচ্ছাক্যায়ী এই ক্ষমত। প্রয়োগ করিতে পারেন না, 
তাহাকে নামমাত্র সার্বভৌম নে]তা 50%67:160) বলা হয়। নামমাত্র সার্বভৌম 
সাধারণতঃ দেশের নিয়মতান্ত্রিক (০0150160610181) শাসকরূপে পরিচিত হন। 
ইংলগ্ডে রাজাসমেত-পালপামেপ্ট ( [$175-15-192101970600) আইনের চোখে সার্বভৌম | 
কিন্তু রাজা সেখানে শুধু নামমাত্র সার্বভৌম ।. প্রকৃত সার্বভৌম ক্ষমত! প্রয়োগ করেন 
মস্ত্রিসভা এবং বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী । যিনি প্ররুতভাবে রাষ্ট্রের মৌলিক ও চূড়ান্ত 
৬1 পাত চিত, 0৫ ৮০৪১ 0? 002:80308 স10 081) 20500 0035 01 60011 11] 056551] 16 
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ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়। সেই ক্ষমতাকে বলবৎ করিতে পারেন, তিনিই প্ররুত সার্বভৌম 
(£0099] 9০567:616 )। 

আইনগত জার্বভৌমত্ব (15881 9০০০:51৫765 )8 সামাজিক চুক্তি 
মতবাদে হব্‌স্‌ এবং লকের মতের পার্থক্যের মধ্যে আমর! আইনগত সার্বভৌমত্ব এবং 
রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের পার্থক্য দেখিতে পাই । আইনগত সার্বভৌম রাষ্ট্রেরে আইন 

প্রণয়ন এবং . প্রয়োগ করিবার চুড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী । 
আইনগত সার্বন্চৌমত্ব 
আইনের ধারণামাত্র আইনগত সার্বভৌমত্ব কোন প্রকার নৈতিক সুত্র, ধর্মীয় 
বাঁধানিষেধ বা জনমত দ্বার! নিয়ন্ত্রিত নহে; বিচারকগণণ্ড 

আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন না। অঠিন 
(28501) . বলিয়াছিলেন, সার্বভৌমের আদেশই হইল আইন (শু. 19 010 
00101002170 06 1116" 3০0৬616107৮) | অষ্টিনের মতে প্রতোক রাষ্ট্রের মধো উচ্চ 
পর্যায়ের একজন নির্দিষ্ট লোক অথব। কর্তৃপক্ষ থাকিবেন যিনি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার 
অধিকারী ও ধাহার মাধ্যমে চরম ক্ষমতা] বলবৎ কর! হয় । আইনের চোখে এই নিদিষ্ট 
কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী, এবং রাষ্ট্রের জনসাধারণ এই নিটদিষ্ট 
কর্তৃপক্ষের চুড়ান্ত আদেশ মানিতে বাধ্য । এই আইনগত সার্বভৌমের আদেশ অনেক 
সময়ে জনমতের বিপক্ষে যাইতে পারে, কিন্তু আইনগত সার্বভৌমের কোন নির্দেশের 
বৈধতা সম্ধন্ধে বিচার করিবার মত উচ্চতর কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রের মধো থাকে ন1। 
উদ্বাহরণস্বরূপ আমরা বলিতে পারি ইংলগ্ডের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট (77)6-27- 
[21110172106 ) আইনগত সার্বভৌম বলিয়া পরিচিত এবং এই আইনগত সার্বভৌম 
রচিত আইন ইংলগ্ডের সবত্র প্রয়োগ করা হয়। ইংলগ্ডের পার্লামেন্ট ইচ্ছা! করিলে 
যে-কোন প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 

রাজনৈতিক সার্বভৌমতৃ (17301161091 90৬616161গ ) & রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ 
ক্ষমত আইনগত সার্বভৌমের হাতে থাঁকিলেও বাস্তবে সেই ক্ষমত] হয়ত অপর একটি 
কর্তৃপক্ষ প্রয়োগ করিতে পারেন । আইনগত সার্বভৌমের পিছনে যে শক্তি প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেই শক্তিকে আমর 
রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব (70116108] 9০৮1:612া/চে ) বলি। 
রাষ্ট্র নৈতিক সার্বভৌম জনমতের নির্দেশে পরিচালিত হয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রেই ইহা 
আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে 
আইনগত সার্ধভৌমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে পারে। সংকীর্ণ অর্থে রাষ্ট্রনৈতিক 
সার্বভৌমস্থের অধিকারী হইতেছেন দেশের নির্বাচকমগ্ডলী, ধাহার। দেশের সরকার 


রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব 


সার্বভৌ্ন্ব:”ইহার বৈশিষ্ট্য ৪৩ 


নির্বাচিত করেন, এবং ব্যাপক অর্থে ইহ! হইতেছে জনমতের উপর প্রভাববিস্তারকারী 
যে কোন ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিসমষ্টি ; তিনি বা তাহারা নির্বাচক না-ও হইতে পারেন ।" 
গণতান্ত্রিক সরকারকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর সাধারণ নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিতে 
হয় এবং নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট অথবা রাজনৈতিক সার্বভৌমের নিকট ভোটের জন্ 
প্রার্থী হইতে হয়। তবে রাজনৈতিক সার্বভৌম কতটা শক্তিশালী তাহা নির্ভর করে 
নির্বাচকমণ্ডলীর রাজনৈতিক সচেতনতার উপর। 


ডাইসির মতে, আইনগত সার্বভৌমকে কোন কোন ক্ষেত্রে চাপে পড়িয়া রাজনৈতিক 
সার্বভৌমের নিকট নতি স্বীকার করিতে হয়। অনেক ন্গেত্রে হয়ত রাজনৈতিক 
সার্বভৌম খুব ক্ষমআশালী না হইতে পারে, তবে ইহ ঠিকই যে 
রাজনৈতিক সার্বভৌম আইনগত সার্বভৌমের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে। রাজনৈতিক সার্বভৌমের আইনগত সার্বভৌমের ন্যায় 
বিশেষ রূপ না থাকিতে পারে, কিন্ত, ইহার এমন একটি শক্তি আছে যাহ! কোনও 
রাষ্ট্রনায়কই নিশ্চিন্ত মনে উপেক্ষা করিতে পারেন ন1। 


গণ-সার্বভৌমত্ব (০0918: 9০৬৫1) ) £. গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদ 
অনুযায়ী জনসাধারণের হাতেই রাষ্ট্রের চুড়ান্ত ক্ষমতা (411 709৬/015 10 0) 1১201)19) 
থাকে । রুশো তাহার সামাজিক চুক্তি মতবাদ আলোচনাকালে জনগণের সার্বভৌমত্বের 
কথ! বলিয়াছিলেন। শ্বৈরতন্ব হইতে রাষ্ট্রকে গণতন্ত্রে উন্নীত 
করাই গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদের শ্রেষ্ঠ অব্দান। প্রত্যক্ষভাবে 
জনসাধারণ নির্বাচনী শক্তির (০16০1 7০৬০) সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা 
প্রয়োগ করে, পরোক্ষভাবে জনসাধারণ নিজেদের প্রভাবের সাহায্যে অথব] বিদ্রোহ 
করিবার শক্তির সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা. - 
নির্ভর করে জনগণের আম্ছগত্য আদায় করিবার ক্ষেত্রে ইহার সামথ্যের উপর। 
সুতরাং জনসাধারণের আন্গত্য আদায় করিবার সামর্থ্য যে শক্তির থাকে তাহাই 
সার্বভৌম | গণ-সার্বভৌমত্ব মতবাদে জনগণই দেশের শাসক । জনসাধারণ রাষ্ের, 
প্রতি যে আশন্ুগত্য প্রদর্শন করে সেই আঙ্গত্য নিজেদেরই প্রতিনিধির প্রতি । 
“জনগণের কথা, ভগবানেরই কথা” (“৬০1০০ ০: 016 7601016 15 ৪ ৮০৫০০ ০0: 


রাজনৈতিক সাধ- 
ভৌমত্ের গুরুতু 


গণ-সার্ভভৌ মত্ত 


৭]. 4] ডি 2090০7 8910899, 6159 81906072569 00238610688 6106 00116105] ৪০59:6120, 5৪৮ 
10 ৪ ভা1062 99099 28 2065 0৪ ৪810 6০ ৪ 809 19019 20888 0 00001801020, 17001003778 ৪৫7 
09:8010 ০ 90306199698 6০ 6206 20090190808 ০ 10010110 00101070, 20901562206 18 ঞ ০6৫৪ 
€৫ 2008৮ -” 00779--1201565527) 19016166270. 00561177678, ৮, 160. 
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০০৫”)-_ইহাই ছিল রুশোর গণ-সার্বভৌমত্রে মূল কথ|। রাষ্ট্র ষখন জনসাধারণের 
আহ্গগত্য আদায় করিতে সমর্থ হইবে অর্থাৎ, যখন রাষ্ট্র সার্বভৌম 
এ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে তখন বুঝিতে হইবে রাষ্ট্র জনসাধা- 
অনুযাধী গাষ্টরেব সর্ধময় রণের ইচ্ছান্গ্যায়ী জনসাধারণেরই প্রতিনিধি কর্তৃক পরিচালিত 
সক হইতেছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জনগণ রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিকতর 
ক্ষমতাশালী । কারণ, জনমতকে কখনই দমন করিয়া রাখা যায় না এবং জনমত 
যদি কথনও রাষ্ট্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে যায় তবে বিদ্রোহের স্থষ্টি হয়। 
সার্বভৌম ক্ষমতার সীমা (1.107165 €0 ১০৮০1০120৮৮ 0177031৮০0৫ 
1,001 ১০৮০7:০1৫৮) 2 সার্বভৌমত্ের প্রচলিত অর্থান্যাদী উহ! রাষ্ট্রের চূড়ান্ত, 
অনন্ত এবং অপ্রতিহত “ক্ষমতা এবং রাষ্ট্র ইহ| অবাধে প্রয়োগ করিতে পারে। 
কিন্ত খদিও আইনের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত। চুভাস্ত এবং অসীম, 
রাষ্ট্রের ক্রিয়াকল।প যে নিয়ন্ত্রিত করা যায় না তাহা নহে। অধ্যাপক ডাইসির 
র্াার্‌ মতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উপর ছুই প্রকার নিয়ন্ত্রণ আছে, 
টন একটি বাহিক এবং অপরটি আন্ন্তরীণ। বাহক নিয়ন্্ণ আস 
আন্তর্জাতিক আইন অথবা অপর কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত 
চুক্তির দিক হইতৈ। রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ হইতেছে প্রশ্বরিক 
বিধান, জনমত এবং শাঁসনতান্ত্রক আইন। 
আস্তর্জাতক আইন এবং চুক্তি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক শিয়ন্ত্রণ করে 
সন্দেহ নাই। যাঁদ কোন রাঁট অপর কোন রাষ্ের সহিত কোন 
সন্ধি অথব! চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তবে সেই সন্ধি এবং টুক্তির শর্ত 
ইহাকে পালন করিতে হয়। আন্তর্জাতিক আইন যে কিছু 
পরিমাণে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্থকে হ্ষুপ্ন কবিতে পারে তাহা ৫খা।ণত তথ খা্সংঘের 
€0. বি. 0.) যে সনর্দ আছে তাহার ২ নম্বর অনুচ্ছেদের ক নধর ধার। হহতে |” 
কিন্তু কোন বাই রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ সর্বদ। ন।-ও মানির। চলিতে পাঁবে বলিয়া এবং 
সর্বণাই আতন্তর্জীতিক আইন মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে বলিয়া 
নন »  বাষ্রসংঘের সদস্য হওয়ায় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষুপ্র হয় না বলিয়। 
করে কিনা অনেকে মনে করেন। আন্তর্জাতিক চুক্তি অথবা সন্ধি হইতে 
ষেকোন রাষ্ট নিজের নাম যে কোন সময়ে বাতিল করিতে পারে। স্থৃতরাং 


আন্তর্জাতি* 
আহন ও ঢুক্ত 


৮1 সেখানে বলা হইয়াছে, ' 71029 [097)0619 81291] 2917810 10 60610 17065205610705] 161581008 
0020 8055৮ 0: 0589 04 £0109+ 


সার্বভৌমন্ব £ইহার বৈশিষ্ট্য ৪৫ 


আস্তর্জাতিক আইনের দ্বারা রাষ্ট্র শ্বেচ্ছায় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। আত্তর্জাতিক আইন 
পালন সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের সম্মতির উপর নির্ভর করে। তবে নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি 
রাখিয়াই রাষ্ট্র আস্তর্জাতিক আইন পালন করে। তত্বের দিক হইতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমত] সীমাহীন হইলেও বাস্তবে কোন রাষ্্রই আন্তর্ভাতিক আইন ভঙ্গ করিয়া 
নিজের সার্বভৌমত্বকে জাহির করিবার চেষ্টা করে না। 

রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার আভ্যন্তরীণ সীমার মধ্যে এশ্বরিক বিধান একটি। কিন্ত 
বর্তমান যুগে এশ্বরিক আইন, স্বভাবের নিয়ম এবং মীনবতার দৌোহাই-_ইহাদের, 
কোনটিই রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে ন1। 

এশ্বরিক আইন যেমন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে না, অনেকের 
মতে শাসনতান্ত্রিক আইনও (00256765610109] 79৬) সেই প্রকার রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। শাসনতান্ত্রিক আইন 
সরকারী ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কিন্ত সীমাহীন 
সার্বভৌম ক্ষমতার সমর্থকদের মতে সরকারী ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা 
এক জিনিস নহে; রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক আইন পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আছে। 
কিন্ত মাক আইভার (০০ 1৮০1) এই যুক্তটি গ্রহণ করেন না। তাহার মতে 
শাসনতান্ত্রিক আইন অনুযায়ীই রাষ্ট্রকে চলিতে হয় বলিয়া ইহা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে 
সীমিত করে । 

জনমত যত শক্তিশালীই হউক ন1 কেন, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ 
করিবার শক্তি ইহার নাই; ইহা অবশ্য সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। 
জার্মানীতে হিটলার যখন শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন, তখন তিনি 
জনমতের প্রবল বিরোধিতা থাক সত্বেও আগেকার শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া 
টিরারাযার 58 স্থতরাং দেখ! যাইতেছে, আইনতঃ 
শিন্্রণ করিতে পারে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সীমাবদ্ধ নহে। জনমতের চাপের বিরুদ্ধে 
রাষ্ট্রের দার্বভৌমজকে_ রাষ্ট্র যদি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে, তবে রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে 
নিয়ন্ত্রিত *রিতে পারে না 

নিয়ন্ত্রিত করা যায় না। যতক্ষণ রাষ্ট্র জনমত, শাসনতান্ত্রিক 

আইন এবং আস্তর্জাতিক আইন মানিয়া চলে ততক্ষণ নিজের ইচ্ছায়ই রাষ্ট্র ইহার 
সার্বভৌম ক্ষমতাকে কুত্রিম উপায়ে নিয়ন্ত্রিত করে। 

বহত্বাদীরা (1455159) মনে করেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা সসীম হওয়া 
গ্রয়োজন। রাষ্ট্রের অভ্যস্তরে বিভিন্ন সংঘ ও প্রতিষ্ঠানের, যেমন, _বিশ্ববিগ্ভালয়, 
(রাজনৈতিক দল, শ্রমিকসংঘ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির, নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা 


শাসনতান্ত্রিক আইন 


৪৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আছে এবং সেখানে রাষ্ত্ীয় হস্তক্ষেপ থাকে না । এই সকল প্রতিষ্টানের নিজন্ব 
স্বাধীনতা এবং ক্ষমত! রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতাকে আংশিক সীমাবদ্ধ করে। কিন্ত 
প্রকৃতপক্ষে তাহাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ক্ষুপ্ন হয় না। কারণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 

মধো যর্দি কলহের স্থপতি হয়, তবে তাহা মীমাংসা! করিবার 
বহার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্রের। তাহ! ছাড়া, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিভিন্ন 


রাষ্ট্রের নাভৌম্ত র 
চূড়ান্ত ও অনন্য নয় সংঘের যে সকল ক্রিয়াকলাপ থাঁকে, সেইগুলির মধ্যে প্রত 


সমন্বয় সাধন করার দায়িত্বও রাষ্ট্রের উপর থাকে । 


৬7০৪৪ 


1. সার্বভৌমত্ব বলিতে তুমি কি বুঝ ? সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্টা কিকি? 
[ 1186 00 500. 91219780800 0 90৪91810557 ৬1086 59. 6138 56521000695 ০৫ 
80৮5৮510069 2 ] 
2. (ক আইন'শ্ুমোদিত সার্বভৌম্ত ও বাস্তব সার্বভৌমত্ব, (খ) নামমাত্র সার্বভৌমত্ব ও প্রকৃত 
সাধভৌমত্ব খবং 'গ) আইনগত, রাষ্ট্রনৈতিক ও গণ-দাখভৌমত্বের মধ্যে পার্থকা দেখাও । উদাহরণ দ্বাও। 
[ 71015617008151) 0০৮ 9৫1) (9) 70 0019 2700 106 7185060 9০0599120%5, (০) 20018 
91507 4১0607১] 50%81618065, 8700 (0) 10969], 26০01165081 8100. 1301001%2 905০7010065, 3159 
811 09:,61018, | 
৪. সীমাবদ্ধ সার্থভৌমত্ব বলিতে তুমি কি বুঝ? একটি রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব (ক) শাসনতান্ত্রিক আইন 
এবং (থ) আন্তজাতিক আইন দ্বারা কতট' দীমিত ? 
[৬0৮৮ 09 5০0 20880 0 “11071660 ৪০ড$7:81.65? নওদ 151 19 9০05৬929182 ০. 
ঞ 3659 1100290 9 (9) 0০9086165,010208] 19 200. (0) [06610086101 115 ? ] 
4, “লাবভৌমত্ব দেশের ভিতর এবং বার হহতে সীমিত”- উক্তিটি পরীক্ষা কর। 
[ 48081918065 18 11001690. 17020, 2601 00 100000 আ2000৮-- 00501001708 5108 
৪5869109106 ] 

[ ইন্লিত2 এই প্রশ্নের উত্তরে দুইদ্িক হইতে সার্বভৌমত্বের সীমা সম্বন্ধে আলোচন! করিতে হইবে। 
বনুত্ববাদিগণ আভাভ্তরীণ সার্বভৌমত্বের সীমা সম্পর্কে আলোচন। করিয়াছেন। আস্তর্জাতিকতাবাদিগণ 
বাহিক সাবভৌমত্ের সমালোচনা কারয়াছেন। সাবভৌমত্বের সীমা কোথায় সেই সম্বন্ধে এখানে আলোঢন! 
করিতে হইবে || 

5. সার্বভৌমত্বের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর। 
[ 10189038609 020 32:90682186108 0£ 90582891805. ] 


জাতিতত্ব ও জাতীয়তাবাদ 
পঞ্চম অগ্নায় (7990175 01 বি901091078110 200 


9010102115]া) ) 


জনসমাজ বা স্বজাতীয় জনসমষ্ি (9০21০): জাতীয় জনসমাজ গঠনের 
পূর্বে রাষ্্রবিজ্ঞানে জনসমাজ বা শ্বজাতীয় জনসমষ্টি (9921০) বলিতে কী বুঝায় 
আমাদের তাহা জানিতে হইবে। বার্জেসের মতে, স্বজাতীয় জনসমষ্টি বলিতে বুঝায় 
একটি জনসমষ্টি যাহার্দের একই ভাষা! ও সাহিত্য, একটি সাধারণ 
এতিহ্া ও ইতিহাস, আচার-ব্যবহার এবং ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে 
সাধারণ চেতনা আছে এবং যাহারা একটি ভূভাগে বাস করে। 
কিন্ত স্বজাতীয় মাহুষের গঠনে নির্দিষ্ট ভূভাগ অপেক্ষা একই এতিহা এবং এক্যবোধের 
গুরুত্ব অনেক বেশী। স্বজাতীয় জনসমষ্টির এই বৈশিষ্ট্যগুলি সমাজবন্ধনের মূল স্থত্র। 

জাতীয় জনসমাজ (13251002115 ): জাতীয় জনসমাজ (2৪51০079115 ) 
গঠিত হয় তখনই যখন স্বজাতীয়্ একদল লোক আরও গভীর এঁকাবোধের প্রেরণায় 
উন্কদ্ধ হইয়! নিজেদের অন্যান্ত জনসমাজ হইতে স্বতন্ত্র মনে করে। জাতীয় জনসমাজ 
গঠিত হয় একদল জনসমষ্টি লইয়া যাহাদের মধ্যে ভাষাগত, বংশগত, ধর্মগত ব] কৃষ্টিগত 
এঁক্য বিদ্যমান থাকে এবং যাহার! একটি নির্দিষ্ট ভূভাগে বাস করে। স্বজাতীয় মানুষের 
মধ্যে বংশগত এক্য থাকিবেই এমন কোন কথা নাই। কিন্তু জাতীয় জনসমাজে 
বংশগত এঁক্য থাকিবে ; কারণ, ইংরাজী “2্৮:০7.21165” কথাটি আসিয়াছে “৪১০” 
কথাটি হইতে । “টব৫০৫০” কথাটির অর্ধ হইল জন্ম । জাতীয় জনসমাজের রাজনৈতিক 
চেতন! অন্যতম বৈশিষ্ট্য ॥ স্বজাতীয় মান্থষের নিদিষ্ট মাতৃভূমি অথবা রাজনৈতিক 
চেতনার অভাব থাকিতে পারে ; ঘেমন, বহুদিন পর্যন্ত ইহুদী জাতির কোন নিদিষ্ট 
মাতৃভূমি ছিল না অব! ইহুদীদের রাজনৈতিক চেতনা হিল না, কিন্তু তাহারা একটি 
সথপ্রাচীন এঁতিহের অধিকারী ছিল, ইহাই তাহাদ্দিগকে একটি স্বজাতীয় জনসমষ্টিতে 
পরিণত করিয়াছিল । জন টুয়ার্ট মিলের মতে জাতীয় জনসমাজকে “রাজনৈতিক 
চেতনা সম্পন্ন জনসম্” (09110105115 50785০19935 7১2০916 ) বলিয়া অভিহিত 
করা যাইতে পারে । জাতীয় জনসমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি হইতেছে, 
(১) বংশগত এক্য; (২১ ভাবগত এক্য ;. (৩) ভৌগোলিক এক্য ; ৫৪) অর্থনৈতিক 
স্বার্থ এবং রাজনৈতিক স্বার্থের এঁক্য এবং (৫) আচার-ব্যবহারের এঁক্য। কিন্ত এই 
উপাদানগুলির কোনটিই জাতিগঠনের অন্য অপরিহার্য নহে | 


শস্সাতায় জনন্মষ্টি 
কাহাকে বলে? 


৪৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জাতীয় জনসমাজের উপাদান (চ16106015 ০৫ 080079115 ) £ জাতীয় 
জনসমাজের উপাদনিগুলির মধ্যে আমর] ছুইটি ভাগ করিতে পারি, যথা বাহক ও 
বংশের একা একটি ভাবগত। প্রথমতঃ, বংশগত এক্য (18018] সে ) জাতীয় 
প্রধান উপাদান,কিস্ত জনসমাজ গঠনের একটি গ্রধান উপার্দান। কিন্তু বংশগত এক্য 
তা যে একেবারে অপরিহার্য তাহা নহে । জার্মান এবং ইংরাজ একই 
টিউটন বংশোত্তব, কিস্ত তাহার দুইটি পৃথক জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। অপরপক্ষে 
পাঞ্রাবী এবং বাঙ্গালী এক বংশোত্তৰব না৷ হইলেও বর্তমানে এক জাতিতে পরিণত 
হইয়াছে । পৃথিবীর দুইটি সভ্য জাতি, ইংরাজ এবং ফরাসী, বিভিন্ন বংশের সংমিশ্রণে 
সুষ্ট হইয়াছে। 


দ্বিতীয়তঃ ভাষাগত এক্য (5210616550৫ 171160856 ) জাতীয় জনসমাজ 

গঠনের অপর একটি প্রধান উপাদান । কিন্তু এই উগাদানটিও একেবারে অপরিহার্য 

নয়। ভারতবর্ষে অনেক ভাষাভাষী আছে কিন্তু, তাহাতে 

রা আমাদের জাতীয় সংহতি বিপর্যস্ত হয় নাই। শুইজারল্যাণ্ডের 

লোকেরা তিন ভাষায় কথা৷ বলে; সোভিয়েত রাশিয়ায়ও অনেক 

ভাষ। গ্রচলিত। কিন্ত। এইজন্য ভাষার বৈষম্য কখনই অখণ্ড জাতীর়তাবোধ গঠনের 

্বাধীন বাংলাদেশের. অন্তরায় হয় নাই। তবে ভাষাগত এক্য যে জাতীয়তাবোধ 

৬৬ হাঃ. গঠনের পক্ষে খুবই সহায়ক তাহা অস্থীকায় করা যায় না। কিন্ত 

হইয়াছে এই উপাদান না থাকিলেও অর্থাৎ, ভাষার এক্য না থাকিলেও 
জাতীয় জনসমাজ গঠিত হইতে পারে। 


তৃতীয়তঃ ভৌগোলিক একা ( 0960987511)1081 901 ) জাতীয় জনসমাজ 
গঠনের আর একটি উপাদান। কিন্তু এই উপাদানটিও যে সর্বদা অপরিহার্য তাহা 
আমরা বলিতে পারি না। ইহুদী জাতি বহুদিন পর্যন্ত একটি 
নিদিষ্ট ভূভাগের মধ্যে বসবাস ন। করিয়াও নিজেদের এক্যবোধের 
প্রেরণায় জাতীয় জনসমাজ গঠন করিয়াছিল। পক্ষান্তরে 
- অবিভক্ত ভারতে একটি নির্দিষ্ট ভূভাগের মধ্যে থাকিয়াও হিন্দু এবং মুসলমানগণ বহুদিন 
' পর্যস্ত একজাতিতে পরিণত হয় নাই। 


চতুর্ঘতঃ ধর্মগত এক্য ( 2২611805 ০0 ) জাতীয় জনসমাজ গঠনের একটি 


_ ভৌগোলিক কা 
ইহা অপরিহার্য নহে 


জা(তিতত্ব”* জাতীয়তাবাদ ৪৯ 


গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলিয়। অনেকে মনে করেন। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলিতে ইহার 
ধ্ষগঠ উরকা_ইহার. গুরুত্ব অনেক কমিয়া গিয়াছে। উদাহরণম্বরূপ ভারতের কথা 
গুরুত্বও কমিয়া ধর! যাইতে পারে। ভারতবর্ষে অনেক ধর্মের লোক বাঁদ করে। 
গিক্পাছে সোভিয়েত ইউনিয়নে খৃষ্টান, মুসলমান, ইহুদি এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি 
বিভিন্ন ধর্মের লোকের বাস। কিন্তু ধর্মের অনৈক্য সেই দেশে জাতীয় জনসমাজ গঠনে 
অন্তরায় হয় নাই। 
একই দেশে আচার-ব্যবহাঁরের এক্য এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, স্বার্থের 
এক্যও জাতীয় জনসমাঁজ গঠনের পক্ষে সহায়ক হয়। কিন্তু ইহাও জাতীয় জনসমাঁজ 
গঠনের পক্ষে অপরিহার্য নহে। 
উপরোক্ত চারিটি উপাদান হইতেছে জাতীয় জনসমাজ গঠনের বাহ্যিক উপাদান, 
ইহার্দের কোনটি অপরিহার্য নয়। এই উপাদানগুলি ন1 থাকিলেও জাতীয় জনসমা 
গঠিত হইতে পারে যখন জাতীয় জনসমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি 
বহন গঞ্জদে নিজেদের ভাবগত এক্য (5917052] 1 ) অনুপ্রাণিত 
ভাবগত এক হইয়া একজাতিতে পরিণত হয়। যদি একই ইতিহাসের 
ঘটনাপদ্ধীর পথে তাহাদের জীবন গঠিত হয়, যদি তাহাদের 
আত্মত্যাগ এবং স্থুখ-ছুঃখের একই স্মৃতি থাকে এবং ষর্দি একই অর্থনৈতিক, জামাজিক 
এবং রাজনৈতিক আদর্শের লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য তাহার। এক্যবদ্ধ হয় এবং 
ভবিষ্যৎ বংখ্ধরদের জন্য নিজেদের এতিহা রাখিয়] যাইবার চেষ্টা করে তখনই তাহাদের 
এই ভাবগত এক্য জান্তীয় জনসমাজ গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে এবং তাহারা নিজেদের 
অপরজাতি হইতে স্বতন্ত্র মনে করে।ঃ স্পেঙ্গলার বলেন জাতীয় সমাজের উপাদান 
কুলগত অথব] ভাষাগত এক্য নহে, ইহার প্রধাঁন উপাদান ভাবগত এক্য ।২ 
জাতি (2107) £ একটি জাতি হইতেছে রাজনৈতিক ভাঁবে সংগঠিত এমন 
একটি জাতীয় জনসমাজ যাহ! অনুরূপভাবে সংগঠিত জাতীয় জনসমাজ হইতে নিজেকে 
স্বতন্ত্রমনে করে। জাতীয় জনসমাঁজ এবং জাতি এক নহে। জাতীয় জনসমাঁজ যখন 
রাষ্ট্রনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সংগঠিত হয় এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মাধ্যমে 
নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার চেষ্টা করে, তখন জাতীয় জনসমাজ জাতিতে 
১) “51897 91010£1051 700৮ 11008015610 77105, 1006 8 50171608] 220165৭--791006206161, 
২) 51819 96106122730 01 8 00300100701) 00687186889 01 10061101199, ভ10081:67 01 8019৮৪- 
23870 0: 6101 ০1 8711911708 800. 280715065 60£961067৮ 7161) 2 0:9919 60 1159 10£911)67: 


70 60 6:51291016 61911 179:1056৩ €0 (13610 009660165-৮--0, 00, 30051 7501516628 22625.” 
051)55 070 “56100811710 - 


রাইই/৪ (২111) 


৫০ উচ্চ মাধামিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


পরিণত হয়। লর্ড ব্রাইস মনে করেন, জাতি হইতেছে এমন একটি জাতীগ্র জনসম।জ 
যাহা একটি রাজনৈতিক কাঠামোর মধো নিজেদের সংগঠিত করিনা স্বাধীন হইয়াছে 
অথবা স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতেছে । জিমার্পের (221020091॥ ) মতে জাতি গঠনে 
ভাখগত এঁক্যের গভীরতা। ও মর্ধাদ খুবই বেশী এবং ইহ। একটি নিদিষ্ট মাতৃভূমির 
সহিত সংশ্লিষ্ট ।৩ 

কোন জাতি যদি সম্পূর্ণ স্বাধীন হয় তবে ইহ। একটি রাষ্রী গঠন করিয়া থাকে। 
কিন্ধ, জাতি গঠিত হইলেই রাষ্ট গঠিত হইবে তাহার কোন নিশ্চরতা নাই। কেননা, 
কোন জাতি হয়ত সম্পূর্ণ স্বাধীন নাও হইতে পারে; ইহা হত 
স্বাধীন হইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারে।* কিন্ত রাষ্ী সর্বদাই 
স্বাধীন এবং জলীর্বভৌম। রাষ্ট প্রতিষিত হইলেই জাতিৰ স্থষ্ট হয় না; কিংবা বাষ্টের 
বিলোপ হইলেই জাতির বিলোপ হয় না। 

জাতীয়তাঁবোধ (18619091150) £ জনসমাজ গঠনের পক্ষে সর্বাপেক্ষ। 
গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইতেছে ভাবগত এঁক্য (971৮89] 155) জাতীয়তাবাদ 
মূলতঃ একটি অন্গভূতি যাহা একটি জাতিকে বা জাতীম্ব জনসমাঙ্গকে এক্যবদ্ধ 
করে। এই অনুভূতি আসে একট মানসিক স্বাতন্ত্রাবোধ হইতে । বাদ দেখাইয়।ছেন, 
জাতীয়তাবোধের স্থষ্টর পিছনে ছুইটি রাজনৈতিক আদর্শ বিশেষ 
কার্ধকর হইয়াছিল, একটি হইতেছে রে'নেসার € চ২০17715527109 ) 
যুগে সার্বভৌম শক্তি সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণ। এবং আর একটি হইতেছে নপ্ম্ব 
সরকার গঠন করিবার বৈপ্লবিক অধিকার | রে'নেসার যুগে গ্রাত্যেক রাষ্্রেরই গ্বানীয় 
স্বাধীনতা (10০9] 1090101)001)০০) বজায় রাখিবার পক্ষে আন্দোলনের স্থষ্টি 
হইয়াছিল। অপরদিকে গ্রতোকেরই নিজন্ব সরকার গঠন করিবার অধিকার থাঁকিবে, 
এই বৈপ্লবিক অধিকার সম্বঞ্ধেও জনসাধারণ ক্রমশঃ সচেতন হইয়াছিল। এই 
দুইটি আদর্শের সমন্বয়ে স্থষ্টি হইয়াছে জাতীয়তাবাদের আদর্শ ।« 

একজাতি, একরাষ্ট নীতি (00115519150: 0905 138510050৮5 9652 ) £ 
জাতীয় জনসমাজের সব আঁশা-আকাক্ষা বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে একটি রাষ্্নৈতিক 


জাতি ও রাষ্ট 


জাতীয়তাবে।ধেব সৃষ্টি 


৩) 2,১55 901002089 507501100106 06109001182 756805165, 1081205০ 510. ০1065 ০১৮৪৫ 


60 % 0.027162 10200 90101)615.৮---1771100070970, 
৪1 14 561010 23:050101191167 91010121083 017801590 16391610609 8 00971510%] 10305, 
918)06 1000097304706 07: 0991710£ 00 006 175001991209176.--19:0. 1): ৫০, 


৫ | 08 01 [53051550089 905018180৮5, 00922010868. আস) 13350101010 08৮0৫, 
901092 2২90101091150, 1301105-790111109%2 100918, 


জাতিতত্ব শু উ্রাতীয়তাবাদ ৫১ 


সংগঠনের মধ্যে । যখনই কোন জাতীয় জনসমাজ নিজের পৃথক সতী। সম্বন্ধে সম্পূর্ণ 
সজাগ হয় তখনই ইহা! নিজের পৃথক সত্তাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের 
মাঁধামে বজায় রাখিতে সচেষ্ট হয়। প্রত্যেক জাঁতিই চায় নিজের জাতীয় চরিত্র বজায় 
রাখিতে এবং জাতীয় বৈশিষ্টাগুলি রক্ষা করিতে । গত শতাব্দীতে জন স্টার্ট মিল 
বলিরাঁছিলেন যে সাধারণভাবে স্বাধীন সরকার বজায় রাখিতে হইলে জাতীয় জনসমাজের 

সীমারেখার সমান্ুপাতে রাষ্ট্রের সীমারেখা টানা উচিত ।* ইহা 
বিচি রাষ্” হইতেছে জাতির আত্মনির্ধারণের অধিকার ( ২121 ০£ 5611 

0062100011190101) ) | জন স্টয়ারট মিলের মতে যখনই কোন 
জাতীয় এঁক্য প্রবল হয়, তখনই সেই জাতির অন্তভূক্তি জনগণের নিজস্ব ও পৃথক 
সকার দীবী করিবার প্রাথমিক যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লওয়া উচিত।" অর্থাৎ 
জন স্টার্ট মিল “এক জাতিঃ এক রাষ্র” (“0126 ৪000 013৩ 976০৮) নীতি 
সমর্থন করিক়াছেন। তাহার মতে বিভিন্ন জাতি লইস্না গঠিত রাষ্ট্রের স্বাধীন 
প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব সম্ভব নয়।” একটি জাতীম্ব জনসমাদ লইয়। গঠিত রাষ্ট্রে 

(1$1000-8:101881 ১০০০০ ) পক্ষে প্রধান যুক্তি হইতেছে, ইহা 
জাতীয় নপমাজেব একটি জাতির নিজন্ব সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্টযগুলি রক্ষা করিতে 
রা সাহায্য করে। ১৭৭২ সালে যখন পোল্যাণ্ডের বিভাগ হয় 

তখন হইতেই কোন জাতীর সমাজের আত্মনিয়ন্থণের দাবী 
কার্যকরী হইতে থাকে। জন স্ট.য়ার্ট মিল ছিলেন এই নীতির প্রধান সমর্থক । 
'এক জাতি এক রাষ্ট” নীতির পক্ষে জন স্ট,য়্ট মিলের অভিমত আলোচন। করিলে 
দেণ। যায় যে তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়।ছিলেন জাতির স্বাধীন 'প্রতিষ্ঠান- 
নর সার্থকত। দেখিতে পারিবে না কিংবা! অর্জন করিতে পারিবে না। এইজন্ 
্াখীন প্রতিষ্ঠানগুলির স্বার্থেই এক্জাতীয় রাষ্ত্র (140720-510191 5620০) 
গঠন করা উচিত। প্রত্যেক জাতিরই বাঁচিয়। থাকিবার অধিকার আছে এবং 
সেই অধিকারের বলেই কোন জাতি আত্মনিয়গ্ধণের অধিকার দাবী করিতে পারে 


৩) 21613 110 091001:5] & 709029581 ০০৯ 10161 06 1056 10501661075 ১01৮6 605 ৮০208%116প 
) (5৮823010926 ৪1709510. 203.10509. 120 126: 101610) 1:10 0008৩ 01: 10156)5358178198 11 21]1-- 
3১):0330655159 00581010906, 

৭) ৮510518 659.8906179060£ 77500851165 0156৭ 20010019100) 00306 15 00100% 
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৮7 "না99 10861৮561908 8:00056 09 12807585009 10 %& 00002৮21৮00 80 01 01797026 
17010188]15103, 


৫২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


অথব। ইহার রাষ্ট্রনৈতিক মর্যাদ! সার্থক করিবার অধিকার দাবী করিতে পারে ॥ 
একজাতীয় রাষ্ট্রের দাবী সমর্থন করিবার জন্য এই সমর্থকগণ বহুজাতি লইয়া গঠিত 
বাতি লইয়া গঠত রাষ্ট্রের একটি বিচ্যুতি লইয়াও আলোচনা করিয়াছেন। বহু 
রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির জাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে (6015-39610078] 9:8০ ) বিভিন্ন 
হইতে পাবে ঘট. জাতির মধ্যে বিবাদ হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। সেক্ষেত্রে 

গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কাজ করা কঠিন হয় এবং বিভিন্ন 
স্বাধীন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পক্ষে টিকিয়। থাকা কঠিন হইয়া পড়ে। 


প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রেসিডেন্ট উইলসন একটি জাতি লইয়! রাষ্ট্র গঠন করিবার 
নীতি সমর্থন করেন। তাহার মতে বিভিন্ন জাতীয় জনসমাজকে আত্মনির্ধারণের 
অধিকার প্রদান করিলে পৃথিবী হইতে যুদ্ধের সম্ভাবন] তিরোহিত হইবে । পতনোম্মুখ 
জাতির পক্ষে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে নিজের একটি স্বাধীন রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান 


চাই। অপর জাতির পদ্(নত হইয়া থাকিলে কোনও জাতীয় 
ভাতীয় জনসমাছের 


আলাদেচা জনসমাজের পক্ষে নিজের এতিহ্া বজায় রাখা সম্ভব নহে। 
অধিকার য্ণদ্ধব যদি অনেকগুলি জাতি লইয়া! একটি রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেখানে 
পি বলা হঞোহিত যদি একটি বড় জাতি সর্বদাই অবিচার পাইতে থাকে অথবা 


নিজন্ব স্বাধীন রাষ্টনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন না করিতে পারিয়। 
অতৃপ্ত থাকে তবে সেন্সেঞ্রে সেই জা।তর আত্মনির্ধারণের অধিকার লাভ করার যথেষ্ট 
দাবী আছে। কোন জাতির হাায়সঙ্গত দাবী যদি অগ্রাহ্হ কর। হয় তবে জাতির 
আস্তজ্ঞাতিক সম্পর্কে শান্তি নষ্ট হইতে পারে। উইলসন বলেন, আত্মনির্ধারণ 
অধিকার ছ্ধু নিছক বাক্যাংশ নহে, ইহা! একটি পালনীয় কার্ধনীতি যাহা উপেক্ষা 
করিলে রাজনীতিজ্ঞগণ নিজেদের বিপদ স্্টি করিবেন ।* 


একজাতি, এক রাষ্ী নীতিব সমর্থকগণ মনে কবেন কোন জাতিকে আত্ম- 
নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করিলে ইহা নিজের উন্নয়নের জন্য এবং নিজের জাতীর 
বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রকে সুঞতিষ্িত করিবার গন্য চেষ্ট। করিবে । ইহাতে সেই জাতি 
অন্ত জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্িতা ন। করিয়া বরং অন্য জাতি হইতে নিজের বৈশিষ্ট্যকে 
পৃথক রাখিবে। কোন জাতির পক্ষে নিজের বৈশিষ্ট্যকে উন্নত রাখিতে হইলে 


৯1 “9811-0669101778 101) 19 000 10919 1019 7070:8%56 7 16 19 81) 17100086159 10111001019 
01 8061010 10101) 86969310767) 11], 116770810707, 180079 96 00611: 0710 09131.৮- 1100, 


জাতিতস্ব ও জাতীয়তাবাদ ৫৩ 


অপর একটি জাতির প্রতিযোগী ন৷ হইয়া ইহার সহিত সহযোগিতা! করিতে হইবে। 
পৃথিবীতে যদি বিভিন্ন জাতীয় চরিত্র সমন্বিত বিভিন্ন রাষ্ট্র থাকে তবে সমগ্র মাঁনব- 
সমাজই উপকৃত হইবে ।৯* 

কিন্তু লর্ড আযাক্টন (7,010 ০60 ) “এক জাতি, এক রাষ্র” নীতি সমর্থন করেন 


না। অ্যাক্টনের মতে, জাতিতত্ব হইতেছে ইতিহাসের পশ্চাদগামী পদক্ষেপ ।১১ একটি 
ৃ . জাতির বিভিন্ন অধিকারের সর্বপ্রধান বিরোধী হইতেছে জাতিতত্ব 
আব গামগোউইক (09501) যন, কাট ছা 
লইয়। গঠিত রাষ্ট্রের যে বহুজাতি লইয়৷ গঠিত রাষ্ট্র অপেক্ষা 
অনেক বেশী স্ৃবিধা আছে এই মতের কোনও এঁতিহাসিক অথবা! সমাজতান্ত্রিক 
যুক্তি নাই।১০ 
“একজাতি, এক রাষ্ট্র” নীতির বিপক্ষে এবং বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রের পক্ষে 
মামরা নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি। 
প্রথমতঃ, লর্ড আ্যাক্টনের মতে সমাজে জনসমষ্টি যেমন 
উন্নততর জাতির অত্যাবশ্যক, সেইরকম স্থুসভ্য জীবনের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত 
ইতর হইল একটি রাষ্টে জাতিসমষ্টি। বুদ্ধি এবং জ্ঞানের দিক দিয়! 
উন্নত হয় উন্নত জাতির সংস্পর্শে আসিয়া অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর জাতি- 
গুলিরও উন্নত হয়। এই সংমিশ্রণ হয় রাষ্ট্রের মধ্যেই যাহার 
ফলে মানব সমাজের একটি অংশের বীর্ধ, জ্ঞান এবং ক্ষমতা অপর একটি অংশে 
সঞ্চারিত হয়| এ 
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৫৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


দ্বিতীয়তঃ, বহুজাতি লইয়া গঠিত রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি টিকিয়া থাকে না, 
5 ওই হার অযৌক্তিক। গণতন্ত্রের সহিত জাতীয়তাবাদের 
রাষ্ট্রে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান কোন সংঘাত নাই । স্ুইজারল্যাণ্ড, আমেরিক], ভারতবর্ষ প্রভৃতি 
2 দেশে অনেক জাতি আছে। কিন্তু এই দ্েশগুলিতেই আমরা 
স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব দেখিতে পাই । 
তৃতীয়তঃ, আত্মনির্ধারণ নীতি বাস্তবজীবনে গুয়োগ করা অনেক সময়েই জাতীয় 
স্বার্থের প্রতিকূল হয় । যে সমন্ত দেশে অনেক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জাতি অনেকদিন যাবৎ বসবাস 
করিয়৷ একটি ভাবগত এঁক্যের মাধ্যমে এক আদর্শে অন্প্রাণিত হইয়াছে, পরবর্তীকালে 
যদি সেই জাতিগুলিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার প্রদ্দান কর হয়, 
পা অর্থাৎ নিজেদের পৃথক পৃথক্‌ রাষ্ট্র গঠন করিবার স্থযোগ দেওয়! 
করা অন্থবিধাজনক হয়, তবে তাহ। জাতিগুলির স্বার্থের গ্রতিকৃল হইবে। অবশ্ঠ 
অনেক ক্ষেত্রে লোৌক-বিনিময়ের সাহায্যে আত্মনির্ধারণ নীতি 
প্রয়োগ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। যেমন প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রীস এবং তুরস্কের মধ্যে 
লোক বিনিময় হইয়াছিল। তাহ৷ ছাড়া, জার্মানী ও চেকোশ্নোভাকিয়া এবং জার্মানী 
ও পোল্যাণ্ডের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি অন্থসরণ করা হইয়াছে । আংশিকভাবে 
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যেও লোক-বিনিময় নীতি প্রয়োগ করার চেষ্টা করা 
হইয়াছে। 
চতুর্থতঃ, -আত্মনির্ধারণ নীতি কার্যকর করিলে অনেক রাষ্ট্রের বর্তমান কাঠামে। 
ভাঙ্গিয়৷ যাইবে এবং তাহাতে আন্তর্জীতিক ক্ষেত্রে শাস্তি নষ্ট হইয়া যাইবে । উদীহরণ- 
স্বব্ূপ বল] যাইতে পারে, এই নীতি কার্ধকর হইলে ইউরোপে বর্তমানের আটাশটি 
রাষ্ট্র ক্ষেত্রে আট্যাট্টি রাষ্ট্রের স্ষ্টি হইবে। বর্তমানের সুইজারল্যাণ্ড এবং ইংলগু 
ত্রিধা বিভক্ত হইবে 1৯৭ ভারতবর্ধকেও মোটামুটিভাবে ১৫। ১৬টি 
জাতির আত্মনির্ধারণ ২৫ 
নতি প্রয়োগ করিতে রাষ্ট্রে বিভক্ত করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে কোনও রাষ্ট্রই সম্পুর্ণ 
গেলে অনেক বৃহৎ ভাবে আত্মনির্ভরশীল হইতে পারিবে না । নিজেদের যধ্যে কেবল 
নিন বিবাদবিসন্কাদ লাগিয়াই থাকিবে । আত্মনির্ধারণ নীতির ছুইটি 
দিক আছে। একদিকে যেমন ইহা কোন জাতীয় জনসমাজকে 
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জাততিতব্' ও জাতীয়তাবাদ ৫৫ 


এক্যবদ্ধ করিতে পারে, অন্যদিকে ইহা জনসমাজের মধ্যে ভাঙ্গনের স্থৃষ্টি করিতে 
পারে ।১৬ 
জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ নীতি একদ্িকে জার্মানী, ইটালী প্রভৃতি জাতিকে 
এক্যবদ্ধ করিয়াছিল; অপর দিকে এই নীতি হষ্রিয়া-হাঙ্গেরী, তুরস্ক এবং রাশিয়া 
প্রভৃতি রাষ্ট্রে ভাঙ্গনের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিভিন্ন জাতির আত্মনির্ধারণ করিবার 
অধিকারের নীতিটি কড়াকড়িভাবে প্রয়োগ করিলে ইহা আতস্তর্জাতিকতাবাদের 
সম্প্রসারণের পথে বিদ্বের সুষ্টি করে। 
পঞ্চমতঃ স্বতন্ত্র রাষ্ট গঠন করিতে পারিলেই যে বিভিন্ন জাতি সর্বাঙগীণ উন্নতি 
করিয়া আত্মনির্ভরশীল. হইতে পারিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা 
টি রি রা নাই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে ছোট ছোট রাষটরগুলি 
আত্মনির্ভরশীল কোন ন। কোন বুহৎ শক্তির তাবেদাঁর হইয়া পড়ে। বরং বিভিন্ন 
শা-ও হইতে পারে জাতি সম্মিলিতভাবে একটি রাষ্ট্র গঠন করিলে পারস্পরিক ভাব- 
বিনিময় এবং বোঝাপড়ার স্থট্টি হয় এবং ইহাতে সব জাতিই 
উপকৃত হয়। 
ষষ্ঠতঃ, জাতিগুলির আত্মনির্ধারণ-নীতি একবার প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে 
ইহার পরিসমাপ্তি কোনদিনই হইবে ন। এবং ইহার ফলে জাতিতে জাতিতে যে কলহের 
কারাভিউকারট। সৃষ্টি হইবে তাহা আন্তর্জাতিক শাস্তি বিপন্ন করিতে পারে। 
নীতি অনুৃত হইলে উইলসন্‌ বলিয়াছিলেন, আস্তর্জাতিক শাস্তি অক্ষুপ্ণ রাখিবার জন্যই 
াত্াতিক শাস্তি ৷ বিভিন্ন জাতিকে আত্মনির্ধারণের অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্ত 
একথ] ভূলিলে চলিবে না যে এই"নীতি কার্যকর হইলে অনেক 
এক্যবদ্ধ বৃহৎ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটিবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরাট আলোড়নের 
স্থষ্টি হইবে। 
সপ্তমতঃ, অনেক জাতি. লইয়! গঠিত রাষ্রগুলির মধ্যে যে বিভিন্ন জাতি নিজেদের 
নিজ জাতীয় সংস্কৃতি এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিতে পাঁরে ন। তাহ নহে। 
রষ্ট্র্লির এক জাতির  বস্ততঃ, বহু জাঁতি লইয়। গঠিত রাষ্ট্রগুলি একটি জাতির ভিত্তিতে 
ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র গঠিত রাষ্ট্রগুলি অপেক্ষা উন্নত। আমেরিকা, রাশিয়া, গ্রেটব্রিটেন 
অপেক্ষা অনেক ভন্নত টু 
প্রভৃতি রাষ্ট্র ইহা প্রমাণ করে। ভারতে আমর] বিভিন্ন জাতীয় 
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৫৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জনসমাজ দেখিতে পাই | এই দেশে বিভিন্ন জাতির পক্ষে নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতি 
এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাঁখ। সম্ভবপর হইয়াছে । 


উপসংহার $ “এক জাতি, এক রাষ্ট্র নীতিটির পক্ষে ও বিপক্ষে সব যুক্তি 

আলোচন৷ করিয়া বলা যাইতে পারে, কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মনির্ধারণ-নীতির প্রয়োগ 

কর! উচিত। যদ্দি অনেক জাতি লইয়া গঠিত কোন রাষ্ট্রে দেখ। যায় যে একটি জাতি 

অপর জাতির উপর আধিপত্য করিতে চাহে, অথব। ইহাদের মধ্যে 

তে বিবাদবিসম্বাদ লাগিয়াই আছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরে আত্মনির্ধারণ 

নীতি প্রয়োগ করা উচিত। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে ত্রাইস 

এবং ম্যাকআইভার অন্নরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। ব্রাইসের মতে আত্মনিয়ন্ত্রণ 

অধিকারের জন্য কোন জাতির সংগ্রাম হইতেছে স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য 
সংগ্রাম । 


জাতীষ জনসমাজের অধিকার (13165 ০£ ৭ [960091165 ) £ একটি 
জাতীয় জনসমাজের প্রধান অধিকার হইল আত্মনির্ধারণের অধিকাঁর। প্রেসিডেপ্ট 
উইল্সন ইহার উপর অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা! 
একটি রাষ্ট্রে বিভিন্ন জাতির সমন্বয় দেখিতে পাই। তবুও বিভিন্ন জাতির অন্যান্ত 
অধিকার আছে ॥ সেগুলি নিয়ে আলোচিত হইল :-_ 
(ক) জাতীয় চরিত্র এবং বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার অধিকার প্রত্যেক জাতিকেই 
দেওয়া উচিত। রাষ্ট কখনই এমন আইন প্রয়োগ করিবে না 
জা যাহাতে রাষ্ট্রের অস্ততূক্তি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা এই অধিকার 
হইতে বঞ্চিত হয়। ইহা! মূলতঃ জাতির বাঁচিয়া৷ থাকিবার দাবী 
( 81170 00 65150 91 
(খ) একটি জাতীয় জনসমাজের আর একটি দাবী হইল ভাষারক্ষার অধিকার । 
প্রত্যেক জাতিরই নিজম্ব সংস্কৃতি এবং আচার-ব্যবহার আছে। এই সংস্কৃতি এবং 
আঁচার-ব্যবহার যাহাতে টিকিয়া থাকে সেজন্য প্রত্যেক জাঁতিই 
চেষ্টা করে! ভাবের আদান-প্রদানের স্থবিধা না থাকিলে এবং 
সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন না হইলে কোন জাতিই উন্নত হইতে পারে না। স্থৃতরাং সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ জাতির কখনই সংখ)ালঘিষদের ভাষার উন্নতির পথে বাধার স্য্টি করা উচিত নহে, 
অথবা নিজেদের ভাষা সংখ্যালঘিষ্ঠদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া 
উচিত নহে। 


ভাষ। রক্ষার অধিকার 


জাতিতত্ব ৪জীতীয়তাবাদ ৫৭ 


(গ) সংখ্যালধিষ্ঠ জাতিকে সর্বদাই স্থানীয় আচার ও প্রথা রক্ষার (162 0০ 
ন661017 0 1009] 1975 817] 01500105) অধিকার প্রদান কর। উচিত। এই 
সামাজিক প্রথাগুলি জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার 
করে। লীগ অফ্‌ নেশন্স্‌ সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতির এই অধিকার 
স্বীকার করিয়। লইয়াছিল। অবশ্য দেখিতে হইবে স্থানীয় আচার 
- «৪ প্রথা! যেন সমগ্র জাতীয় জীবনের ক্ষতির কারণ না৷ হয়। 

(ঘ) একটি রাষ্ট্রে সব জাতিরই আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার 
(01506 60 16591 2100. 0116108]1 ০৫811) থাকা! উচিত। 
পা সাম্যের রাষ্ট্রের অন্ততৃক্তি জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে প্রত্যেক নাগরিকই 
| এই অধিকার দাবী করিতে পারে । গণতান্ত্রিক রাষ্টে আইনের 

“চোখে সকলেই সমান । 
জাতীয়তাবাদের মূল্য ও ক্রটি_জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও সভ্যতা 
€ 9106 2100. [70010361005 ০0 05০196591০৫ 9201070911970-10691 0 
18001081157 10 01511158619) 2 জাতীয়তাবাদের দুইটি দিক আছে। 
প্রথমটি হইতেছে প্ররুত জাতীয়তাবাদ (006 1৪010081190), যাহা একটি 
জাতিকে অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষভাবাঁপন্ন হইতে অথবা অপর 
জাতির উপর আধপত্য বিস্তার করিতে প্রণোদিত করে না। 
এই প্রকার জাতীয়তাবোধ পরস্পরের মধ্যে কলহের সৃষ্টি করে 
'না; বরং ইহা পরস্পরকে আরও কাছে টানিয়া আনে । এই প্রকার জাতীয়তাবোধ , 
গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে এবং বহুজাতি লইয়! গঠিত রাষ্ট্রে যুক্তর্রাস্্বীয় সরকারের প্রতিষ্ঠ। 
করে। আদর্শ জাতীয়তাবাদের যূলনীতি হইতেছে__“নিজে বাচ এবং অপরকে বাঁচিতে 
দাও” | নিজে বাঁচিবার জন্তই তখন যে কোন রাষ্্রকে অপর রাষ্টের সহিত ভাল 
সম্পর্কের স্থষ্টি করিতেপ্হয়। কারণ, বর্তমান জগতে কোন জাতি 
রা ৮ অথব! কোন রাষ্ট্রই অন্যান্য জাতি অথব। অন্যান্য রাষ্ট্র হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া] থাকিতে পারে না। রাজনৈতিক বিশেষতঃ 
অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে সব রাষ্্রকেই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হইতে হয়। অধ্যাপক 
'লাস্কি বলেন বর্তমান জগতে বিভিন্ন রাষ্ী পরস্পরের উপর এত নির্ভরশীল হইয়াছে 
যে কোন একটি রাষ্ট্রে অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছা অন্যান্ রাষ্ট্রের পক্ষে মারাত্মক হইতে পারে ।১* 
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স্থানীয় আচার ও প্রথ। 
রক্ষার অধিকার 


জাতীয়তাবাদের 
দুইটি দিক 





৫৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


যে জাতীয়তাবোধ কোন রাষ্রকে পররাজ্য আক্রমণ করিতে দেয় না'এবং সব জাতির 
সহিত সম্ভাব রাখিয়া চলিতে অন্কুপ্রাণিত করে, সেই জাতীয়তাবোধে উদ্দ্ধ রাষ্ট্র ষে 
শাদরশ জাতীয়শ্রাবাদ কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সহিত তাল রাখিয়। চলিতে পারে। 
সভ/তার অগ্রগতির আদর্শ হিসাবে জাতীয়তাবোধের প্রকৃত মূল্য এইখানে । কারণ» 
রা প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ হইলে ষব রাষ্ট্রেরই কল্যাণ হয়। 
প্রকৃত জাতীয়তাবোধ যেখানে বজায় থাকে, সেখানে প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির 
কাছে একান্ত প্রয়োজনীয় । প্রকৃত জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগতির সহায়ৰ এবং 
আন্তর্জাতিকতার পরিপূরক । প্রকৃত জাতীয়তাবাদের প্রধান গুণ হইল ইহা৷ একদিকে 
বিভিন্ন জাতিকে নিজেদের স্বাতম্ত্য এবং জাতীয় চরিত্র বজায় রাখিতে ও উন্নত করিতে 
অনুপ্রাণিত করে, অপরদিকে ইহা! একটি জাতিকে অপর জাতির সহিত ধোগস্থত্র বজায় 
রাখিয়া অপর জাতির যাহা কিছু ভাল ও স্থন্দর তাহা উপলব্ধি করিতে উৎসাহিত 
করে। ইহাতে একটি জাতি অপর জাতির প্রতিযোগী হয় না। বরং একটি জাতি 
অপর জাত্র নিকট নিজেকে মুল্যবান রূপে পরিণত করে। ইহাতে সমগ্র মানব, 
জাতি উন্নত হয়। 


আদর্শ জাতীয়তাবাদ কোন অবস্থায়ই আস্তর্জাঁতিকতার পরিপন্থী নয়। ম্যাটসিনি; 
ইটালীয় জাতীয়তাবাদের প্রধান হোতা ছিলেন। কিন্তু তিনি যে জাতীয়তাবাদের 
কল্পন। করিয়াছিলেন তাহার মূল বিষয় ইটালীর শ্রেষ্টত্ব হইলেও উহা অন্যান্য জাতির, 
সহিত গ্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক রাখার পরিপন্থী নয়। বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যে বিভিন্ন জাতি 
একত্রিত হইয়। বিশ্বশান্তি ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সম্প্রসারণের জন্য কাজ' করে । 
ইহার অর্থ এই নয় যে কোন জাতিকে ইহার স্বাতন্ত্য অথব। জাতীয়তাবোধ বিসর্জন 
দিতে হইবে । বরং একটি জাতি যদ্দি অপর জাতির সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় 
রাখে, তবে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় এবং সহযোগিতার যাধ্যমে উভয় জাতিই নিজ, 
নিজ ক্ষেত্রে উন্নত হয়। 


কিন্ত জাতীয়তাবাদের ছিতীয় দ্রিকটি বিবেচন! করিলে আমরা এই আদর্শের একটি- 
বুত জাতীয়তাবাদ  ক্রটিও দেখিতে পাই। অনেকক্ষেত্রেই আমরা. জাতীয়তাবোধের 
সংগ্রাজ্যব)দের সৃষ্ট বিকৃত (12:৮০0050 ) বিকাশ দেখিতে পাই।. সেক্ষেত্রে, 
৮ শক্তিমদে মত্ত জাঁতিগুলি নিজেদের সাম্রাজ্যবাদের লিগ্গা, চরিতার্থ 
করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। অধ্যাপক লান্ষি বলেন, যখন কোনও রাষ্ট্রের ক্ষমতা; 


জাত্তস্কও. জাতীয়তাবাদ ৫৯ 


বাঁড়য়া যায়, তখনই জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়।'৮ বিকৃত 
জাতীয়তাবাদ হইতে যে সাআজ্যবাদের স্থষ্টি হয, তাহ! সভ্যতার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক । 
জাতীয়তাবাদের বিকৃত রূপ একটি রাষ্ট্রকে পররাষ্র আক্রমণ করিবার প্ররোচনা দেয়।, 
এই আক্রমণাত্মক জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় শক্তিশালী রাষ্ট্রগ্তলি ছোট ছোট রাষ্ট্রের 
উপর নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করিবার চেষ্টা করে। এই আধিপত্য বিস্তারের 
_ প্রথম পর্যায় হইল অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রের উপর আধিপত্য বিস্তার । 
ব্কিত জাতীয়তাবাদ 
দুঃল জাতির উপৰ তারপর ক্রমশঃ “বণিকের মানদণ্ড দেখা দেয় রাজদগুরূপে |” 
দিল অর্থ নৈতিক অধিকার স্থাপনের পর শক্তিশালী রাষ্ট্র ছূর্বল রাষ্ট্রের 
শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে এবং নিজের সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা 
করে। এইভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার হয়; সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি নিজেদের 
শিল্পক্কাত সামগ্রীগুলি বিক্রয়করণের জন্য অথব। শিল্পোন্য়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় 
কাঁচামাল সংগ্রহ করিবার জন্য বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই 
উপনিবেশগুলিই পরে সাম্রাজ্যের অন্ততৃক্তি হয়। অনেক সময় এই শক্তিগুলি, 
সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে বিভিন্ন দার্শনিক তত্বেরও অবতারণা করে,_যেমন, হূর্বল 
জাতিগুলির উচিত উন্নত জাতিগুলির সংস্পর্শে আসিয়। নিজেদের উন্নত করা, ইতা্দি। 
অনেকক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে অর্থ সাহাধ্য দিয়াও বড় বড রাষ্্গুলি স্যঘ্রাজ্য বিস্তার 
করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে । এই প্রকার বিকৃত জাতীয়তাবোধ এবং সাআজ্যবোধ, 
বিকৃত জাতীয়তাবোধ কখনই আন্তর্জাতিক অন্ুশাসনের সহিত স্ুসমঞ্জস নহে। 
আন্তর্জাতিক শান্তির আন্তর্জাতিকতা। ([1)060790101591150) ) এবং সাম্রাজ্যবাদের 
পক্ষে ক্ষতিকর ও 
([106115115) ) মধ্যে সর্বদাই সাম্তস্তের অভাব দেখা যায়। 
সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে গেলে একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর আক্রমণ করিতে 
হুইবে এবং আক্রান্ত রাষ্ট্রকেও সর্বদাই আত্মরক্ষার জন্য সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখিতে 
হইবে। তাহাতে আন্তর্জাতিক শান্তি বিপন্ন হইয়! পড়ে । দ্বেখা যাইতেছে, আদর্শ 
হিমাবে জাতীয়তাবাদের ইহা! একটি ক্রুটি। যদি “একজাতি একরা্ট্র” নীতি অনুন্থত 
হয়, তবে বিভিন্ন জাতি-রাষ্ট্রের (19610508655 ) মধ্যে গোলমালের এবং কলহের 
আশংকা থাকে ।১* জাতীয়তাবাদের ভিতরেই ইহার বিনাশের বীজ নিহিত থাকে ।, 
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১৯। অধ্যাপক লাশ্ষি জাতীয়তাবাদের এই অসম্পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন, “৮১৪. 
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'উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র নিজের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে এত সচেতন যে ইহা! আন্তর্জাতিক 
সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্যান্য জাতির প্রতি বাধ্যবাধকতা! কিংবা আস্তর্জাতিক আইন পালন 
'করিবার যৌক্তিকতার কথাও বিস্থৃত হয়। নিজের কর্তৃত্বকে বজায় রাঁখিবার জন্য 
উগ্র জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের ভাল হউক তাহা চাহে না এবং প্রয়োজন 
হইলে অপর জাতিকে নিজের পদ্শনত করিবার চেষ্টা করে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে 
যতক্ষণ গ্রাম্যকলহ, সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং দলগত হিংসা থাকে, ততক্ষণ পর্যস্ত জাতীয়তা- 
বিকৃত জাতীয়তাবাদ বাদের প্রকৃত বিকাশ হয় না, সভ্যতারও অগ্রগতি হয় না। 
সভ্যতার অগ্রগতির অপর দিকে একই রাষ্টে ষি বিভিন্ন জাতি থাকে তবে তাহাদের 
মেরি মধো পারস্পরিক বোঝাপড়। এবং সহযোগিতার একটি ক্ষেত্র 
'থাকে। তাহা ছাড়াও যদ্দি একটি জাতির ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত এবং সেই 
জাতি যদি প্রত জাতীয়তাবোধের প্রেরণায় উদ্ধৎদ্ধ হয়, তবে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রটি 
আস্তর্জীতিক শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। অপরদিকে যদি 
বহু জ্ঞাতির ভিত্তিতে এক রাষ্ট্র গঠিত হয় এবং সেই রাষ্ট্রের অন্তভূ্ত জাতিগুলিব 
মধ্যে পারস্পরিক কলহ ও অসহযোগিতা লাগিয়াই থাকে তবে সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক 
-সম্পর্কে জটিলতার সষ্টি হয় এবং বিশ্বশান্তির উপর ইহার খারাপ প্রভাব হইতে পারে। 
ভারতবর্ষে অনেক জাতির বাস। শক, হুন পাঠান-মোগল এক দেশে লীন হইয়াছে । 
কিন্তু, বর্তমানে বিভিন্ন জাতির মধো পূর্ণ সম্প্রীতি থাকায় ভারতবর্ষ প্ররুত জাতীয়ত- 
'বার্দের আদর্শে উদ্ধদ্ধ হইতে পারিয়াছে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করার একটি গুরুতরপূর্ণ 
ভূমিকা অবলম্বন করিতে পারিয়াছে। 

আন্তর্জাতিকতা। ([7006009010109115) ) 2 আন্তর্জাতিকতা। শুধুমাত্র এবটি 
রাষ্্রনৈতিক অন্থভূতি নহে। ইহার একটি আধ্যাত্মিক দিক আছে যাহার প্রেরণা 
মানুষ বিশ্বভ্রাতৃত্ে ( 001%2158] :00)611)0০9 ) এবং আস্তর্জাতিক মৈত্রীর আদর্শে 
উদ্ধদ্ধ হয়। ব্যক্তিগত জীবনের ন্যায় ষ্দি জাতীয়জীবন হুইতেও পর।বদ্ধেষ এবং 
পররাষ্ট্রের উপর লিপ্মা দূর কর] যাঁয় তবে আর কখনই আস্তর্জাতিক বিদ্বেষ এবং 
কলহের সম্ভাবন। থাকে না। আন্তর্জাতিকতার প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রত্যেক স্বতন্ 
জাতিকে তাহার স্বাতন্ধ্য বজায় রাখিতে দিয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক 
সাংস্কৃতিক সহযোগিতা, ভাবের আদানপ্রদান এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র 
প্রস্তুত করা । জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতাঁর জন্যই আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ অতি- 
'জাতীয় আন্দোলন (50761-8010795] 100৮0067)6) সমর্থন করেন। অধ্যাপক 
'লাস্কি মনে করেন পৃথিবীতে যতক্ষণ পরস্পর বিব্দমান ও প্রতিযোগী জাতি-রাষ্ট থাকিবে 


জাতিতিত্ধ ও জাতীয়তাবাদ ৬১. 


ততক্ষণ সভ্যতার অগ্রগতি ব্যাহত হইবে ।২* অতি-জাতীয় আন্দোলনকে সফল 
করিতে হইলে প্রথমেই প্রয়োজন আত্তর্জাতিকতা৷ দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠা” করা । যদি 
জাতীয়তাবাদ কখনও বিকৃত ন৷ হয় তবে ইহা! আস্তর্জাতিকতার পরিপূরক হয়। এই 
দুইটি আদর্শ ই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটি রাষ্ট্রের সদস্য ' 

তি হইয়া যেমন জনসাধারণ তাহাদের সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক 
জীবনের চরম উৎকর্ষ অর্জন করিতে পারে, সেই প্রকার একটি 

আন্তর্জাতিক পরিবারের ( 29101] ০৫ 1801905 ) সদ্য হুইয়। বিভিন্ন রাষ্ট্র ইহাদের 
রাষ্রনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে। আতস্ত- 
াঁতিকত! গড়িয়া উঠিবার একটি কেন্দ্র থাক! চাই,_তাহ] হইতেছে বিভিন্ন রাষ্ট্র যতক্ষণ 
প্রকৃত জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধন! হইতেছে ততক্ষণ আস্তর্জীতিকতার প্রসার হইতে পারে 
না। একটির পরিণতি হইতেছে অপরটি। আস্তর্জীতিকতার ভিত্তি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি 
অপেক্ষ। অনেক ব্যাপক । জাতীয়তাবাদ গড়িয়া উঠে একটি জাতীয় 

55 জনসমা'ঁজ অথব! একটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করিয়া। কিন্তু আস্তর্জীতিকত, 
গড়িয়া উঠে বিভিন্ন এবং সমগ্র জনসমাজকে কেন্দ্র করিয়া।. 

আন্তর্জাতিক বাণিজা, আন্তর্জাতিক আইন এবং আন্তর্জীতিক নীতিজ্ঞান বিভিন্ন রাষ্ট্রকে 
পরস্পরের সান্নিধো আনিয়। আস্তর্জাতিকতার কৃষ্টি করে। অতি-জাতীয় আন্দোলন 
( 501১০1-90101021 1৬00৮010021) )১ আন্তর্জীতিক অর্থ নৈতিক সম্পক এবং 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আত্তর্জীতিকতার ভিত্তি। রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তির বাহক সীমা সম্বন্ধে চলিত ভ্রান্ত ধারণ! আন্তর্জাতিকতার প্রসার 
লাভের প্রধান অন্তরায় স্ট্টি করে। যখন সব রাষ্ট্ই বুঝিতে পারিবে যে আস্তর্জীতিক 
আইন অথবা! আন্তর্জাতিক নীতিজ্ঞান পালন করিয়] চলিলে কোন রাষ্ট্রেরই সার্বভৌম 
ক্ষমতা ক্ষুণ্ন হয় না, তখনই গ্রকৃতভাবে আন্তর্জীতিকতাঁর বিস্তৃতি হইবে । পারস্পরিক 
সদিচ্ছা এবং সহযোগিতার ভিত্তিতে যতক্ষণ বিভিন্ন রাষ্ট্র পরস্পরের সান্গিধ্যে ন। 
আসিতেছে, ততক্ষণ আন্তর্জীতিকতার প্রসার হইতে পাঁরে না। রাট্রসংঘ যে উদ্দেশ্যে 
গঠিত হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্তগুলি সিদ্ধ হইলে অতি-জাতীয় আন্দোলন এতদিনে স্থদৃট 
ভিত্তির উপর প্রতিষিত হইত এবং ইহাতে আন্তর্জীতিকতার প্রসার হইত। একটি 
আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক ভাব-বিনিময় 

আস্তর্জাতিকতার সহযে!গিত! প্রসারের পক্ষে খুবই সহায়ক । 
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বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক মৈত্রী এবং সদিচ্ছ। প্রসারের গুরুত্ব খুবই বেশী। অল্প 
সময়ের মধ্যে দুইটি বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বর্তমানের ঠাণ্ডা 
লড়াইয়ের (০০1৫ ৮/৪%) চাঁপে এবং আণবিক শক্তির বিক্ফোরণে 
মা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতেছে। সেইজন্য 
আত্তর্জীতিক পরিস্থিতির উন্নতি করিতে হইলে বিভিন্ন জাতির 
মধো যাহাতে ভাবের আদান-প্রদান খুব বেশী পরিমাণে হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে । 
আন্তর্জীতিকতা৷ সম্পসারণের প্রধান উপযোগিতা হইতেছে এই যে ইহার ফলে 
পুনরায় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবন| বহুল পরিমাণে দূরীভূত হয়। তাহা ছাড়, আন্তর্জাতিকত। 
যতই সম্প্রসারিত হইবে, বিশ্বের বিশ্চিন্ন জাঁতিগুলি ততই পরস্পরের নিকটতর হইবে 
এবং ইহাতে সব জাতিই উপকৃত হইবে। ইহার ফলে শ্রধু যে বিশ্বশান্তি চলা 
থাকিবে তাহাই নহে; বিভিন্ন জাঁতি অর্থ ইনতিক, সামাজিক এবং সীংস্কৃতিক ক্ষেত্রে 
পারম্পানক সহযোগিত। হইতে উপরুত হইবে । একটি জাতি অপর জাতির বিগ 
তখন বিদ্বেষের চোখে ন। দেঁখির। গ্রীতির চোখে দেখিবে। রাষ্টসংঘের বিভিন্ন বিভাগের 
বিশেষতঃ অর্থ নৈ£তক ও সামাজিক পরিধদের (চ:০01)০1010 010 99018] 00707] ) 
বিভিন্ন বিভাগের ভিরাকলাপ হতেই আমর] আন্তর্জাতিক সহযোগিতার গুরুত্ব যে কত 
বেশী তাহ। বুগিতে পাবি । আণবিক শক্তির অপব্যবহার বন্দ করিবার জন্য এবং 
বিশ্বশান্তি রক্ষা করিবার ওন্য বিভিন্ন জাতির সদিচ্ছার সম্প্রসারণ করা বিশেষ প্রয়োজন 
এবং এইছন্যা আন্তর্জীতিকতার উপফোগিত। খুবই বেশী । 


(5161 56১ 


1. জন"থাভ এবং জলীয় জনণ্মাছেক সংজ্ঞা প্রদ্দান কর। জাতীয় জনসমা/জঃ মূল উপাদান 
কিকি? ভগাদের প্রতে)কটি'ক হগরিা্য? 

| 10009 1১9০9010 6151 50116, আ৮ 216 009 0851 6187597005 01 নৈ 86102081165 ? 
৪ 08909 06 119,0 ঠ, 3৯ )0:1৮০17 78512015] 7 

2, (কান রাষ্ট্র ধক্াবোবের শ্ঠিকাবা উশনানগুরি অসলোচনা কর। 

| 1)1১:068 ৮09 1506018 0898 0188 69 & 80056 01 0165 10. & 86800, ] 

9. আআাচীয় জণসমাঞ্জ গঠনকারী উপাদানগুলি কি কি? শিহিন্ন জাতীয় জনসমাজ সম্পন্ন দেশে 
(চিভাবে একটি জাতির হট হয়? 

| ৬1719 29 608 159690900৮8 6920 ৮0 020069 % 25610091165? [ন০তা 0069 ৪ 108$1010 
90109 ২060 1061108 270 ছি 0980৮5 0£ 0150799 13861002118163 ? | 

£* (ক) জাতীয় জননমাঞ। (খ) জাতি ও (গ) রাঃ্রর »ধ্ো পার্থক্য দেখাও। 

| 10486100519) ০০৮৭০9) (8) 96192081165, (8) 51910 800 (০) 866০, ] 


জাতিতত্ব ও জু্ঠতীয়তাবোধ ৬৩ 


৮. রাষ্ট্রনৈতিক নীতি হিদাবে মাত্মনির্ধারনের অধিকার নীতিটির মূল্য ও সীমাবন্ধত। আলোচনা কর। 

[10150258 609 58156 800 117016861078 0: ৮9 0006186 01 9611-0968200109610]0 55 
01100] 00175017019, ] 

6. “এক জাতি, এক র ্রণননীতি পরীক্ষা কর) তুমি কি মনে কর জাতীয় জনসমাজের তত্ব ইতিহাসের 
পশ্চ'দগাঁমী পদক্ষেপ। জাতীয় জনদমাজ কি রাষ্ট্রের ভিত্তি হিনাণব কাজ করিতে পারে। 

[ 75101786109 26০0: 0£ 0769 [851010, 099 3৮৪৮৮, 10) 5০00 80108 008৮ 65৪ 6090 
01 56107091165 18 & 195:0£7503 4630 10 1018005 ? 

দ. জাতীয় জনদমাজের অধিকার কিক্কি? 

| 086 ছ:5 0156 2181069০015 610205119৩3 ? ] 

৪. জান্ঠীয় জননমাজের প্রয়োজনীয় উপাদান কি কি? জাতীয় জনসমাজ কি? বাষ্ট্রের ভিত্তি 
হিনাবে কাজ করিতে পারে? ভ্োমার উত্তরেব পক্ষে যুক্তি প্রদান কর। 

[ আ106 576 61799838119] 9191)9069 ০01 60020%]16 2 05 60081167506 গন % 0২ 
01 96968150007 318 16930108101: 000: 808 6], ] 

9. তুমি কি মনে কর জাতীয়তাবাদ আত্তর্জাতির্ক বাবস্থার সঙ্গে সামগ্রস্তবিহীন? তোমার উ্চি টির 
পাক্ষ যুক্তি দেখাও। আত্মর্জাতিকাঁর উপর একটি টীকা লিখ। 

[103 ০৮0 (1710 6086 35610105115] 15 1150092009%51019 1110 217106608610081] 056৮? 
13158 18৮80758100 5012 80৭9৮, 0৮0 %170009 02 €10)97108,010108118100,” ] 

10, জাতীয়হাবাদ বনাম তাতুর্জাতিকতাব সমন্যাটি আলোদনা ঝর। 

[| 101-01৭৭ 619 10700191006 35601081191) ৮৪০ [10661780101091]18100, ] 

11, রাষ্ট্রনৈতিন আদর্শ তিসাবে আন্তর্জাতিঞ্তার ভিত্তি এবং উপ:ষাগিন! আলোচনা ফব। 

| [015৩৭ 609 1319 10076116501 [0632061010%]1রতা 2৪ 9 00116102] 10021.) 

1থ,. জাতি, জাঙীধ জনদমাল এবং জাতীয়তাবাদের অর্থ ব্যাখা ঞকর। জাতীয় ছননম'জ কি 
আধুনিক রাষ্ট্রুলির সন্তোষজনক ভিত্তি 


[ 201710 0156 0107031169 01 ব501012, 55008]165 800. 20102081820, 15 13500208015 
& 88615150695 18913 01 1700680 868%/609? ] 


18. কোন বাষ্টরেব সীমাবেখা কি জাতীয় জনদমাজেব সীমারেখার মহিত এক হওয়া উচিত। 
তামার উত্তরেব পক্ষে যুক্ত দেখাও। 


| 9800]0 1)01001:128 ০0 36566 90100109 জা) 609 00170081658 01 5610209116065 2 
ক 1958013 10৮ 700: 20961, ) 


1, জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা প্রদান কর। জাভী£তাবাদ কি সভ্যঙার প্রতিবন্ধক? হোম 
উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও । 


[13208 8৮101991130, [ন 86100511800 % [83109,00 %০ 01511155610 2 0158 1£9৪703 
£0: ৮০00 20800, ] 


(এই প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশটিব উত্তর দেওয়ার সময় প্রথমে দেখাইতে হইবে কেন অনেকে যনে করেন 
টে জাতীয়তাবাদ সভ্যতার অগ্রগ্ির পক্ষে বিদ্বপ্বরূপ। অর্থঃৎ, প্রথমে জাতীয়তাবাদের বিকৃতি রূপটি 
মালোঠন। করিতে হইবে। উহার পর দেখইতে হইবে যে জাভীয়তাধাদ দর্দাই যে আরুমণান্ুজ্জু এথব! 
বিকৃতিবপসম্পন্ন হইবে, তাহা শহে। ইহার একটি ভাল দিকও আছে এবং সেউদিক চইকে ইহা 
'মান্তর্জ(তিকত্ভাব সম্্রসাপ্ণর পক্ষে সহায়ক ; ইহ'ই হইতেছে প্রকৃত জাশীয়ভান্া।) 
16. আদর্শ ঠিনাৰে আন্তর্জাতিকতার মৃক্যায়ন বর। 
[ &6690006 80 85810801010 01 1011)200105]1872 08 & 00116108] 1098]. | 
16. জাতির “আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার বলিতে কি তুমি বুঝ ? ইহা.কি একটি বাঙনীয আদর্শ? তোমার 
উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও। 
| ৬৪৮ 0০ ০০ 0080 0 67 08106 9 8811-00690001788190 01 & 20000 2 [৪ 16 & 
088115019 1088]? 0159 78%8008 10 00 808০, ] 


স্ব) 


রাষ্টসংঘ- ইহার উদ্দেশ্ঠ, গঠন ও ক্রিয়াকলাপ; 
ষষ্ঠ অধ্যায় | (70৩ 07150 20005-105 0৮1০০৮%০, 
১100019 8170 17170010179 ) 





রাষ্ট্রসংঘ গঠনের প্রস্ততি 


€( 018 ৮985 10 7512)0)189171705 16 70. টি. 0.) 


রাষ্ট্রসংঘ অথবা "7০ [071060 [50015 গঠিত হইবার আগে জাতিপুঞ্জ (7০ 
[.220০ ০£ [96009) পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ-সেতু হিসাবে বা জাতি- 
সমূহের পরিবার ( 8210115 ০৫ [50015 ) হিসাবে কাজ করিত । প্রথম মহাযুদ্ধের 
পর ভাইসরয় চুক্তি অনুযায়ী মোটামুটিভাবে জাতিতত্বের ভিত্তিতে জাতিপুগ্জ গঠিত 
হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে শান্তিপূর্ণ ও সহযোগিতাপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা ছিল 
জাতিপুঞ্জেন অন্যতম উদ্দেশ্য । কিন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রতিরোধে জাতিপুগ্ধ ([:5980০ 
০£ [90025 ) সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় । ১৯৪১ সালে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্পতি রুজভেপ্ট 
প্রত্যেক জাতীয় জনসমাজের জাতির পর্যায়ে উন্নীত হইবার অধিকারের কথ! ঘোষণ! 
করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে চার প্রকার স্বাধীনতার কথাও ঘোষণা করেন। এই 
চাঁরিটি স্বাধীনতা হইল (১) বাক্য ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ( 19090] ০02 
9799০0) 9100. [:%7039101) )১, (২) ধর্মের স্বাধীনতা (ঢ1550007 06 [২61151017), 
(৩) দাপিজ্র্য হইতে মুক্তির স্বাধীনতা! (৮০900000007 00৬৮6৮৮ ) একং (৪) ভয় 
হইতে দুক্তির স্বাধীনতা ( ০০010. 2010. ঢ90:)। ১৯৪১ সালের ১৪ই আগস্ট 
আঅশটলান্টিক চুক্তির (41207615169 ) মাঁধামে গ্রেট ব্রিটেনের তদানীন্তন 
প্রধানমন্ত্রী চাচিল এবং প্রেসিডেন্ট রুজভেন্ট মিত্রপক্ষ কেন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছে তাহ! 
ব্যাখ্যা করেন। আটলাটিক চুক্তির আটটি দফা! (8:70 7০100 ) ছিল। সেইগুলি 
হইতেছে,_-(১) আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপে মরিত্রপক্ষের লিপ্ত মা হওয়া, 
(২) জনসাধারণের ইচ্ছান্যায়ী কোন ভূখণ্ডের ভৌগোলিক সীমারেখা পরিবর্তনশীল 
হওয়া, (৩) জাতীয় জনসমাজের আশা-আকাজ্ষা অনুযায়ী 
সরকারের গঠন ও প্রকৃতি নিরূপিত হওয়া, (৪) ব্যবসায় 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষ কর্তৃক প্রতিটি রাষ্ট্রের সহিত একজাতীয় 
বাণিজ্য নীতি অন্থসরণ করা, (৫) মিত্রপক্ষের সদস্যদের মধ্যে অর্থ নৈতিক সংহতি 
গড়িয়। তোলা, (৬) নাৎসী জার্মানীর পতনের পর শান্তি প্রতিষ্ঠা করিৰাব আশা 


আটলান্টিক চুক্তির 
আটদফ। প্রস্তাব 


্ি 
রাষ্সংঘ-*ইহার উদ্দেশ্য, গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৬৫ 


পোষণ কর] এবং প্রতিটি জাতি যাহাতে নিরাপদে টিকিয়৷ থাকিতে পারে সেই চেষ্টা 
করা (৭) শাস্তি প্রতিষিত হইবার পর প্রতিটি জাতির মানুষ যাহাতে নিশংকচিত্তে 
সমুদ্র ও মহাসাগরে পাড়ি দিতে পারে সেই ব্যবস্থা বজায় রাখা এবং (৮) বিশ্বের 
প্রতিটি জাতি যাহাতে শক্তি প্রয়োগ নীতি পরিত্যাগ করে সেই পরিবেশ গড়িয়! 
তোলা । 

শক্র শক্তিজোটকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিবার জন্য ১৯৪২ সালের ১ল। জানুয়ারী 
মিত্রপক্ষ রাষ্ট্রসংঘ গঠনের জন্য মিলিত হন। তখন এই সম্মিলনের মুখা উদ্দেশ্য 
ছিল, শত্রপক্ষকে ভরত পরাজিত করিয়া বিশ্ব-শাস্তির পুন:প্রতিষ্ঠা করা । মিত্রপক্ষ 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিভিন্ন স্থ]নে বিভিন্ন সময়ে মিলিত হইয়াছিলেন। মিন্রপক্ষের 
কোন সদস্যই পুনরায় জাতিপুগ্তকে পুনরুজ্জীবিত করার সমর্থক ছিলেন না। ১৯৪৪ 
সালের ৭ই অক্টোবর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ডাম্বারটন্ওকস্‌ সম্মেলনে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের (তৎকালীন জাতীয়তাবাদী চীন ) প্রতিনিধিগণের 
নিকট একটি নৃতন আত্তর্জঁতিক সংঘ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রস্তাব পেশ করে। এই 
প্রস্তাবে যুদ্ধ অবসান এবং শাস্তিরক্ষার জন্য ১১ জন সদস্য লইয়া একটি নিরাপত্র। 
পরিষদ (9০০5: 0০851১০1]) গঠন করিবার কথা বল! হয় । নিরাপত্ত। পরিষদের 
অধীনে একটি সেনাবাহনী রাখিবার কথাও প্রস্তাবে বলা হয়। এই প্রস্তাব শাস্তিকামী 
জনসাধারণের মনে আশার সঞ্চার করে। নিরাপত্ব। পরিষদ্দে ভোট পদ্ধতি কিভাবে 
নির্ধারিত হইবে সেই সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনার জন্য ক্রিমিয়ার ইয়াণ্টা শহরে 
রুজভেণ্ট, চাচিল এবং ষ্র্যালিন এক বৈঠকে মিলিত হন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্রেটন- 
উডসে (166019095 ) বাষ্্রসংঘের সনদের প্রাথমিক খসড়। প্রস্তুত হয়। ইহার 
পর ১৯৪৫ সালের ২৫শে এপ্রিল সানফ্রান্সিসকে। শহরে ৫০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের 
উপস্থিতিতে রাষ্ট্রসংঘের প্রারস্তিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। ১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন 
তারিখে ৫১টি সদস্য-রাষ্ট্র একজোটে রাষ্্রসংঘের সনদের স্বীকৃতি প্রদান করে, এবং 
১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্্রসংঘ গঠিত হয়। 

রাষ্টসংঘের সনদের প্রস্তাবনা (0159001015 €০ 0০ 0. 2. 00081620) 

রাষ্্রসংঘের সনদের প্রস্তাবনাটি নিম়রূপন*্* : 

“আমরা, সম্মিলিত রা্্রসংঘের প্রতিটি মানুষ প্রতিজ্ঞা করিতেছি,_-পর পর 
ছুইাটি বিশ্ব-মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলার মধ্যে মানুযের জীবনে যে অকথ্য ছুঃখ-কষ্ট 
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রাষ্্র৫ (21 21) 


০ 


৬৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নাযিয়া আসিয়াছে তাহা হইতে ভবিষ্তং মানব সমাজকে যাহাতে রক্ষা করা যাক 
সেইজন্য সচেষ্ট হইবে, এবং আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে মৌলিক মানবিক অধিকার 
মানুষের মর্ধাদা, স্ত্রী-পুরুষ নিবিচারে সমান অধিকার এবং বৃহৎ ও ক্ষুদ্র প্রতিটি 
জাতির মধ্যে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হইব, এবং এমন এক পরিবেশের 
স্ষ্টি করিব যাহাতে ন্যায় এবং মর্যাদার সহিত নামবিক কল্যাণের জন্ত যে-কোন 
চুক্তি ও আস্তর্জাতিক আইনের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা প্রদশিত হয়, এবং 

বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থে সামাজিক অগ্রগতি ও জীবন ধারণের মানের উন্নতি 
হয়ঃ এবং 
এই সকল উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমরা পারস্পরিক সহযোগিতা! ও 
সহনশীলতার মাধ্যমে যাহাতে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবেশীর মত বসবাস করিতে পার 
সেই চেষ্টা করিব এবং 

আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্ত। রক্ষার্থে সম্মিলিত হইব, এবং 

বিশ্বমানবের অর্থ নৈতিক ও সামাজিক কল্যাণের জন্য একটি আস্তর্জ(তিক প্রতিষ্টান 
গড়িয়া তুলিব, 

এই সকল উদ্দেশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য *'আমর। প্রস্তাব গ্রহণ 
করিতেছি, 
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রাষ্ট্রসংঘ- টুর উদ্দেশ, গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৬৭ 


আমরা যাহারা আমাদের নিজ নিজ জাতীয় সরকারের প্রতিনিধি এই 
সানফা '্সিদ্কো। শহরে সম্মিলিত হইয়াছি, রাষ্ট্রসংঘের সনদ পূর্ণ অবস্থা পোষণ করি এবং 
এই কারণেই “রাষ্্রসংঘ” নামে আমর! এক আত্তর্জীতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিলাম ।” 
রাষ্টসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি (01001016529 001750555 ০ 0106 
ঢ. টি) £ রাষ্রসংঘ সনদের ১নং এবং ২নং ধারায় রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্য ও নীতি 
সন্নিবেশিত আছে। রাষ্রসংঘের উদ্দেশ্যগুলি নিয়রূপ £ 
আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা ব্জায় রাখা, এবং এই উদ্দেশ্তে শাস্তি বিদ্নিত 
হইবার সমুদয় আশংকা দূর করিবার জন্য এবং প্রতিরোধ করিবার 
আন্তর্জাতিক শাস্তি ও 
নিরাপত্ত। বজায় রাখা. জন্য, আক্রমণাত্মক কাজ এবং শাস্তিভঙ্গকারী ব্যবস্থাসমূহ 
প্রতিরোধ করিবার জন্য, এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে আস্তর্জাতিক 
আইন ও ন্যায়ের নীতি অনুযায়ী আস্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য 
কার্ষকরী যৌথ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! । 
জাতি সমূহে মধ (২) সমান অধিকার এবং জাঁতিসমূহের আত্মনির্ধারণ নীতির 
বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রতি সন্মান প্রদর্শনের উপর ভিত্বিশীল হইয়া! বিভিন্ন জাতির 
নিন মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হইবার ব্যবস্থা করা এবং 
বিশ্বশাস্তিকে জোরদার করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থ! অবলম্বন করা । 
মামাজিক, অর্থনৈতিক (৩) আন্তর্জীতিক ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক 


সা ক্ষেত্রে ও মানবিক সমস্তাসমূহের সমাধান করিয়া এবং জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, 
সহযোগিতার পথ ভাষা ও ধর্ম নিবিশেষে মানষের অধিকার এবং মৌলিক 
নিত স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগিতা 
অর্জন করা, এবং 


(৪) এই সাধারণ উদ্দেশ্তগুলি সাধন করিবার জন্ বিভিন্ন জাতির প্রচেষ্টার সমন্বয় 
করিবার ক্ষেত্র হিসাবে কাজ করাই হইতেছে রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্ট। 
বিভি্ জাতির রাষ্ট্রসংঘের সনদের ১নং ধারার যে উদ্দেশ্ঠগুলি বণিত হইয়াছে 
উদ্দেশ্যের সমন্বয় সেইগুলি অর্জন করিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘ নিয়লিখিত নীতিগুলি 
বানর অন্ুসরণ করিবে বলিয়া সনদে উল্লেখ করা হইয়াছে +_-(১) বিভিন্ন 
সন্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ও সমতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হইবে । 

(২) রাষ্রসংঘের সদস্যদের সমুদয় অধিকার এবং ক্ুবিধা সমানভাবে ভোগ করিবার 


জন্য প্রত্যেক স্বস্য-রাষ্ট্রকেই রাষ্ট্রসংঘের সনদ অনুযায়ী সমুদয় কর্তব্য ও দায়িত্ব নির্বাহ 
করিতে হইবে। 


৬৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(৩) সব সদশ্ত-রাষ্্রই নিজেদের আস্তর্জীতিক বিবাদ এমনভাবে শাস্তিপূর্ণ উপায়ে 
মীমাংসা! করিবে যাহাতে আস্তর্জাতিক শাস্তি, নিরাপত্তা এবং ন্যায় বিস্সিত না হয়। 

(৪) সব সবশ্ত-রাষ্ট্ই আস্তর্জীতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অন্য কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক 
অখণ্ডততা অথবা রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার বিপক্ষে আক্রমণ কর! কিংবা আক্রমণের ভয় 
দেখানো হইতে অথবা রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্টের বিরোধী এই জাতীয় কোন কাজ কর! 
হইতে বিরত থাকিবে। 

(৫) বর্তমান সনদ অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ যাহা কিছু কাজ করিবে তাহাতে সাহাষ্য 
করিবার জন্য সব রাষ্ট্রই প্রস্তত থাকিবে, এবং রাষ্ট্রসংঘ যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে সেই জাতিকে সাহাধ্য কর1 হইতে বিরত থাকিবে । 

(৬) যে সমস্ত রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের সস্ নহে, তাহারাও যাহাতে আত্তজাতিক শাস্তি 
ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য চেষ্টা করে সেইদিকে রাষ্টরসংঘ লক্ষ্য রাখিবে । 

সনদে এমন কোন বিধান নাই যাহা অনুযায়ী রাষ্্রসংঘ কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ 
ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে। তবে যদি দেখা যায় যে কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ 
বিষয়সমূহ আতস্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তাকে বিশ্নিত করিতেছে, তবে রাষ্ট্রসংঘ 
আস্তর্জীতিক শান্তি ও নিরাপত্বার স্বার্থে উপযুক্ত ব্যবস্থা! অবলম্বন করিতে পারে । 


রাষ্টসংঘের কাঠামো! (900০6916 ০৫ 0) [00166 18005 ) 


রাষ্টসংঘ একটি বিশ্বরাষ্্র কিংবা অতি-জাতীয় রাষ্ট্র (940০1-0800708] 96৪0০ ) 
নয়। রাষ্ট্রসংঘের সব সস্ত-রাষ্ট্রই সার্বভৌম । রাষ্সংঘ হইতেছে বিভিন্ন সার্বভৌম 
রাষ্ট্রের মিলন কেন্দ্র । রাষ্টসংঘের ছয়টি বিভাগ আছে; সেইগুলি হইতেছে, সাধারণ 
সভা (11172 020121 £955100]5 ), নিরাপত্তা পরিষদ (102 ৯০০৪ 
0001)01] ), অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (1770 7১০01001010 2170. 50০19] 
0001001] ), অছি-পরিষদ ("2)6 10056069191  0০01001] ), আস্তর্জাতিক 
বিচারালয় (076610596101079] 0০01৮ 0 0050০৪) এবং দপ্তরখানা (১০০:০০০1120) | 

সাধারণ সভা (706 0617019] £55607১]5 ) ৫ রাষ্রসংঘের সনর্দের ৯ নম্বর 
হইতে ২২ নম্বর পর্যন্ত ধারাগুলি সাধারণ গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করিয়াছে। 
রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৯ নম্বর ধারায় বল। হইয়াছে যে রাষ্রসংঘের 
সব সস্য-রাষ্্র লইয়। সাধারণ সভা] গঠিত হইবে । এখানে উল্লেখ 
করা যাইতে পারে যে ১৯৭৫ সাল পর্যস্ত রাষ্রসংঘের মোট সদস্ত সংখ্যা ছিল ১৪৩ + 
প্রত্যেক স্দস্ত-রাষ্ট্র সাধারণ সভায় পাচজন প্রতিনিধি পাঠাইতে পারে। 


সাধারণ সভার গঠন 


রাষ্ট্রসংঘ- ইন্থাকধ উদ্দেশ্য, গঠন ও ক্রিয়াকলাপ রর 


রাষ্্রসংঘের সনর্দের এক্িয়ারের মধ্যে অস্তভূক্তি অথবা রাষ্ট্রসংঘের কোন বিভাগের 
ক্ষমতা এবং ক্রিয়াকলাপের সহিত জড়িত এই জাতীয় যে কোন বিষয় লইয়া আলোচন। 
সাধারণ সভায় চলিতে পারে (১০ নং ধারা )। তাহা ছাড়া, যে সমস্ত আস্তর্জাতিক 
বিবাদ লইয়া নিরাপত্তা পরিষদ পর্যালোচনা করিতেছে সেই 
সকল বিষয় ছাড়া যে কোন আন্তর্জাতিক বিবাদের মীমাংসাকল্পে 
সাধারণ পরিসদ রাষ্ট্রসংঘের সদশ্ত-রাষ্রগুলির নিকট এবং নিরাপত্র 
পরিষদের নিকট সুপারিশ প্রদান করিতে পারে (১০ নং এবং ১২ নংধারা)। 
আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতার 
নীতিগুলি সাধারণ পরিষদ বিবেচন্ট করিতে পারে। এই জাতীয় বিবেচনার মধ্যে 
নিরস্ত্বীকরণ, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি বিষয়ও থাকিতে পারে। এই বিষয়গুলি বিবেচনা 
করিয়া সাধারণ পরিষদ নিরাপত্ত। পরিষদের নিকট প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করিতে 
পারে €(১১নং ধারা )। রাষ্রসংঘের কোন সদন্ত-রাষ্টট কর্তৃক আনীত হইলে অথবা 
নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক প্রেরিত হইলে আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার সহিত 
সম্পকিত যে কোন বিষয় লইয়া সাধারণ সভা আলোচন। করিতে পারে। সনদের 
৩৫ নম্বর ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদ অন্যাঁয়ী রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নহে এইরূপ কোন রাষ্ট ঘদ্দি 
আভ্তজা,ঙক শান্তি ও 1নরাপত্তার সহিত জড়িত কোন বিষয় সাধারণ সভার আলোচনার 
জন্য প্রেরণ করে তবে সাধারণ সভা সেই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতে পারে। 
অবশ্য এই সকল ক্ষেত্রে সাধারণ সভার আলোচনা, রাষ্্সংঘের সনদের ২২ নম্বর ধারার 
দ্বারা সীমিত। অর্থাৎ, যদি নিরাপত্তা পরিষদ ইতিমধ্যে এই 
নি বিষয়গুলি সম্পর্কে আলোচনা অথবা অনুসন্ধান চালায়, তবে, 
মধো সম্পর্ক সাধারণ সভা আর এইগুলি লইয়। আলোচন! করে না। কস্ত 
যাদ্দ এমন কোন সমস্যার ত্ষ্টি হয় যাহার ফলে আস্তর্জাতিক শাস্তি 
ও নিরাপত্ত। নষ্ট হইয়া! যাইবার আশংক] থাকে, তবে সেই বিষয় সম্পর্কে নিরাপত্ত। 
প1রষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা সাধারণ সভার অন্যতম কাজ। নিরাপত্তা পরিষদ থে 
ব্ষয়গুলি লইয়া আলোচনা করিতেছে সেইগুলি সম্পর্কে নিরাপত্ত। পরিষদের সম্মতি 
লইয়৷ সেক্রেটারী জেনারেল . সাধারণ সভার নিকট একটি বিজ্ঞপ্তি পাঠান, আবার ষে 
মুহে নিরাপত্তা পরিষদ সেই আলোচন। বন্ধ করিয়া! দেয়, সেক্রেটারী জেনারেলও তাহ! 
তৎণাৎ সাধারণ সভাকে জানাইয়! দেন। যদি তখন সাধারণ সভার অধিবেশন বন্ধ 
থাকে, তবে সেক্রেটারী জেনারেল সেই মর্মে সব স্স্য-রাষ্ট্রের নিকট বিজ্ঞপ্তি পাঠান। 
রাষ্্সংঘের সনদ্দের ২৩ নং ধারা অন্থ্যায়ী সাধারণ সভ। রাষ্্রনৈতিক ক্ষেত্রে 


সাধারণ দভার ক্রিয়।- 
কলাপ ও ক্ষমতা 


৭০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আন্তর্জাতিক সহযোগিত। বুদ্ধির জন্য এবং আন্তর্জাতিক আইনের ক্রমোন্নয়নের জন্য 
অনুশীলন চাঁলাইতে পারে এবং স্থপারিশ প্রদান করিতে পারে। তাহা ছাড়া 
অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, স্বাস্থ্য সম্পকিত, জাতি-ধর্ম, ভাষা, স্ত্রী-পুরুষ 
নিরবিশেষে মানুষের মৌলিক অধিকার সম্পকিত এবং মৌলিক স্বাধীনতা! সম্পকিত 
ব্যাপারেও অন্রশীলন করিবার এবং স্পারিশ প্রদান করিবার অধিকার সাধারণ সভার 
আছে। 
রাষ্রসংঘের সনদের ১২নং ধারার দ্বারা সীমিত থাকিয়। সাধারণ সভ| কোন অবস্থার 
শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য জাঁতিসমূহের সাধারণ কল্যাণের জন্য এবং জাতিসমূহের মধ্যে 
বন্ধুত্বের সম্পর্কে ভাঙ্গন প্রতিরোধ করিতে পারে এই প্রকার স্থপারিশ প্রদান করিতে 
পারে। 
সাধারণ সভ1 নিরাপত্তা পরিষদের বাৎসরিক এবং বিশেষ রিপোর্ট গ্রহণ করে ; 
এই বিবরণীতে সারা বৎসর ধরিয়া! নিরাপত্তা পরিষদ কি কি কাজ করিয়াছে তাহার 
উল্লেখ থাকে । শুধু নিরাপত্তা পরিষদই নহে, রাষ্ট্রসংঘের অন্তান্য বিভাগের রিপোর্টও 
সাধারণ সভ। গ্রহণ করে। অছি-পরিষদ যদ্দি কোন বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্তের জন্য 
সাধারণ সভার মতামত জানিতে চাহে, তবে সাধারণ সভ1 সেই বিষয় সম্পর্কে আলোচন। 
করিতে পারে । সাধারণ সভা সমগ্র রাষ্ট্রসংঘের বাজেট অনুমোদন করে এবং রাষ্্রসংঘের 
মোট ব্যয়ে কোন রাষ্ট্রের কত অংশ থাকিবে তাহা নির্ধারণ করে। কোন বিশেষীকৃত 
সংস্থার বাজেটও সাধারণ সভ! বিবেচন। এবং অনুমোদন করে । 
সাধারণ সভার অধিবেশনে প্রত্যেক সাস্-রাষ্ট্রের একটি করিয়া ভোট থাকে। 
কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে সাধারণ সভার উপস্থিত এবং 
ভোট-প্রদানকারী স্বস্তদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্যে সিদ্ধান্তটি 
১৮ ভোট অনুমোদিত হওয়া চাই। এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি 
হইতেছে আস্তর্জীতিক শাস্তি ও নিরাপত্তার সহিত জড়িত বিভিন্ন 
বিষয়, নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদন্যদের নির্বাচন, অর্থ নৈতিক ও সামাজিক 
পরিষদের সদশ্যদের নির্বাচন, অছি-পরিষদের সদস্ নির্বাচন, কোন সদস্ত-রাষ্ট্রের হযোগ- 
স্ববিধা রদ করা, কোন সনস্ত-রাষ্ট্রকে বিতাড়িত করা, অছি-শাসিত অঞ্চলগুলির 
অধিকার সম্পর্কে অথবা ইহাদের কোন অঞ্চলগুলির বিষয় সমূহের বিচার বিবেচন] করা 
এবং বাজেট অন্থমোদন করা। সাধারণ বিষয়গুলি সম্পর্কে ( যেগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
নহে ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার ক্ষেত্রে সাধারণ সভার ছুই-তৃতীয়াংশ সদস্তের ভোটের 
প্রয়োজন হয় নাঃ সাধারণ ভাবে ভোটের সংখ্যাধিক্যের দ্বারাই প্রস্তাব অনুমোদিত 


রাষ্রসংঘ-_ইহার উদ্দেস্ট, গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৭১ 


হয়। যদি কোন জদস্য-রাষ্ট্রের রাষ্্সংঘকে দেয় টাকা বাকী পড়িয় যায়, তবে সাধারণ 
সভা ইচ্ছ। করিলে সেই সদশ্ত-রাষ্ট্রকে ভোট প্রদানের জন্য অনুমতি দিতে পারে। 
সাধারণ সভার অধিবেশন প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে হয়। তাহা ছাড়া, অবস্থ1 
বিশেষে প্রয়োজন হইলেও সাধারণ সভার অধিবেশন বসিতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে 
সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার অধিবেশন আহ্বান করেন। সাধারণ সভার 
অধিবেশনের পদ্ধতি সাধারণ সভ। নিজেই স্থির করিয়া থাকে এবং প্রতি অধিবেশনের 
সভাপতি সাধারণ সভাই নির্বাচিত করে। নিজের কাজগুলি সম্পাদন করিবার জন্য 
সাধারণ সভ| দরকার হইলে কোন সহকারী সংস্থা গঠন করিতে পারে। অবস্বায়ত্ত- 
শাদিত অঞ্চলগুলির যে সমস্ত বিষয় সেক্রেটারী জেনারেল সাধারণ সভার বিবেচনার জন্য 
পেশ করেন, সাধারণ সভ! সেইগুন্বি বিবেচনা করে। 
নিরাপত্তা পরিষদ (179 96681465 00811011)$ নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত 
হয় ১৫ জন সদস্য লইয়।। এই সদস্ত-রাষ্গুলির মধ্যে পাঁচটি রাষ্ট্ট হইতেছে স্থায়ী 
সদস্য; ইহারা হইতেছে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র, 
পরাগ পথ গ্েটক্রিটেন, ফ্রান্স এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন।« অবশিষ্ট ১০টি 
সদশ্য-রাষ্্ী সাধারণ সভ] কর্তৃক ছুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। 
অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে অবসর গ্রহণকারী কোন রাষ্ট্র অবসর গ্রহণ করার 
অবাবহিত পরেই পুনরায় নির্বাচন প্রাথী হইতে পারিবে না। প্রথম নির্বাচনের সময় 
তিনটি সদশ্য-রাষ্ট এক বংসরের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অস্ত নির্বাচিত হয়। 
রাষ্্রসংঘের সনদের ২৭ নম্বর ধার! অনুযায়ী নিরাপত্ত। পরিষদের প্রত্যেক সদন্তেরই 
একটি করিয়া ভোট আছে। নিরাপত্তা পরিষর্দের অধিবেশনের পদ্ধতি সম্পর্কে কোন 
সিদ্ধান্ত পরিষদের সাতটি সবস্ত-রাষ্ট্রের অন্মোদনে গৃহীত 
88 হয়। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে সদশ্য-রাষ্রেরে সরকার 
নিজম্ব বিশেষ প্রতিনিধি পাঠাইতে পারেন। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের 
জন্য প্রতি মাসে বর্ণনাহুত্রমে একজন সভাপতি নির্বাচিত হন। নিরাপত্তা 
পরিষদের অধিবেশনের পদ্ধতি কি হইবে তাহা নিরাপত্বা পরিষদই স্থির করে। 
নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাবই গৃহীত কিংবা অনুমোদিত হইতে পারে না যদি 
ইহাতে স্থায়ী সাস্য-রাষ্্রগুলির যে কোন একটি ভেটো (৮৪6০) প্রয়োগ করে। অর্থাৎ 
নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সবস্য-রাষ্ট্রগ্ুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না কোন নিদিষ্ট বিষয়ে একমত 


৫। পূর্বে জাতীয়তাবাদী চীন নিরাপত্তা পরিষদের দন্ত ছিল। ১৯৭১ সালে চীন রাষ্ট্রপংঘের সমস্ত 
পদ এবং সেইনঙ্গে নিরাপত্া। পরিষদের সত্য পদ্ম লাভ করে । 


৭২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


হইতেছে ততক্ষণ পর্যস্ত কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় না| যদি নিরাপত্তা পরিষদ এমন 
কোন বিষয় সম্পর্কে আলোচন! করে যাহার সহিত নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নহে এমন 
কোন রাষ্ট্র জড়িত, তবে নিরাপত্তা পরিষদ ইহার অধিবেশনে সেই স্7স্য-রাষ্ট্রকে উপস্থিত 
থাকিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে পারে । নিরাপত্তা পরিষদ যখন কোন আন্তর্জাতিক 
বিবাদ সম্পকিত ব্যাপারে আলোচনা করে, তখন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রাষ্ট্রকে 
নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে নিজের পক্ষ সমর্থনের জন্য আমন্ত্রণ জানান হয়| 

নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান কাজ হইল আস্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্ব! বজায় রাখা 
এবং যুদ্ধের সমুদয় সম্ভাবন] দূর করা । অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য সনদের ৪ ৭নত 
ধারায় উল্লিখিত সামরিক কমিটির (2111 ৯১৫৫ 
00701016596 ) সাহায্যে নিরাপত্তা পরিষদ কার্ষস্থচী প্রস্তত 
করে। যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রস্তুতির জন্য যাহাতে রাষ্ট্রও জনসম্পদ 
ও অর্থনৈতিক সম্পদের অপচয় না হয় এবং বিশ্বের শাস্তি ও নিরাপত্তা যাহাঁতে বজায় 
থাকে ও দৃঢ়তর হয় সেইজন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা! অবলম্বন করিবার ক্ষমত! * দায়িত্ব 
নিরাপতা৷ পরিষদের উপর ন্যস্ত আছে। 


নিরাপত্তা পরিষদকে ইহার বাৎসরিক বিবরণী সাধারণ সভার নিকট পেশ করিতে 
হয়। সাধারণ »ভা কোন বিষয়ে কোন প্রকার স্থপাঁরিশ নিরাপত্তা পরিষদের নিকট 
পাঁঠাইলে নিরাপত্। পরিষদ ইহা বিবেচন। করিয়া দেখে । 

আন্তজাতিক ব্বাঁদেব শান্তিপূর্ণ সমাধানে (10201610 92012107075 0৫ 10)15- 
00০5) নিরাপত্তা পরিষদের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। রাষ্সংঘের সনদের 
৩৩ নম্বর ধাঁর| অন্্যাঁয়ী বিবদমান রাষ্টগুলি প্রথমে আলাপ আলোচনা, অনুসন্ধান, 
মধাস্থতা, আপোষ, বিচার, বিচারবিভাগীয় মীমাংসা, আঞ্চলিক এজেন্সী অথবা 
আঞ্চলিক ব্যাবস্থ। প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের নিষ্পত্তি 
করিবার চেষ্টা করিবে । নিরাপত্তা পরিষদের দায়িত্ব হইতেছে 
বিবদমান বাষ্্রগুলিকে অনুরূপ শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদের নিষ্পত্তি 
করিবার জন্ত নির্দেশ প্রদ্দান করা। আন্তর্জাতিক কলহের কারণ অনুসন্ধান করিবার 
ক্ষমত1 নিরাপতীা। পরিমদের আছে, এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ অন্থসন্ধান 
করিয়া দেখে, আন্তর্গাতিক কলহের ফলে আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্ত। কতট। বিদ্লিত 
হইতে পারে। রাষ্্রসংঘের সদশ্য নহে এমন রাষ্ট্রও যে কোন আন্তর্জাতিক কলহের 
প্রতি নিরাপত্ত। পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে। এই জাতীয় কলহের শান্তিপূর্ণ 
নিষ্পত্তির জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ নিরাপত্তা পরিষদ দিতে পারে । তবে নিরাপত্তা 


নিরাপত্তা পরিষদের . 
কাজ ও ক্ষমতা 


আক্তজাতিক বিবাদে 
শান্তি পর্ণ সমাধান 


রাষ্্সংঘ-_ইহার উচ্ন্ট, গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৭৩ 


পরিষদ যদি মনে করে যে সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কলহের সহিত আন্তর্জাতিক আইনের 
বিধান জড়িত, তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক আস্তর্জাতিক বিচারালয়ের 
নিকট প্রেরিত হয়। 
কোন জাতি কর্তৃক সম্পাদিত কোন কাজ আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নরাপত্রা 
নষ্ট করিতেছে কিনা এবং কোন কাজ আক্রমণাত্রক হইতেছে কিনা তাহা নিরাপত্তা 
পরিষদ বিচার করিয়া থাকে । এই আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ করিবার জন্য নিরাপত্তা 
পরিষদ সনদের ৪০নং ধার! অনুযায়ী বিবদমান রাষ্ট্রগুলিকে শাস্তি বজায় রাখিবার 
জন্য ক'তিপয় নীতি অবলম্বন করিবার জন্য আহ্বান জানাইতে 
আস্তজণাতিক শাস্তি ৃ 
চিতা পাঁরে। যদি যুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়িতেছে এই প্রকার রাষ্ট্রগুলি 
আক্রমণাত্মক কাজের নিরাপত্ত। পরিষদের অগ্থরোধেও আক্রমণাত্মক কাঁজ বন্ধ না করে 
টানি তবে রাষ্ট্রসংঘের সনদের ৪৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী নিরাপত্র। 
পরিষদ সেই দেশগুলিতে যুদ্ধের নিবৃত্তির জন্য সেনাবাহিনী 
পাঠাইতে পারে, এবং এই কাজে নিরাপত্তা পরিষদ সামরিক. কমিটির (7111015 
9০ 0০90716০০ ) সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। সামরিক কমিটি গঠিত হয় 
নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদশ্যদের প্রতিনিধিদের লইয়া । এখানে উল্লেখ করা 
যাইতে পারে যে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় নিরাপত্তা পরিষদ 
উভয় দেশকে আক্রমণাত্মক কাজ বন্ধ করিবার জন্য নির্দেশ দিয়াছিল এবং নিরাপত্র 
পরিষদের পরামর্শে রাষ্ট্রসংঘ ভারত-পাক সীমান্তে তত্বাবধায়ক বাহিনী মোতায়েন 
করিয়াছিল । বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে কঙ্গোয় শাস্তি-স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রসংঘ সেনাবাহিনী 
প্রেরণ করিয়াছিল। রাষ্্সংঘ কর্তৃক নিযুক্ত ইয়ারিং মিশন ইস্রায়েল এবং আরব 
রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সংঘাতের মীমাংসার জন্য চেষ্টা করিয়াছে ; কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ 
হইয়াছে। নিরাপত্ত। পরিষদে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভেটে! প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা! 
' অনেকক্ষেত্রেই বিশ্বশ।ত্তি রক্ষার পরিপস্থী হইয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ভেটোগ্রয়োগ 
করাপ্ন ২২ বর যাঁবৎ প্রজাতন্ত্রী চীন রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইতে পারে নাই। বাংলাদেশের 
সাধারণ পরিষদের সন্ত হইবার পথেও চীন বাধার স্ষ্টি করিয়াছিল । ভিয়েতনামে 
মাকিন যুক্তরাষ্ট কর্তৃক বোমাবর্ষণ নিরাপত্তা পরিষদে এখনও পর্যস্ত নিন্দিত হয় নাই 
এবং তাহারও পিছনে রহিয়াছে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটো! প্রয়োশ। রাষ্টসংঘে 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সমতার নীতি অনুস্থত হওয়! উচিত, তাহা যথাযথভাবে 
অন্ুস্থত হয় নাই বুহৎ পঞ্চণক্তির ভেটো প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা থাকার দরুন। 
নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ পঞ্চশক্তির ভূমিকা চিন্তা করিলে যনে হয় যেন বিশ্বশাস্তি 


৭৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রক্ষার সমুদয় দায়িত্ব একমাত্র তাহাদ্দেরই ; ছোট ছোট রাষ্ট্রেরে উপর বৃহৎ রাষ্ট্র 
গুলির এই কর্তৃত্ব কোন অবস্থায়ই সমর্থনযোগ্য নয় এবং ইহা বিশ্বের নিরাপত্র 
রক্ষার পক্ষে গ্রহণযোগ্য নীতি হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে নাঁ। রাষ্ট্রসংঘের 
সনদে কোন দেশের পক্ষে এককভাবে অথব1 অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় যৌথভাবে 
আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য যৌথ-প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থ৷ অবলম্বনের বিধান 
আছে। এইজন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান বা চুক্তি গঠিত হইতে পারে। 
দক্ষিণপূর্ব এশিয়। চুক্তি সংগঠন (5. দূ, £. 0. উত্তর আটলার্টিক চুক্তি সংগঠন 
(বি. 7.0.) ওয়ারস শাস্তি চুক্তি (৬৬/৪759%৮ [০9,০০ 0৪০ ), মধা এশিয়! 
চুক্তি সংগঠন (0৮709) প্রভৃতি চুক্তি রাষ্ট্রসংঘের সনদের বিরোধী নহে। অবশ্য 
এই জাতীয় চুক্তি বিশ্বশান্তি রক্ষার কতটা সহায়ক সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ 
আছে। কেননা এই চুক্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে একটি ঠাণ্ডা লড়াইরের পরিবেশ বজাঘ 
রাখিতে সাহায্য করিয়াছে । 

অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক পরিষদ (501000010 ৪17 ০9০৫9] 
0091011 ) £ রাষ্ট্রসংঘের অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা হইতেছে 
১৮ এবং এই সদস্ত-রাষ্টগুলি সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া থাকে । প্রথম 
নির্বাচনের সময় ১৮টি নির্বাচিত দ্দস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে, ছয়টি নির্বাচিত সদস্ত-রাষ্ট ছুই 
বংসর পর অবসর গ্রহণ করিলে ইহাদের ক্ষেত্রে নৃতন ছয়টি সদস্য-রাষ্ট্র নির্বাচিত 
হয়। ইহার পর হইতে প্রতিটি সদস্ত-রাষ্্র তিন বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। 
অর্থনৈতিক ও সামা(জক -পরিষদে প্রতিটি সদশ্ত-রাষ্ট্রেরে একজন করিয়া গ্রতিনিধি 
থাকে। 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, স্বাস্তা 
সম্পকিত এবং এই জাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সদন্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিত। 
সম্প্রসারিত করাই অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষর্দের উদ্দেশ্য এবং প্রধান কাজ। 

এই পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে রাষ্ট্রসমূহের জীবনধারণের 
ই উচ্চমান বজায় রাখা এবং অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
উদ্দেন্ত ও কাজ প্রগতির পথ স্থগম করা । তাহা ছাড়া, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষ। 
ও স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে যাহাতে মানবিক অধিকারগুলি 

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয় সেই দ্রিকেও অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদকে 
সচেষ্ট হইতে হয়। এই কাজ স্ুুসম্পন্ন করার জন্য অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদ 
সাধারণ সভায় বিভিন্ন প্রস্তাব প্রেরণ করিতে পারে। 


রাষ্্সংঘ-_ইহারষ্উদ্দেস্ট, গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৭৫ 


রাষটীসংঘের বিভিন্ন সংস্থাগুলির সহিত (যেমন 0. টব. হু, 5. 0. 0.১ ঘ, & 0. 
ভ/. চন. 0. প্রভৃতি ) অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে । 
এই সংস্থাগুলির কাজ ঠিকভাবে সম্পন্ন হইতেছে কিন৷ তাহ পর্যালোচনা করিবার 
অধিকার অর্থ নৈতিক ও সামাজিক পরিষদের আছে। মৌলিক মানবিক অধিকারগুলির 
মর্ধাদা যাহাতে বজায় থাকে এবং সেইগুলি যাহাঁতে যথাযথভাবে স্থরক্ষিত থাঁকে 
তাহার ব্যবস্থ রাষ্ট্রসংঘের সনদে করা হইয়াছে; অর্থ নৈতিক ও আমাজিক পরিষদের 
অন্ততম কাজ হইতেছে অর্থ নৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক ক্ষেত্র 
অধিকারগুলি যাহাতে পূর্ণ মর্যাদায় বজায় থাকে সেইদিকে লক্ষা রাখা । তাহা ছাড়া, 
আঞ্চলিক অর্থ নৈতিক কমিশনগুলির (7০510178] 7503300710 00010155103) ক্রিয়া 
কলাঁপ পর্যালোচন। করাও অর্থ নৈত্তিক এবং সামাজিক পরিষদের কাঁজ। বিশ্বব্যাংক-এর 
( ভ/০710 13811. ) বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ আত্তর্জীতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার পথ 
কতটা স্থগম করিতেছে তাহ দেখার দ্বায়িত্বও অর্থ নৈতিক এবং সামাজিক পরিষদের | 

অছি-পরিষদদ (17100 7700566691)1]0091201] ) £-রাষ্রসংঘের সনদের 
৭৫ হইতে ৯১ নম্বর পর্যন্ত ধারাগুলিতে অছি-পরিষদ্ সম্পকিত বিধানগুলি সন্নিবেশিত 
হইয়াছে । নিরাপত্ত! পরিষদের স্থায়ী স্নস্ত-রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যাহারা অছি অঞ্চলের 
প্রশাসনব্যবস্থার সহিত সংশ্রিষ্ট নয় সেই সকল স্যন্ত-রাষ্ট্র, অছি-শাসক দেশ এবং 
মনোনীত স্যস্ত-রাষ্ট্রগুলি লইয়া অছি-পরিষদ গঠিত। অছি-শীসক দেশ নহে এইরূপ 
সদস্ত-রাষ্ট্রের সংখ্যার মধ্যে সমতা! বজায় রাখার জন্য যে কয়জন সদস্যকে মনোনীত কর 
প্রয়োজন, তাহাদের সাধারণ সভা মনোনীত করিয়া থাকে, 

অছি-ব্যবস্থাধীন অঞ্চলগুলির প্রশাসন ব্যবস্থা! কি ভাবে চলিতেছে সেই সম্পকিত 
সমুদয় রিপোর্ট বিবেচনা করার দায়িত্ব হইতেছে অছি-পরিষদের । তাহ] ছাড়া, অছি- 
শাসিত অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত আবেদন পত্র বিবেচনা! করাও অছি-পরিষদের কাজ । অছি- 
পরিষদ মাঝে মাঝে অছি-শাসিত অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের ব্যবস্থাও করিয়! থাকে এবং 
অছি সম্পকিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী যে সকল ব্যবস্থা! অবলম্বন করা উচিত সেই 
ব্যবস্থাগুলি অছি-পরিষদ কর্তৃক অবলম্বিত হয় । 

অছি-পরিষদ্দে সব স্দস্তেরই একটি করিয়া ভোট থাকে এবং উপস্থিত সদস্যদের 
ভোটাধিক্যেই সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় । অছি-পরিষদের অধিবেশনে কি নিয়ম অনুস্থত 
হইবে তাহা অছি-পরিষদ নিজেই স্থির করে। প্রয়োজনবোধে 
অছি-শাসিত অঞ্চলগুলির উন্নতির জন্ত অছি-পরিষদ অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক পরিষদের সাহাষ্য গ্রহণ করিতে পারে। 


ভোট প্রদান পদ্ধতি 


খঙ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সর্বপ্রথম এগাঁরটি অছি-শাসনাধীন অঞ্চল ছিল, এবং সেইগুলির মধ্যে পশ্চিম 
আফ্রিকায় ছিল চারিটি, পূর্ব আফ্রিকায় ছিল তিনাট এবং চারিটি ছিল প্রশাস্ত 
মহাসাগরে | ১৯৬২ সালের মাঝামাবি সময়ের মধো আটটি অছি অঞ্চল পূর্ণ স্বাধীনতা 
লাভ করে। আফ্রিকায় গোগাকাট ও ব্রিটিশ টগোল্যাণ্ড সংযুক্ত 
হইয়া যে রাষ্ট্র গঠিত হয় তাহা পূর্বে একটি অছি-শাসিত অঞ্চন 
ছিল। ১৯৬৩ সালেও নিউগিনি একটি অছি-শাসিত অঞ্চল ছিল; পরে ইহা! স্বাধীন 
হয়। রাষ্সংঘের স্বস্য-রাষ্ট্রগুলির ছারা শাসিত যে সকল দেশ এখনও পূর্ণ স্বাধীনতা 
অর্জন করিতে পারে নাই, রাষ্্রসংঘের সনদে সেই দেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতাহীন 
অঞ্চল রূপে বর্ণনা কর] হইয়াছে (সনদের ৭৩ এবং ৭৪ নম্বর ধারা )। 


অছি-শাসিত অঞ্চল 


আন্তর্জাতিক বিচারালম (100০ [00500461000] 00016 0: 0551০6) £ 
রাষ্ীসংঘের প্রধান বিচার বিভাগ হইতেছে আন্তর্জাতিক বিচারালয় (17০ 113621- 
09010091000 0৫ 7950০০)। পূর্বে জাতিসংঘের অধীনে যে বিচারাঁলয় ছিল 
তাহাকে বলা হইত আন্তর্জাতিক ন্যায় বিচারের চিরস্থায়ী আদালত (1) ০102- 
11210600016 0 [10660)080101791 7056109 ) | বর্তমান আন্তর্জাতিক বিচাবালরের 
ক্রিয়াকলাপের পদ্ধতি পূর্বেকার আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের চিরস্থায়ী আদালত কর্তক 
অন্ুক্ত নিয়ম-কান্ুনের উপর ভিত্তিশীল । 


রাষ্্রসংঘের সব স্দস্য-রাষ্ট্ই আস্তর্জাতিক বিচারালয়ের পক্ষ হিসাবে বিবেচিত হয়। 
রাষ্্ীসংঘের সদস্য নহে এই প্রকার কোন রাষ্ী আস্তর্ভীতিক বিচারালয়ের শরণাঁপন্ন হইতে 
পারিবে কিনা কিংবা কি কি শর্তে হইতে পারিবে তাহা নিরাপত্তা পরিষদের 
স্থপারিশ ক্রমে সাধারণ সভা খ্কির করিয়া থাকে । রাষ্ট্রসংঘের সব সস্ত-রাষ্ট্রকেই 
আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিগ্া চলিতে হয়। যদি 
আন্তজাতিক - টা ২ 
বিচারালয়ের কাজ কোন সদস্য আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়! না চলে 
তবে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ বা রায় কিভাবে বাস্তব 
কূপ পাইতে পারে সেই সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদ স্থপারিশ প্রদান করে কিংবা ব্যবস্থা 
ম্বলম্বন করে। | 


শ্রধু আন্তর্জাতিক কলহের বিচার করাই নহে, আন্তর্জাতিক বিচারালয় উপদেষ্টা 
হসাবেও কাজ করিতে পারে । যদি কখনও সাধারণ সভা কিংবা! নিরাপতী! পরিষদ 
'কোন ব্যাপারে আস্তর্জীতিক বিচারালয়ের আইনগত উপদেশ চাহে, তবে আস্বর্জাতিক 
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বিচারালয় সেই ক্ষেত্রে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করে। মনে রাখিতে হইবে যেহেতু 
রাষ্্রসংঘের সব স্াস্তই সার্বভৌম রাষ্ট্র, সেইজন্য কোন রাষ্ট্রই 
ডি আস্তর্জাতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য নহে। 
বিচারালয় কিন্তু, আন্তর্জীতিক বিচারালয়ের নির্দেশ মানিয়। না চলিলে যে 
কোন রাষ্ট্র আস্তর্জীতিক ক্ষেত্রে জন প্রয়ত। হারায় এবং রাষ্ট্রসংঘের 
অন্যান্য রাষ্ট্রের সমর্থন ও সহান্ৃভূতি হইতে বঞ্চিত হয়। 
আস্তর্জীতিক বিচারালয়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া বিবেচনা করে। 
(১) আন্তর্জাতিক চুক্তির ব্যাখ্যা, (২) আন্তর্জীতিক আইন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন, 
(৩) এমন কোন বিষয় যাহা আন্তর্জাতিক আনুগত্যের প্রশ্নে ক্ষতিকারক, 
(৪) আত্তর্জাতিক চুক্তিভঙ্গে ক্ষতিপূরণের প্রকৃতি ও ক্ষতিপূরণের পরিমাণ। 


আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে নয়জন বিচারক উপস্থিত থাকিলে কোরাম হয় এবং 
সংখ্যাধিকোর ভোটে যে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে ও বিপক্ষে 
সমান ভোট হইলে সভাপতি নির্ণায়ক ভোট ( ০2561776 ৮০০) প্রদান করিয়] 
থাকেন। 

আস্তর্জীতিক বিচারালয়ের ভূমিকা আলোচন! করিলে যে জিনসটি প্রথমেই মনে 
হয় তাহা হইতেছে বৃহৎ শক্তিগুলিকে এই বিচারালয়ের অধীনে আনা যায় কিন]। 
উত্তর ভিয়েতনামে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বোমা বর্ষণ মাকিন যুক্তরাষ্ট্র একটি আভ্যন্তরীণ 
বিষয় বলিয়া মনে করে এবং এইজন্য এই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয় নিজস্ব নির্দেখ 
দেওয়া হইতে বিরত রহিয়াছে । কিন্তু কাশ্মীর লইয়া ভারত 
এবং পাকিস্তানের মধো বিরোধ ভারত নিজের আভ্যন্তরীণ বিয়য় 
মনে করিলেও আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে ইহা লইয়া প্রশ্থ 
উঠিয়াছিল। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসায় আন্তর্জীতিক 
আদালতের কতটা ক্ষমতা আছে সেই বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে ।* 

কিন্ত, আস্তর্জাতিক বিচারালয় যে কোন আন্তর্জাতিক সমস্যারই মীমাংসা করে 
নাই, তাহ! নহে । ইরাণ ও ব্রিটিশ-ইরাণ অয়েল কোম্পানীর বিরোধ, ১৯৫৭ সালের 
এপ্রলে সুয়েজখাল বরোধ, কচ্ছ লইয়া ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে বিরোধ, প্রভৃতি 


আন্তজ্তিক 
বিচারালয়ের মুল্যায়ন 
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৭৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিরোধ প্রশমিত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক বিচারালয় বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করিয়াছিল। 


রাষ্টসংঘের দপ্তরখানা ও সেক্রেটারী জেনারেল (9০০:58086 82 
চ)০ 9612181 ) 8 রাধ্সংঘের সনদে দপ্তরখানা একটি প্রধান বিভাগ হিসাবে বণিত 
হইয়াছে । রাষ্রসংঘের সাধারণ কার্যালয় নিউইয়ক সহরে অবস্থিত। ইহা ছাড়া 
জেনেভা, ব্যাংকক, হেগ,, মণ্টিল প্রভৃতি স্থানেও রাষ্্রসংঘের কর্মদপ্তরের কতিপয় বিভাগ 
আছে। রাষ্ট্রসংঘের প্রধান প্রধান বিভাগে প্রায় ১৮০০০ কর্মী কাজ করেন। শুধু 
অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রায় ১৬০০০ কর্মী কাজ 
করেন। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে রাইসংঘের মোট আয়ের শতকরা ৮৫ ভাগ খরচ করা হয় 
সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ক্রিয়াকলাপে | 

রাষ্ট্রসংঘের কর্মদপ্তরের প্রধান হইতেছেন প্রধান সম্পাদক (9০০০: 
03217018] )। তাহার পদমর্যাদা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ীসংঘ সনদের ৯৭নং ধারায় 
প্রধান সম্পাদককে প্রশাসনিক অধিকর্ত৷ হিসাবে এবং ৯*নং ১০০নং ধারায় রাজনৈতিক 
ও কূটনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। প্রশাসনিক 
অধিকর্তা হিসাবে প্রধান সম্পাদক রাষ্রসংঘের বিভিন্ন অঙ্গ সংস্থার কাজে বিভিন্ন 
সিদ্ধান্ত কার্ধকর করিতে সাহায্য করেন এবং বিভিন্ন স্াস্ত-রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগ 
রক্ষা করেন। তাহা ছাড়া, রাষ্ীসঘের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের হিসাব তৈয়ার করা, 
বায় নিয়ন্ত্রণ করা, সদন্)-রাষ্রগুলি হইতে চাদ আদায় করা ও সেই অর্থের যাহাতে ঠিক 
ব্যবহার হয় তাহার দায়িত্ব গ্রহণ কর] প্রধান সম্পাদকের কাজ। 
প্রধান সম্পাদক নির্বাচিত হন সাধারণ সভা কর্তৃক। প্রধান 
সম্পাদক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধিত্ব করেন। 
বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার কাজে রাষ্ৰীসংঘকে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবার 
পথ খু'জিয়া বাহির করিবার কাজেও প্রধান সম্পাদকের একটি বিশেষ ভূমিক। আছে। 
উদ্দাহরণম্বরূপ উল্লেখ কর। যাইতে পারে, প্রাক্তন প্রধান সম্পাদক দাগ হামারশীল্ড 
কঙ্গে। সমস্যার সমাধানের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ১৯৬১ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে এক রহস্যজনক বিমান হুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর 
মাসে ভারত-পাক যুদ্ধের সময় যুদ্ধ বন্ধ করিবার জন্য রাষ্ট্রসংঘের তদানীত্তন প্রধান 
সম্পাদক উ থাণ্ট (ঢ্য. 7895) একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করেন, এবং 
তাহারই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ উভয় দেশকে আক্রমণাত্মক 
ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করিবার নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু, বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম 


সেক্রেটারী জেনারেলের 
ভূমিক1 
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রাষ্ট্রে পরিণত হইবার আগে ূরবতন পূর্বপাকিস্তানে যখন পাকিস্তানী জঙ্গীশাসকগণ 
ব্যাপক গণহত্যা অত্যাচার ও জনমতের ক্রোধ করিয়াছিল এবং যখন এক কোটি 
অত্যাচারিত লোক বাংলাদেশ হইতে পলাইয়া আত্মরক্ষার জন্য ভারতে আশ্রয় 
লইয়াছিল তখন রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল এই ব্যাপক গণহত্যা, অত্যাচার ও 
লাঞ্ছনা প্রতিরোধ করিবার জন্য কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। 
এক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদ নির্বাক দর্শকের কাজ করিয়াছিল । 

বিশ্বশান্তি রক্ষায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা (0২০1০ ০£ ৮০ ঢ. বি. 2 
1391010919106 ০]. 06৪০9) 2 রাষ্ট্রসংঘের উদ্দেশ্ঠগুলি খুবই মহৎ, সন্দেহ নাই। 
কিস্ত এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রসংঘের যে তৎপরতা, আস্তরিকতা এবং ভূমিকা 
উচিত ছিল তাহা নাই। আস্তর্জার্তিক কলহ, ঠাণ্ডা লড়াই (০০10 ৪1), বিভিন্ন 
জাতির মধ্যে রেষারেষি প্রভৃতি দূর করার ক্ষেত্রে রাষ্রসংঘ বিশেষ সাফল্য দেখাইতে 
পারে নাই । তবে অ-রাষ্টনৈতিক উদ্দেশ্ঠগুলি সাধনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ, অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে আস্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং বোঝাপড়ার পথ 
আরও সুগম করিতে রাষ্্রসঘ বিশেষভাবে সফল হইয়াছে। 
রাষ্্রসংঘের নীতি হইতেছে সব সদ্স্তরাষ্ট্রের সমান মর্যাদা স্বীকার 
করিয়া লওয়া। অথচ রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পাঁচটি রাষ্ট্ী স্থায়ী জদস্পদ 
অলংকৃত করিয়! আছে এবং যে কোন প্রস্তাব নিজের পছন্দ অনুযায়ী না হইলে সংশ্লিষ্ট 
স্থায়ী স্যশ্ত-রাষ্ট্রী ভেটো প্রয়োগ করিয়া তাহা বানচাল করিয়া দিতে পারে। শুধু 
তাহাই নহে, পৃথিবীর বৃহত্বম দেশ, প্রজাতন্ত্রী চীন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভেটে। 
প্রয়োগ করার ফলে ২২ বৎসর ধরিয়। রাষ্ট্রসংঘের সন্ত পদ লাভ করিতে পারে নাই। 
প্রজাতন্ত্রী চীনের ক্রিয়া-কলাপ হয়ত অনেকেই পছন্দ করেন ন!, আবার হয়ত কেহ 
কেহ পছন্দ করেন। কিন্তু এজন্য পৃথিবীর এই বৃহত্তম দেশটিকে (যাহার লোকসংখ্য। 
সমগ্র বিশ্বের লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী) ইহার স্থষ্টির পরেও ২২ বৎসর 
ধরিয়া রাষ্্সংঘের সদস্যপদ হইতে বঞ্চিত রাখার কোন যৌক্তিকতা ছিল ন। 
অপরপক্ষে জাতীয়তাবাদী চীন ছিল একটি ক্ষুদ্র দেশ। সেই দেশকে বৃহৎ পঞ্চশক্তির 
অন্যতম দেশ বলিয়া শ্বকার করা এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদশ্তপদ দেওয়ারও 
কোন যুক্তি ছিল না । আবার রাষ্্রসংঘে বাংলাদেশের স্স্তপদ লইয়া চীনের বিরোধিতা" 
কখনই সমর্থনযোগ্য বলিয়! বিবেচিত হইতে পারে ন।। 

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্ত। বজায় রাখায় রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা! কোনদিনই প্রকৃতপক্ষে 
কার্যকর হইবে ন! যতক্ষণ পর্যস্ত না বৃহৎ পঞ্চশক্তির হাত হইতে ভেটো ক্ষমতা তুলিয়! 


রাষ্্রনংঘর বার্থত। 


৮০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


লওয়া হয়। উত্তর ভিয়েতনামে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বোম! বর্ষণ লইয়া রাষ্সংঘের 
নিরাপত্তা পরিষদে কোন বিতর্ক হয় নাই, কেননা, সেই ক্ষেত্রে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র 
ভেটো প্রদান করিত। অথচ কাশ্বীর লইয়া ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৪৭ সাল 
হইতে যে বিবাদ চলিতেছে তাহাতে প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ দেশ আক্রমণকারী এবং 
রাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ ভঙ্গকারী, সেই দেশের কি শাস্তি হওয়া উচিত, 
পঞ্চশক্তির হাত হইতে সেই সম্বন্ধে নিরাপত্ত। পরিষদ আজ পর্যস্তও কোন সিদ্ধান্তে 
ক্ষমতা তুলিয়া না লওয় রাত? 
প্বস্ত কোন নমন্তার আসিতে পারে নাই। হাঙ্গেরীতে সোভিয়েত রাশিয়ান্ন হস্তক্ষেপ, 
সমাধান হইবে ন! দক্ষিণ কোরিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে গৃহযুদ্ধ, ইরাণ ও 
ব্রিটেনের মধ্যে তৈল লইয়] বিরোধ, স্থুয়েজখাল লইয়া মিশরেব সঙ্গে 
ইংলগ্ড ও ফ্রান্সের বিরোধ, কিউবায় মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের আক্রমণ, আরব ও ইত্রাইলের 
মধ্যে সংঘাত, দক্ষিণ আফ্রিক! রোভেশিয়ায় সংখ্যালঘু শ্বেতাঙ্গ সরকারের অস্তিত্ব এবং 
কুষ্ণকাঁয় লোকর্দের সেই সরকারের উপর অমানুষিক অত্যাচার, প্রস্থৃতি কোন বিষয়ের 
সমাধানেই রাষ্রসঘ এমন কোন নেতৃত্ব প্রদান করিতে পারে নাই যাহাতে মনে কর। 
যাইতে পারে যে রাগ্রসংঘের হাতে বিশ্বশান্তি ও নিরাপভী! বজায় রাখিবার ভার অর্পণ 
করিয়৷ বিশ্বের সব রাষ্ট্র নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে । সম্প্রতি রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদের 
২৯তম অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকাকে রাষ্ট্রসংঘ হইতে বহিষ্কৃত করিবার প্রস্তাব গৃহীত 
হইলেও নিরাপত্তা পরিষদে মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন এবং ফ্রান্সের ভেটো প্রদত্ত হওয়ায় 
এই প্রস্তাব কার্কর হইতে পারে নাই। রাষ্সংঘের নিদারুণ ব্যর্থতা পরিলক্ষিত, 
হইয়াছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে। পাকিস্তানের জঙ্গীশাহী যখন 
বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গণহত্যা, মনুষ্যত্বের লাঞ্ছনা, নারীর উপর অত্যাচার 
চালাইয়াছিল এবং জনমতের কণ্ঠরোধ করিয়া সর্বত্র নিজেদের বর্বরতার চিহ্ন রাখিয়াছিল, 
তখন রাষ্রসংঘ মানব-অধিকারের মর্যাদা রক্ষার জন্য এবং নিরীহ লক্ষ লক্ষ মানুষকে 
গণহত্যার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সাহায্য দূরে থাকুক, একটি প্রতিবাদৃস্থচক 
উক্তিও করে নাই । এমনকি মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রিক দেশ এবং প্রজাত্ম্ত্রী 
চীনের ন্যায় সমাজতান্ত্রিক দেশও তখন পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকদের অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র 
সরবরাহ করিয়াছিল। রাষ্রসঘ ইহার কোন প্রতিবাদ করে নাই। কিন্তু এই 
জাতীয় কোন ঘটনা! যদি মাকিন যুক্তরাষ্ট্র অথবা! অন্য কোন বৃহৎ শক্তির দেশে হইত, 
তবে কি রাষ্ট্রসংঘ চুপ করিয়া থাকিত? এজন্যই বর্তমানে রাষ্ট্রসংঘের কার্ষকারিতার 


উপর বিশ্বের সাধারণ মানুষের আস্থ! ক্রমেই কমিয়। যাইতেছে । 
প্রকতপক্ষে রাষ্ট্রসংঘের তৎপরতা এবং নিষ্ষিয়তা নির্ভর করে বুহৎ শক্তিগুলির 


রাষ্ট্রসংঘ_ ইহার উদ্দেশ্য, গঠন ও ক্রিয়াকলাপ ৮১ 


'তৎপরত। এবং নিক্ষিয়তার উপর, এবং বুহৎ শক্তিগুলি কর্তৃক অন্ত নীতির উপর। 
এইজন্য অরগ্যানস্কি (02850 ) তাহার “ভ/০0110 001161০5” বইয়ে বলিয়াছেন, 
-০-]6 15 00200110165 2150. 17665165505 01 006 £1:596 00515 0096 20192) 
6156 80610 02: 19.00102 0৫ 01১০ 01165090015. ভিয়েতনামে অসামরিক 
জনসাধারণের উপর মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ধোমাবর্ষণ এবং বুহৎ শক্তিগুলির মানবিক শক্তি 
বুদ্ধির প্রতিযোগিতা-_ ইহার কোনটিই রাষ্ট্রসংঘ প্রতিহত করিতে পারে নাই। | 
রাষ্রসংঘের ব্যর্থতার দিক আলোচনা করিলেও ইহার ভাল দিকটি আমর] উপেক্ষা « 
করিতে পারি না। জাতিপুগ্ প্রতিষ্ঠিত হইবার ২* বৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু রাষ্টরসংঘ প্রতিষ্ঠিত হইবার পর ২৭ বৎসর 
ক কাজের অতিক্রান্ত হইপ্লাছে। এই সময়ের মধ্যে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন 
হইয়াছে; আণবিক শক্তির অনেক উন্নয়ন হইয়াছে এবং বিভিন্ন 
রাষ্্রগুলিও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে । তবুও আমর এই কথা বলিতে 
পারি না যে অদূর ভবিষ্যতে তৃতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধের কোন সম্ভাবন! আছে কি না। অস্ততঃ 
রাষ্ট্রসংঘের কৃতিত্ব এইটুকু যে পূর্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যতটা সহযোগিতা এবং 
বোঝাপড়ার অভাব ছিল, তাহা! রাষ্ট্রসংঘ অনেকাংশে দূর করিতে পারিয়াছে। মাকিন 
যুক্তরাষ্্ জাতিপুঞ্জের (7,০80 ০0৫ 12610705 ) সদস্ত ছিল না; সোভিয়েত যুক্তরাষ্্ও 
বহু পরে জাতিপুঞ্জের সদস্ত হয়। কিন্ত রাষ্্রসংঘের মাধ্যমে বর্তমানে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ 
ও মাঞ্ষিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক পরিমাণে পরস্পরের কাছাকাছি আসিয়াছে । পৃথিবী হইতে 
ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ভাব অনেকটা প্রশমিত হইয়াছে । আফ্রিকা! এবং এশিয়ার যে নৃতন 
স্বাধীন দেশগুলির জন্ম হইতেছে এবং আফ্রিক। ও এশিয়ার দেশগুলি যে বর্তমানে নৃতন 
জাতীয়তাবোধে উদ্ধ,দ্ধ হইয়াছে তাহা রাষ্্রসংঘের ক্রিয়াকলাপকে বহুলাংশে প্রভাবিত 
করিয়াছে। ১৯৫৩ সালে রাষ্ট্রসংঘ দিবসে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আইসেনহাওয়ার 
রাষ্ট্রসংঘ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন “৬5107 211 15 966005, আ:00 21] 00০ 101117129 
ঢ09৮ ৮০. ০21 01760] 29 88217561610 9021] 16100550100 00915 0650 0189- 
10126013006 00 90105010065 006 00016121752 02016 20 06 ০9061611610.” 
রাষ্ট্রসংঘের সাফলা হইতেছে এই ক্ষেত্রে যে ইহা আন্তর্জাতিক বিরোধের নিষ্পত্তির 
পথ খু'জিয় বাহির করিবার জন্য অস্ততঃ বিভিন্ন জাতিকে একত্রিত হইয়া বসিবার এবং 
পারস্পরিক অভিষোগগুলি যাচাই করিবার স্থযোগ দেয়। তাহা ছাড়া, অর্থ নৈতিক, 
সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহধোগিতা৷ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও 
রাষ্ট্রসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 অবলম্বন করিয়াছে। 
রাষ্ট/৬ (২1511) 


৮২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রসংঘের বিভিন্ন সহকারী সংস্থা ("০ £০12থ5 05৪5 ০৫ 
00০ 0. বৈ.) £ রাষ্র সংঘের ১৪টি সহকারী সংস্কার নাম নিয়ে দেওয়া হইল £ 

() আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থা (76509010791 4১60101 
[72155 4১550০19610 )-_-এই সংস্থার কাজ হইতেছে বিশ্বশাস্তির জন্য পারমাণবিক 
শক্তির সদ্যবহার করা । ১৯৫৭ সালে এই সংস্থ।৷ গঠিত হয়। এই সংস্কার কার্ধালয় 
জেনেভায় অবস্থিত। 

(২) আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (11500200081 [0০0] 080- 
3210100)--এই সংস্থা হইতেছে রাষ্ট্রসংঘের অন্যতম প্রাচীন সংস্থা । ইহার সদস্ত 
সংখ্যা হইতেছে ১২৪১ সম্প্রতি বাংলাদেশও রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হইবার পূর্বেই এই 
সংস্থার সদ্য হইয়াছে । বিভিন্ন দেশে একই প্রকার শ্রম-আইন প্রণয়ন করা এবং 
বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ যাহাতে বজায় থাকে সেইদিকে দৃষ্টি রাখা এই সংগ্থার 
কাজ । এই সংস্থার কাধালয় জেনেভায় অবস্থিত। 

(৩) খান্ভ ও কৃষি সংস্থা! (2০০৫ 2170 4১110016721 02620159010) ) 
এই সংস্থা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, বন সম্পদের সদ্যবহার, ক্ষুধার তাড়ন৷ দূরীকরণ, 
প্রভৃতি কাজে সবস্ত-রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য করে। এই সংস্থার কার্যালয় রোমে 
অবস্থিত। 

(৪) রাষ্ট্রসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ([071৮5৫ 
190101)9 75000০9019091, ০161)0160 200 08100191]  0104210196191) 07 
বিভিন্ন সাস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি 
করা এবং মৌলিক মানবিক অধিকার ও ন্যায়বিচারের প্রতি নিষ্ঠ। জাগাইয়। তোল। 
এই সংস্থার কাজ । এই সংস্ার কার্যালয় হইতেছে প্যারিসে । 

(৫) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (৬৬০1৭77০210 0162171526101) )-_ রাষ্ট্র সংঘের 
সব সদ্বস্ত-রাষ্ট্ই এই সংস্থার জন্দস্ত। এই সংস্থার কাঁজ হইতেছে বিভিন্ন দেশ হইতে 
যাহাতে সংক্রামক ব্যাধির উচ্ছেদ হয় সেইজন্য চেষ্টা করা) জনন্বাস্থ্য রক্ষার জন্য এই 
সংস্থা সর্বতোভাবে স্দস্য-রাষ্ট্রগুলির সহিত সহযোগিতা করে| এই সংস্থার কার্যালয় 
হইতেছে জেনেভায়। 

(৬) পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্য আন্তজাতিক ব্যাংক (10/055750079] 
3817] 10 13900129670061012 2190. 1০010101061 )-_এই সংস্থা সাধারণতঃ 
বিশ্ব ব্যাংক নামে পরিচিত। বিগত মহাযুদ্ধের ফলে যে সব দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল 
তাহাদের সাহায্য করা এবং অনগ্রসর দেখগুলিকে অর্থ নৈতিক উন্নয়নের জন্য সাহাষ্য 
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করাই এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য । অনগ্রসর দেশগুলিকে বৈদেশিক মূলধন দিয়া সাহায্য 
করার ক্ষেত্রে এই ব্যাংক একটি গুরুত্পূর্ণ ভূমিকা! অবলম্বন করিয়াছে । এই ব্যাংকের 
কার্ধালয় ডিগ্রিক্ট অফ. কলম্বিয়ার ওয়াশিংটনে অবস্থিত। 

(৭) আন্তজতিক অর্থ সংস্থা (10660090009 091০9 001১০- 
[20100 )--এই সংস্থা গঠিত হয় ১৯৫৬ সালে; ইহা। বিশ্ব ব্যাংকের শাখারূপে কাজ 
করে। এই সংস্থার কাজ হইতেছে অনগ্রসর দেশগুলিতে বেসরকারী শিল্লোগ্যোগে 
অর্থ সাহায্য করা । এই সংস্থার কার্যালয় ডিগ্রি অক কলক্ষিয়ার ওয়াশিংটনে 
অবস্থিত। 

(৮) আন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা (10660800081 [06৮০1012061 
45950০16101 )-_-এই সংস্থাটিও বিশ্ব ব্যাংকের একটি এজেন্সী হিসাবে কাজ করে। 
অনগ্রসর দেশসমূহের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য, বিশেষতঃ, নদী উপত্যকা, 
জল সরবরাহ ও রাঁজপথ নির্মাণ, প্রভৃতি প্রকল্পের জন্য এই সংস্থা হইতে সাহাষ্য 
পাওয়। যায়। এই সংস্থার কার্যালয় হইতেছে ওয়াশিংটনে | 

(৯ আন্তজাতিক অস্গামরিক বিমান চলাচল সংস্থা ([70500217079] 
0৮1] 4১৮18061070 01880158610 )--এই সংস্থার কাজ হইতেছে অসামরিক 
বিমানের আত্তর্জাতিক চলাচল আরও সহজ ও নিরাপদ করা! । এই সংস্থার কার্ধালয্ন 
হইতেছে মর্টিলে । | 

(১০) আন্তজাতিক ডাক ইউনিয়ন ( [06012901009] 00509] 00100 ) 
_ আন্তর্জাতিক ডাঁক ইউনিয়নের প্রধান কাজ হইতেছে সুষ্ঠু ভাবে বিভিন্ন দেশের 
মধ্যে ডাক পরিবহণের ব্যবস্থা! করা । এই সংস্থার কার্ধালয় বাণি-তে (9০00০) 
অবঙ্িত। 

(১১) আন্তজণতিক টেলিসংযোগ ইউনিয়ন (17766078007091 7101৩- 
0070700131০20107, [01০ )-_পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ যাহাতে একটি নিদিষ্ট নিয়ম 
অনুযায়ী স্বষ্ঠু ভাবে বেতার-তরঙ্গ অন্যত্র পাঠাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করার 
দায়িত্ব হইতেছে এই সংস্থার । রাষ্রসংঘের সদদশ্তগণ এই সংস্ারও সদস্ত | 

(১২) বিশ্ব আবহ সংস্থা (৬/০0110. 741205120910965 01910139610) ) 
_-বিভিন্ন দেশে আবহ তথ্যাদি যাহাতে সহজ উপায়ে এবং দ্রুত আদান-প্রদানের 
ব্যবস্থা হয় সেই প্রচেষ্টা চালাইয়া, থাকে বিশ্ব আবহ সংস্থা। এই সংস্থার জন্ততম 
কাজ হইতেছে আবহাওয়ার পূর্বাভাস নির্ণয় করিবার ব্যবস্থা উন্নত করা। এই 
সংস্থার কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত। 


৮৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(১৩) আত্তঃসরকার সমুদ্রযাত্রা উপদেষ্ঠী সংস্থা নামে একটি সংস্থায় 
১৯৫৯ সাল হইতে সমুদ্র যাত্রা নিরাপদ করা এবং জাহাজ চলাচলের মাধ্যমে ব্যবসায়- 
বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি আরও উন্নত করার চেষ্টা চালাইতেছে। এই সংস্থার কার্ধালয় 
লগ্ুনে অবস্থিত। 


(১৪) আন্তর্ভতীতিক বাণিজ্য এবং শুহ্ক টুক্তি ( 0361)012] £১5921001 
০1809 81) ৮0911 )-_-এই সংস্থার কাজ হইতেছে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে 
সর্বপ্রকার শুন্ধ প্রাচীর (1106 02519 ) কমাইয়া দিয় ন্যায়সঙ্গতভাবে 
আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য চেষ্টা করা । ৪৪টি দেশ একটি চুক্তির মাধ্যমে 
এই সংস্থার কার্ষস্থচীকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিতেছে । এই সংস্থার 
কারধালয় জেনেভায় অবস্থিত । 


[ বিশেষ ভ্রষ্টুব্য £_আন্তর্ভীতিক অর্থভাগ্ডার (17৮00700281 180006- 
£ঞাগ 117 ) রাষ্ট্রসংঘের অধীন নয় বলিয়া ইহাকে রাষ্্রসংঘের সহকারী সংস্থার 
তালিকাভুক্ত করা হয় নাই ; এই সংস্থা একটি ্বয়ংশাসিত সংস্থা । তবে বিশ্ব ব্যাংকের 
যাহারা সদশ্ত তাহাদের আস্তর্জাতিক অর্থভাগ্ডারেরও সর্দস্ত হইতে হয়। সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ই এবং পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি আন্তর্জাতিক অর্থ ভাগারের 
সদন্য নহে, বিশ্বব্যাংকেরও সদস্ত নহে। আন্তর্জাতিক অর্থভাগ্ারের বর্তমান সদস্য 
সংখ্যা হইতেছে ১২১। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা! বৃদ্ধি করা, মুদ্রা বিনিময় 
নির্ধারণ নিয়ন্ত্রণ নীতির অবসান করা, এক দেশের মুদ্রার সহিত অপর দেশের 
মুদ্রার বিনিময়-হার যাহাতে সহজভাবে নিরূপিত হয় তাহার ব্যবস্থ! কর। এবং অনগ্রসর 
দেশগুলিকে বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া সাহায্য করাই আন্তর্জীতিক অর্থভাগ্ারের মুখ্য কাজ। 
এই সংস্থার প্রধান সদর কার্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত | ] 


রাষ্টসংঘের সনদের কি সংশোধন হওয়া উচিত (9০919 07০ 
[0. টব. 00791661 0০ 16৮:5০এ ?)- রাষ্্রসংঘ যাহাতে আরও ভালভাবে ইহার উদ্দেশ্য 
সাধনের জন্য কাজ করিতে পারে সেইজন্য ইহার সনদের নিয়লিখিত সংশোধন হওয়। 
উচিত,__ 
কাকির (১) নিরাপত্তা পরিষদে কোন স্থায়ী সদস্ত-রাষ্্রী থাকা 
সঘস্তপদ থাকা উচিত উচিত নহে; এগারটি সশ্য-রাষ্ট্রকেই সাধারণ সভা কর্তৃক 
বি নির্বাচিত হইতে হইবে। রাষ্্রসংঘের সব রাষ্ট্রেরই সমান মর্যাদ। 
থাক উচিত । 
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(২) নিরাপত্তা পরিষদে কোন স্মশ্ত-রাষ্ট্রেরই ভেটো ক্ষমতা থাক! উচিত নহে। 
একান্তই যদ্দি ভেটো ক্ষমতা রাখিতে হয়, তবে ইহার প্রয্বোগ 
শিরাপত্তা পরিষদে ৃ্‌ 
কোন বাষ্ট্রেরই ভেটো খুবই সীমিত করা উচিত। একমাত্র যুদ্ধের সম্ভাবনা 
| খাকা উচিত প্রতিরোধ করিবার জন্যই এই ক্ষমতা প্রয়োগ করা উচিত,_ 
এই মর্মে রাষ্ট্রসংঘ সনদের সংশোধন কর] যাইতে পারে। 
(৩) একটি বিশেষ রাষ্ট্রনৈতিক কারণে কোন দেশকে রাষ্্রসংঘের সদশ্তপদ হইতে 
বঞ্চিত করা উচিত নহে। প্রজাতন্ত্রী চীনকে ২২ বৎসর রাষ্রসংঘের সদস্য হিসাবে 
স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। এই প্রকার নিয়ম থাক। উচিত 
সাধীন সবরাষ্্রকেইে যে যখনই কোন দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে এবং 
স্বীকার করিয়া ওয়া রি 
উচিত সাধারণ সভার একটি বিরাট অংশ সেই দেশকে স্বীকার 
করিয়া লয় তখনই সেই দেশকে রাষ্্রসংঘের সদস্য হিসাৰে 
গ্রহণ করা হইবে। 
(৪) রাঈুসংঘের সনদের সংশোধন পদ্ধতির পরিবর্তন করিতে হইবে । বর্তমান 
নিয়ম অনুযায়ী যদি রাষ্ট্রসংঘ সনদের সংশোধন করিতে হয় তবে ১০৮ নম্বর ধার! 
অনুযায়ী একটি সংশোধনী প্রস্তাব উথাপন করিতে হয় এবং সেই 
দ্র. প্রস্তাবটি সাধারণ সভার ছুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ছারা সমথিত 
হইতে হয়। ইহার পর প্রস্তাবটি নিরাপত্তা পরিষদ্দে প্রেরিত হয় 
এবং সেখানে সব স্থায়ী সাস্ রাষ্ট্র কর্তৃক ইহা! সমথিত হইতে হইবে । তবেই রাষ্্রসংঘ 
সনদের কোন বিধান সংশোধিত হইতে পারে। 
দেখা যাইতেছে রাষ্ট্রসংঘ সনদের সংশোধন চূড়ান্তভাবে নির্ভর করে নিরাপত্র! 
পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদশ্য-রাষ্ট্রের একমত হওয়ার উপর। এই পাচটি সা্ত-রাষ্ট্রের 
মধো যদি একটি রাষ্ট্রও ভেটো প্রয়োগ করে তবে রাষ্ট্রসংঘের সনদটি সংশোধিত হইতে 
পারিবে না। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন প্রয়োজন। কেননা, একটি রাষ্ট্রের একক 
ইচ্ছার উপর রাষ্ট্রসংঘের সনদের সংশোধন হওয়া বা না-হওয়া নির্ভরশীল থাঁকা উচিত 
নহে। 
চ০70199 


1. রাষ্ট্রনংঘের উদ্দেন্ট ও বিভিন্ন নীতি আলোচনা কর। 
[10180085 60৩ 00:0030৭ 800 606 02175010198 0৫ 05৪ 0. টব, ] 
2. রাষ্ট্রনংভ্বেধ নাধারণ পরিষদ্ধের গঠন ও কাধাবলী আলোচন৷ কর। 


[10180088 179 00000316102. %00 1900610709 01 609 3:9:09781 8৪981001017 01 609 0 01৮66 
টব ২61008, | 


৮৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


৪. আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্ত। বজায় রাখিবার মাধ্যম হিসাবে নিরাপত্। পরিষদ গঠন ও 
কার্যাবলী পরীক্ষা কর। 


[ 70557017668 00200091610) 8100. 10100610308 01 6106 9600137 0001001] 8৪ % 20080102381 
01100810005177106 1066710557008] 09508 8100. 86008165, ] 


4. টীক। লিখ £__ 


(ক) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, এবং (খ) আন্তর্জাতিক ৰিচারালয়। 
| ভা৮০ 066৪ 00 :-- 


(৪) 17109 0902010 800 90019] 0001001]1, 2707 (9) 1176 [06670561028] 00৮ ০0 
ত্য0.96109, ] 


6. অছি পরিষদের উপর একটি টাকা লিখ । 

[ ভআ166 % 200৮ 020 0108 [17096688010 0০081001]. ] 

6. জাতিপুপ্রের গঠন ও ভূমিকার একটি বিবরণী দাও। ইহা ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রতিরোধ করি-ত ৰার্থ 
হইয়াছিল কেন? 


[0159 820 ৪০০০010৮ ১ 609 96:0.0৮079 8108. 1106 018 01 659 1,95659 ০01 1389610108, ভা) 
810 1 151] 0 25676 6206 99০0:00 1০110 আআ: ?] 


. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্ত! বজায় রাখিবার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সংঘের ভূমিকা পরীক্ষা কর। 


[ 08001096108 2018 01 [0703690. 8$10708 170 30)811)081003706 106672091107051] 000809 800 
৪3০0116, ] 


৪. রাষ্ট্রসংজ্ের ব্যর্থতা ও সাফল্যের উপর একটি টাকা লিখ। 


[ 169 50069 ০020 6119 15119768800 801)195910093068 01 1118 001660 15101.ও 
07801986100, ] 


9. রাষ্ট্রলংঘে বিভিন্ন সহকাগী সংস্থার একটি বিবরণী দাও । 
[ 019 810 800০0010601 6109 203111910 0185109 01 6109 0101690. 1%61079 ] 
10. তোমার মতে রাষ্টুনংঘের নদ কিভাবে সংশোধিত হওয়] উচিত। 


[লস 82০০19 88৪ 0. 2, 0108667, 20 5০০00101010, 109 2851860 ? ] 


আইন ও অধিকার 
সপ্তম অধ্যায় (1৪৮ ৪011.) 


আইনের সংজ্ঞা (10627160০19) “আইন” শবটি বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহৃত হয়, সমাজ-জীবনে মানুষ সামাজিক আইন (59০10] [9%/) মানিয়া চলে, 
অথবা! সভ্য জীবন-যাঁপনের জন্য মানুষকে নৈতিক আইন (8৪:01০8] [9৬ ) পালন 
করিতে হয়। কিন্তু, রাষ্্রবিজ্ঞানে আইনের সংজ্ঞ। এবং প্রক্কৃতি সম্পুর পৃথক । 

আইন সম্বন্ধে অনেকগুলি সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। অস্নিনের মতে আইন হইতেছে 
সার্বভৌমত্ব আদেশ । অর্থাৎ, আইনের একমাত্র উৎস সার্বভৌম শক্তি। সার্বভৌম 
শক্তি হইতেছে একটি “উচ্চন্তরের মানবীয় কর্তৃপক্ষ (4& 
06217771262. 17010201 911901101:” )। জনসাধারণকে এই 
সার্বভৌমের আদেশকেই আইন বলিয়! স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এতিহাসিক 
মতবাদের সমর্থকগণের মতে অষ্টিনের দেওয়া সংজ্ঞা! গ্রহণযোগ্য নয়। প্রতোক দেশেই 
প্রচলিত প্রথা (০0760610109 01 0580101005 ) এবং বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত হইতে 
কিছু না কিছু আইনের সৃষ্টি হয়। অষ্ঠিনের সংজ্ঞান্যায়ী সেইগুলিকে উপেক্ষা করা 
হয়। পরবর্তীকালে অষ্টিনের সমর্থকগণ অষ্টিনের প্রদত্ত সংজ্ঞার কিছু পরিবর্তন করেন। 
তাহাদের মতে আইন হইতেছে সমাঁজে প্রচলিত চিস্তাধার! ও অভ্যাসের সেই অংশ, 
যে অংশ কতিপয় নিদিষ্ট নিয়মের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক স্বীকৃত হয় এবং যে নিয়মগুলি 
শাসন কর্তৃপক্ষ তাহাদের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং প্রভাব দ্বারা কার্ধকর করেন। 
উইলসনের মতে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তা এবং স্বভাবের সেই অংশ যাহা! কতিপয় 
একধরণের নিয়মের মাধ্যমে সাধারণভাবে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং সরকারের 
কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার দ্বারা কার্ধকর হইয়াছে ।১ 

হল্যাণ্ডের (£7011570 ) মতে আইন হইল মানুষের বহিজীঁবনের কাজের একটি 
সাধারণ নিয়ম যাহ একটি রাষ্ইনৈতিক সংস্থার সার্বভৌম ক্ষমতার সাহায্যে বলবৎ হয় ।২ 


আইনের বিভিন্ন নংজ্ঞ! 


১। 410৬ 59 6086 00:61010 ০1 69 65 62101181090. €8082100 8100 179016 11017 1168 0911060 
9188006 8100. 1027009] :900£10161010 170 0009 9108006 0£ 22011011700 0169 08060. 95 1109 8061)0110দ 
200 200৮82 01 80582771779705,”- ৮119০), 


২ *]ু&জআ 5 9 001810%0 1016 0৫ 8356708) ৯০৮1010 80602:060. ৩ ৪ 90৭6783%0 0০৯৩৯) 
80610716717 01150, 


৮৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


উড়ে! উইলসনের মতে আইন কোন ব্যক্তির স্থষ্টি নহে, ইহা সমাজের বিশেষ প্রয়োজন, 
বিশেষ সুযোগ অথব। ছুর্দশার কৃষি | 


আইনের উত্স (5০810০95 ০019৬) আইন যে সর্বদাই রাষ্রী কর্তৃক 
সুষ্ট হয়, তাহা নহে। আইনের হ্থষ্টি অনেক শক্তির মাধ্যমে হইতে পারে; যেমন 
সামাজিক প্রথা, ধর্ম, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত, ন্তায়পরতা, আইনবিদ্গণের বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনা, আইন প্রণয়ন ইত্যাদি । 


১। প্রথা (0850010.) & বিভিন্ন দেশে কতিপয় প্রথাগত বিধান আইনের 
স্ষ্টি করিয়াছে । প্রাচীনকালে প্রথার সাহায্যে ছন্দ-মীমাংসার চেষ্টা করা হইত। 
নিন এই প্রথার সৃষ্টি কিভাবে হইয়াছে তাহা বলা কঠিন। তবে 
আউনের সবাপেক্ষা . একথা ঠিক যে প্রথা হইতেছে আইনের উতসগুলির মধো 
05 সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ধর্মের ভয়েই হউক বা অপরকে অন্কুকরণ 
করিয়াই হউক কিংবা প্রথা পালন করিবার উপযোগিতাঁর জন্য হউক, প্রাচীনকালে 
জনসাধারণ অধিকাংশ প্রথাই মানিয়। চলিত। 


এই প্রথাগুলি আইনগত সার্বভৌমের আদেশে স্বষ্ট হয় না। এমনকি আইনগত 
সার্বভৌমকে ও এই প্রথাগত বিধানগুলি মানিয়া চলিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা 
ইংলগ্ডের কথা উল্লেখ করতে পারি। ইংলগ্ডের প্রথাগত বিধান অন্্যায়ী মন্ত্রিসভাই 
দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে এবং রাজা শুধু নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে 
কাজ করেন। কিন্ত অনেক পূর্বে রাজাই দেশের প্রকৃত শাসক .ছিলেন। প্রয়োজনের 
তাগিদেই এই প্রথা গড়িয়। উঠিয়াছে যে রাজাকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা হিসাবে 
কাজ করিতে হইবে। স্ধু রাজনৈতিক ক্ষেত্র নহে, সামাজিক ক্ষেত্রেও অনেক প্রথ। 
আইনের মর্ষাদা প্রাপ্ত হয়। যদি জনমত এই সকল প্রথা বজায় রাখিবার পক্ষপাতী 
হয়, তবে রাষ্ট সেইগুলি উপেক্ষা করিতে পারে ন1। 


২। ধর্ম (২০11610) ৪ শুধু প্রচলিত প্রথাই নহে, ধর্মীয় অঙ্শাসনও অনেক 
ক্ষেত্রে আইনের উৎস হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে । সমাজ-জীবনে শৃংখলা আনয়নে 
ধর্মীয় অন্নশাসনগুলির বরাৰরই একটি বিশিষ্ট ভূমিক। আছে। পুরাকাল হইতেই 


৩। 087 18 60০ 01986)00, 006 01 10015100981, 106 ০01 909015] 70989, 6109 8108018 
0000:60016169, 8109018] 00118 07 10019 6076009 01 6128 0020000701619ম.”--111907), 


আন ও অধিকার ৮৯ 


ধর্মীয় অনুশাসন মান্থষের সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিতেছে । বর্তমান- 

কালেও আমরা ইহার প্রভাব দেখিতে পাই। ভারতে 
ভাবো রা উত্তরাধিকার আইন (900053107) ১০৮) প্রণয়নে ধর্মীয় 
গাইন প্রভাবিত অনুশাসন অন্থসরণ কর! হইয়াছে । হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের 
শি জন্য সেক্ষেত্রে পৃথক পৃথক আইন ধর্মীয় অন্ুশাসনের প্রভাব স্থচিত 
করে। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে ধর্ম প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনের বিবর্তনের 


সাহায্যে করিয়াছে । প্রথম যুগে রোমান আইনগুলিও ( £:01221) [,8জ/9) কতিপয় 
ধর্মীয় সুত্র ছাড়া কিছু ছিল ন]। 


৩। বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (4৭001596000. ০0: 3001019] 10021- 
0:90] ) $ আদালতে বিচাঁরকগণের সিদ্ধান্ত অথবা আইন সম্পর্কিত ব্যাখা 
অনেক সময়ে নৃতন আইনের স্ষ্টি করে। যখন কোনও আইনের সুস্পষ্ট ব্যাখা। কর 

সম্ভবপর হয় না অথবা কোন আইনের প্ররুত অর্থ পরিষ্কার হয় 
বিচারালয়ের পিদ্ধান্ত | রে 
আইিনরাউরদ ন।, তখন বিচারকগণ সেই সম্বন্ধে নিজেদের দিদ্ধান্ত গ্রহণ 

করিতে পারেন অথবা নৃতনভাবে আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারেন। 
কোন বিচারকের গৃহীত সিদ্ধান্ত অথবা ব্যাখ্য। যদ্দি অপর বিচারকগণ অনুসরণ করেন, 
তবে সেই সিদ্ধান্ত অথবা! ব্যাখ্য নৃতন আইনেপরিণত হয়। 


৪। ন্যায় বিচার (চুদ?) শুধু আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করাই নহে, 
'বিচারকগণ অনেকক্ষেত্রে ন্যায়ের (7561০6 ) খাতিরে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি অন্থ্যায়ীও 
কোনও আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রের 
আইন যে সর্বদাই ন্যায়সঙ্গত হয়, তাহী নহে, অনেক ক্ষেত্রেই 
ইহার মধ্যে ন্ায়পরতাব অভাব থাকিতে পারে। সেক্ষেত্রে বিচারকগণ নিজেদের 
বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী কোনও আইন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন। 


৫ | আইনবিদৃগ ণের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (5০1617060 01550551915 

06 076 01509 )? অনেক সময় আইনবিদ্গণের মিলিতভাবেবিজ্ঞানসন্মত আলোচনার 

সাহায্যেও কোন আইনের নৃতন ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং সেই 

ই ব্যাখ্যা যদ্দী আদালত কর্তৃক গৃহীত হয় তবেই ইহা আইনে 

পরিণত হইতে পারে। প্রাচীনকালে সর্বজনম্বীকৃত পণ্ডিতদের 

বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা আইনের মর্যাদা লাভ করিত। প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা মন্থ- 
সংহিতা, পরাশর-সংহিতা, তৃগ্র-সংহিতা' প্রভৃতির উল্লেখ করিতে পারি! 


হ্যায় বিচার 
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৬। আইনসভা (1.251-00010775 0০05) & বর্তমানকালে আইনের 
সর্বপ্রধান উৎস হইল আইনসভ1। গণতান্ত্রিক দেশে জনসাধারণের 
সম্মিলিত ইচ্ছা আইনের মাধ্যমে রূপ পায়। যেহেতু আইনসভা 
প্রণীত আইন সার্বভৌম কর্তৃক কার্ধকর হয়, আইনসভাই বর্তমানে আইনের সর্বপ্রথম 
উৎস বলিয়া বিবেচিত হয়। তবে আইন প্রণয়ন করিবার সময় আইনসভা প্রচলিত 
প্রথা ন্যায়বিচার, ধর্মীয় মতবাদ ইত্যাদি উপেক্ষা করিতে পারে না। 


ওপেনহিম্‌ (000০1৮07910) মনে করেন, আইনের মাত্র একটিই উৎস 
আছে, তাহা হইতেছে, সমাজের সাধারণ সম্মতি । জনগণের সাধারণ সম্মতিই 
বিভিন্নভাবে প্রথা, আচার-বাবহার, স্তায়পরতা, ধর্মীয় মতামত প্রভৃতির মাধ্যমে 
প্রকাশিত হয় । 


বিভিন্ন ধরণের আইন (701160056 (7365 ০0: [0৮ ) 2 আইনের স্বরূপ 
€ উৎস সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আমর দেখিয়াছি । এখন আমর] দেখিব, আইন বিভিন্ন 
গ্রকার হইতে পারে। 


আমর বিচ্ছিন্নভাবে আইনের শ্রেণীবিভাগ করিতে পারি। প্রথমতঃ, আমার্দের- 
দেখিতে হইবে কোন্‌ উত্স হইতে আইন প্রণীত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, আইনটি 
সরকারী অথবা ব্যক্তিগত কিনা তাহাও আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে । 
নাগরিকদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ভাবে যে সকল অধিকার আছে তাহার বর্ণনা 
এবং নিয়ন্ত্রণের জন্য যে আইন প্রণীত হয তাহাকে আমরা ব্যক্তিগত আইন (7৮৪৮০ 
[8৮ )বধলি। সরকারী আইন (751151-2৬) রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের মধ্যে 
সম্পক বিশ্লেষণ করে। সরকারী আইন রাষ্ট ও নাগরিকের পারস্পরিক আঁধকার 
এবং সম্পর্কের সহিত সংশ্লিষ্ট । আইনের শ্রেণীবিভাগ আলোচনাকালে আমরা সাধারণ 
আইন ((0:00017001 10%৮), সাংবিধানিক আইন (0020561000009] [এআ )১ 
পৌর আইন (70101091 [9৬ ), শাঁসন-সংক্রান্ত আইন (4১070101519 0156 
ঢ9৬৮), ফৌজদারী আইন (0070179179৮), আইনসভা প্রণীত আইন 
(96৪080659 ) এবং অভিন্তান্সের (0119০ ) মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাই । 
নিয়ে অঙ্কিত তাঁলিক। হইতে আইনের শ্রেণীবিভাগ সম্বন্ধে ধারণী। স্পষ্ট হইবে । 


আইনসভা 


আইন ও অধিকার ৯১ 





শি 
৯ বিসিক ভা 
স্বাভাবিক আইন রাষ্টনৈতিক আইন 
20019] 1,9৬৩) (00116102110 ) 
৮5 2২ ইতিলর | 
আস্তর্জাতিক আইন পৌর আইন 
(170021096101091 1,0৬৫ ) বা 
জাতীয় আইন 
(1৬1 0101017091] 1.2 
01 
19110091112) 
|. | 
শাঁপনতান্ত্রিক আইন সাধারণ আইন 
(001250165610709] 1404 ) ( 0010117915 12৮7 
01 
(00107171017 1,0৮7 ) 
|| 
সরকারী আইন ব্যক্তিগত আইন 
(1730011012৬ ) (70115800197 ) 
রা 
শাসন সংক্রান্ত আইন অবিশেষক আইন 
( /৯000100150961৮0 11:2৬ ) ( 0901619] [0৬7 ) 


সংবিধানে দেশের শাসন সম্পকিত, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক সম্পর্ক 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত রাজ্য সরকারের, বিভিন্ন রাজ্য সরকারের মধো পরস্পরের 
সম্পর্ক এবং নাগরিকগণের বিভিন্ন অধিকাঁর সম্পর্কে যে সকল নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ 
থাকে, সেইগুলিকে আমরা সাংবিধানিক আইন € 00775655610281] 1.০%/ ) বলি। 
সাধারণ আদালত ছাঁড়া অপর একটি আদালতে অপরাধী সরকারী কর্মচারীদের পৃথক 
বিচার করিবার জন্য যে আইন প্রণীত হয়, তাহাঁকে আমর! বলি শাসন-সংক্রান্ত আইন 
(4077101508015 [এছ )।  অপরাধ-সংক্রাস্ত অথবা অপরাধ অহ্যায়ী অপরাধী- 
গণকে শনি গ্রদীন। কাবিবীর জন্তু ছে আইন গুমিভ হজ্ধ, ত্বক অভ্ব্্র, জইজতং 
দ্বাইন অথবা দণ্ডবিধি (00109108] [৪৬ )। যখন বিভিন্ন প্রথ। হইতে উদ্ভৃত আইন 
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সংক্রান্ত কতিপয় নীতি দেশের আদালত স্বীকার করিয়া লয় এবং অন্যান্য আইনের 
হ্যায় বলবৎ করে, তখন সেইগুলিকে আমরা সাধারণ আইন ( 001010020. [25 ) 
বলি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কী প্রকার হইবে, এবং যুদ্ধ অথবা 
শান্তির সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট কোন্‌ নীতি অনুযায়ী চলিবে, সে সন্বন্ধে যে সকল আইন 
প্রচলিত সেগুলিকে আমরা আস্তর্জাতিক আইন বলি। আন্তর্জাতিক আইন হইতে 
রাষ্ীয় আইনের পার্থক্য হইতেছে এই যে আস্তর্জাতিক আইন ষদি কোনও রাষ্ট্র 
পালন না করে, তবে কোন আদালতে আইনভঙ্গকারীরূপে ইহার বিচার হইতে 
পারে না তবে বর্তমানে রাষ্নীসংঘের অধীনে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় 
(105010790101%] 00৮6 0৫ )8501০6) প্রতিঠিত হইয়াছে । কিন্তু, যে কোনও 
রাষ্টট আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের রায় অথবা আস্তর্জাতিক আইন অমান্য করিতে 
পারে, যদিও নিজের নিরাপত্তা এবং স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য কোনও রাষ্ট্রই 
আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিতে সাহস পায় না। হল্যাণ্ডের মতে কোন রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্যকর হইয়াছে এই প্রকার প্রচলিত আইনকে পৌর আইন 
(1001907] [এজ ) বলা ষাইতে পারে । কোনও রাষ্ট্রের আইনসভা সাধারণভাবে 
যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাকে আমরা আইন পরিষদ কর্তৃক স্থষ্ট আইন (96259655 ) 
বলিতে পারি। আবার জরুরী অবস্থায় অথবা আইনসভার অধিবেশন স্থগিত 
থাকাকাল।ন অবস্থায় রাষ্ট্রের প্রধান শাসনকর্তা নিজের ঘোষণাপত্র দ্বারা সাময়িকভাবে 
একটি আদেশ (01011701009 ) জারী করিতে পারেন। ইহাও আইন হিসাবে 
পাঁপগণিত হয়। আইনের বিধান (01০ 0%[,0৬৮) কথাটির তাত্পর্য হইতেছে, 
(১) আইনের চোখে সকলেই সমান এবং €২) প্রতোক নাগরিকই সাধারণ আদালতের 
এলাকাধীন। আইন ভঙ্গ না করিলে কাহাকেও শান্তি দেওয়া যাইবে না। ইতলগ্ডে 
ইহ প্রচলিত আছে। 
স্বাভাবিক আইন (00191 [2৬ ) বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি প্রাকৃতিক 
[নয়ম যাহা কোনও প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ এবং পারণাতর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। 
মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে যে নিয়ম প্রচলিত, তাহাকে আমর প্রাকৃতিক নিয়ম বলিতে 
পাঁরি। গাছ হইতে আম মাটিতে পড়ে, ইহা একটি প্রাকৃতিক 
থাকিব আইন). নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়ম কার্যকর করিবার জন সার্বভৌম শক্তির 
প্রয়োজন হয় ন।। প্লেটে! এবং এরিষ্টটল প্রাকৃতিক আইনে বিশ্বাসী 
ছলেন। তাহাদের মতে মানবীয় আইনগুলি কতিপয় প্রাকৃতিক আইনের অনুরূপ 
হওয়া উচিত। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, মানুষের মধ্যে অসম্পূর্ণতা আছে। অথচ, 


আইন ও অধিকার ৯৩. 


প্রকৃতির রাজত্বে অনিয়মের অস্তিত্ব নাই। হুতরাং মানবীয় আইন স্বাভাবিক আইনের 
হ্যায় সম্পূর্ণ ইহা মনে করা অন্ুচিত। হবস্‌, লক এবং রুশোও স্বাভাবিক আইনের 
উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু, প্রাকৃতিক আইন সম্বন্ধে তাহাদের ধারণ বিভিন্ন । যে সকল: 
আইন সামাজিক জীবনে সকলেই মানিয়। চলে, সেইগুলিকে সামাজিক আইন (909০19] 
[.9৬5) বলা যয়। নৈতিক আইন (70191 [.০৬5) বলিতে আমরা বুঝি এমন 
কতিপয় নিয়ম যেগুলি মান্ৃষের অন্তজবন নিয়ন্ত্রণ করে। কাহারও অনিষ্ট চিস্ত। 

করিতে নাই,_ইহা1! একটি নৈতিক আইন । রাষ্ট্রের পক্ষে নিজের 
রনি নিরাপত্তা বিধান করাই প্রথম আইন,__সেইজন্যই প্রয়োজন হইলে 

ইহ! নীতিশান্ত্র বিবজিত হইতে পারে । যখন কোন নিয়ম মান্তষের 
বহির্জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং সেই দ্িয়ম রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্ষকর হয়, 
তখন ইহাকে আমরা প্রকৃত আইন বলি। আন্তর্জাতিক আইনকে সাধারণতঃ আইন 
হিসাবে অভিহিত করিলেও প্ররুতপক্ষে ইহ। আইন নহে; কেননা, কোন রাষ্ট্রই 

আইনতঃ আন্তর্জীতিক আইন মানি্লা চলিতে বাধ্য নহে। তবুও 
আন্তর্জাতিক মাই প্রত্যেক রাষ্ই নিজের নিরাপত্তার জন্য এবং অন্যান্ত রাষ্ট্রের সহিত 


(10 66708610109] 


19৮) ভাল সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য আস্তর্জাতিক আইন, 
পালন করে। আন্তর্জাতিক আইনের একটি অনুমোদন (9৪:0০- 
(0) সমগ্র বিশ্বের জনমৃত। সেদিক হইতে “আন্তর্জাতিক আইন' কথাটি 


আমর! ব্যবহার করিতে পারি। কিন্তু প্রাকৃতিক আইন এবং নৈতিক আইনকে 
আমরা! প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে পারি না। কারণ ইহাকে কোন সার্বভৌম শক্তি 
কার্যকর করে না। | 

ম্যাক আইভার প্রমুখ লেখকগণ আইনকে ছুইভাগে বিভক্ত করেন ; যথা-_জাতীয় 
আইন (17390107581 [9০৮ ) এবং আন্তর্জাতিক আইন (1100210861008] [2 )। 
জাতীয় আইনকে পুনরায় শাসনতাস্ত্রিক আইন (0077966000178] [৪৬ ) এবং 
সাধারণ আইন (01109915 [9 ) এই ছুইভাগে বিভক্ত করা হয়। সাধারণ 
আইনকে পুনরায় সরকারী আইন (8110 [2 ) এবং বে-সরকারী আইন 
(1001586619৬ ) এই দুইভ।গে বিভক্ত করা হয়। সরকারী আইন পুনরায় শান- 
সংক্রান্ত আইন (4১010156506 [49৬ ) এবং সাধারণ বিষয় সংক্রান্ত আইন 
( 03917675] 1.8 ) এই ছুইভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমোক্ত আইন সরকারের বিভিন্ন 
দপ্তরের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে এবং শেষোক্ত আইন রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের, 
সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত করে । 


৯৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আইনের প্রকৃতি (টি৪56 ০৫12এ )$ আইনের সংজ্ঞা হইতে বুঝ! ধায় 
যে আইন হইতেছে একটি অথবা! কতিপয় নিয়ম যাহা শুধু মাহ্ষের বহিজীঁবনকে 
নিয়হ্িত করে এবং যাহা রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির ছার! কার্যকর হয়| আইনের প্ররুতি 
লইয়! রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর্দের মধ্যে মতভেদ আছে। অস্টিনের মতে আইন হইতেছে নিয়তনের 
প্রতি উরধব তন রাষ্ট্রনৈতিক কর্তৃত্বের আদেশ মাত্র (“এজ 19 0০ 00172019190 01 
0.2 50৬616100% )| এই মতবাদ বিশ্লেষণী আইনবিদগণ (4১791501091 1011509 ) 
গ্রহণ করেন। কিন্তু বিশ্লেষণ-পন্থী লেখক হল্যাণ্ডের ([7011200 ) মতে আইন 
হইতেছে ম্বাহ্ছুষের বাহিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এমন একটি সাধারণ নিয়ম 
াহ। সার্বভৌম কর্তৃক প্রযুক্ত হয়।* এঁতিহাসিক দৃষ্টিসম্পন্ন লেখক স্তার হেনরী মেইন 
. (91 [এড [44ঠ১০ ) এই যুক্তি গ্রহণ করেন না। তাহা 
নন ও *** মতে সকল প্রচলিত আইনকেই সার্বভৌম শক্তির আদেশ বলিয়া 
গণ্য করা অথবা সব আইনই সার্বভৌম কর্তৃক প্রযুক্ত হয় বলিয়া 
মনে করা অযৌক্তিক । কারণ এমন অনেক আইন আছে যেগুলি সম্পূর্ণ প্রথাগত 
(০0707200081) এবং যেগুলি কখনই সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় নাই। 
কিন্ত এই মতবাদের ধাহারা বিরোধী তাহারা মনে করেন, যে সকল প্রথা আইনের 
মর্ধাদা লাভ করে সেইগুলি রাস্্ীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও প্রযুক্ত হয় বলিয়াই 
আইনের মর্যাদ1? লাভ করে। সমাজে অসংখ্য প্রথ! আছে যেগুলি সর্বদ স্পষ্ট অথব 
গ্রহণযোগা নয়। সেইজন্য আইনের দৃষ্টিতে সেই প্রথাগুলিই আইনের মর্যাদা লাভ 
করে যেগাল রাই কতৃক প্রযুক্ত হয়। সুতরাং আইনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে 
এই যে ইহা রাষ্ট্রের সাবভৌম এক্তি কর্তৃক অন্মোদিত ও প্রযুক্ত হয় । 


রাষ্রপতি উড্রো৷ে উইলসন আইনের সংজ্ঞ। প্রদান করিতে যাইয়া! বলিয়াছেন, 
“আইন হইতেছে মানুষের স্থগ্রতিষ্টিত আচার ব্যবহার ও চিন্তার সেই অংশ ষাহ। 
রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত বিধিতে পরিণত হয় এবং যাহার পশ্চাতে রাষ্রীয় কর্তৃত্বের সুস্পষ্ট 
সমর্থন থাকে ।* আইন সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় বলিয়াই ইহা অমান্চ 
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আইন ও অধিকার ৯৫ 


করিলে শান্তির ভয় .থাকে। প্রতিটি আইনের পিছনে রহিয়াছে রাষ্তীয় কর্তৃত্বের 
্‌ প্রয়োগ ।১ অধ্যাপক বার্কারের মতে আইনকে শুধু রাষ্ট্রীয় শক্তি 
'অণ্ইনের বৈধতা 
এবং নৈতিক মূলা--. ছারা অন্থমোদিত এবং এবং প্রযুক্ত হইলেই চলিধে না, ইহাকে 
"আদর্শ আইনের বিধি সম্মত এবং যুক্তিসঙ্গতও হইতে হইবে। এইজন্য ইহার 
দুইটি উপাদান চির 
(১) বৈধতা (৮৪110105 ) এবং (২) নৈতিক যূল্য ( ৮৪15০ ) 
থাকা চাই।" হল্যাণ্ড এবং উইলসন আইনের বৈধতার উপরেই বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। কিন্তু বার্কার আইনের যুল্যায়নের উপরেও গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছেন। এইক্ষেত্রে বার্কারের সহিত অধ্যাপক লাস্কির মতৈক্য দেখা যায়। লাস্কিও 
মনে করেন, আইনের প্রকৃতি এইরূপ হওয়া উচিত যেন ইহ। জনসাধারণের সক্রিয় 
চাহিদাকে (০6:5০01৮০  461091)02) পূরণ করিতে পারে; অর্থাৎ, আইন ধেন 
জনসাধারণের আশা-আকাংখাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারে। আইন শুধু বৈধ 
( ৮2114 ) হইলেই চলিবে না; ইহাকে জনগণের উপযোগী এবং জনগণের নিকট 
সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে । তবেই ইহা আদর্শ আইনে পারিণত হইবে । 
এইজন্য আইনকে জনসাধারণের আশা-আঁকাংখা। অন্থুযায়ী সম্পাদিত হইতে হইবে, 
এবং ইহার উদ্দেশ্য হইতে হইবে সকলের কল্যাণ সাধন করা তবে আইন রাস্ট্রীয় 
শক্তি দ্বারা প্রযুক্ত বলিয়াই ইহার বৈধতা! বজায় থাকে এবং ইহার বিশেষ নৈতিক 
সুল্য থাকিলেই জনগণ সক্রিয়ভাবে ইহা পালন করে। বার্কার বলেন, আইনের 
এই ছুইটি বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়াই, অর্থাৎ আইনের বৈধতা এবং মূল্য আছে বলিয়াই 
ইহা! কার্ষক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় এবং কার্ষকর হয় ।৮ 
উড়ো উইলসনের মতে আইন হইতেছে মানুষের চিন্তাধারার দর্পণ স্বর্ূপ। 
ইহা! একটি সাক্রয় শক্তি যাহা শারীরিক এবং নৈতিক শক্তির মাধ্যমে বলবৎ হয়|” 
মানুষের পার্বর্তনধীল চিন্তাধার। মান্থবেরই স্ষ্ট আইনের মধ্যে রূপ পায়। কোন 
দেশের বিভিন্ন আইন পর্যালোচনা করিলে আমরা সেই দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক 
সাংস্কৃতিক এবং অর্থ নৈতিক জীবনের বিভিন্ন বিশিষ্টতার পরিচয় পাই। আইনের 
প্রকৃতি আলোচনা করিলে আমরা আইনের আরও ছুইটি বেশিষ্ট্য দেখিতে পাই। 
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একটি হইতেছে ইহার সার্বজনীন রূপ (0561076211৮ )। আইন সমাজের প্রত্যেকের 
প্রতিই সমভাবে প্রযোজ্য । ধাহারা আইন প্রণয়ন করেন, তাহারাঁও বর্তমানকালে 
আইনের হাত হইতে রেহাই পান না। ধনী-নির্ধন, বড় ছোট, সকলেই সমানভাবে 
আইনের অধীন।১* দ্বিতীয়তঃ আইনের একটি বাধ্যবাধকতা আছে । আইনের 
বাধ্যবাধকতা ইহার বৈধতার পরিচায়ক । আইন যাঁদ বৈধ 
বলিয়! স্বীকৃত 'হয় তবে ইহা পালন করিতে জনসাধারণ বাধ্য। 
অর্থাৎ, লোকে আইন পালন করিতে বাধ্য হয়। ইহাঁর দুইটি 
কারণ আছে। প্রথমটি হইতেছে, কেহ যদি আইন পালন ন! করে তবে রাষ্ট্র তাহাকে 
শান্তি দিবে। ইহা হইতেছে শারীরিক বাধ্যবাধকতা (01)55109] (00000015101) | 
তাহা ছাড়া, কেহ কেহ নৈতিক বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়। আইন পালন করে । ইহা 
হইতেছে আইনের নৈতিক বাধ্যবাধকতা (ছ07108] 00170019107) কিন্ত যখন মানুষ 
আইন অমান্য করিয়া স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় নেয় এবং অপরের স্বাধীনত1 খব করে, 
তখনই রাষ্ শক্তি প্রয়োগ করিতে বাধ্য হয়। সামাজিক আইন (99০19] [.05) 
এবং রাজনৈতিক আইনের (70০01161091 [2৬5 ) কতিপয় সাদৃশ্য আছে। কিন্ত 
রাজনৈতিক আইন যতটা জোর করিয়। কার্ষকর করা যায়, সামাজিক আইন কার্ধকর 
করিবার জন্য ঠিক সেই প্বরিমাণ জোর করিতে হয় না। বিভিন্ন সংঘের আইন. 
সেই পরিমাণেই কার্ধকর হয় যে পরিমাণে জনসাধারণ তাহ। গ্রহণ করিতে প্রস্থত 
থাকে; যর্দি জনসাধারণ তাহা গ্রহণ ন। করে, তবে তাহাদের সংশ্লিষ্ট সংঘগুলির 
সদস্যপদ ছাঁড়িতে হয়। বিভিন্ন সংঘের আইন বাধ্যতামূলক নহে; কিন্তু রাষ্ট্রীয় 
আইন সর্বদা বাধ্যতামূলক | রাষ্ট্রীয় আইন কোন সময়েই অমাশ্য কর] যায় না। 
আইনের অনুমোদন (920,০60. ০৫ [9৩): আইনের অন্থমোদনের 
ভিত্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন যুগে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন মতবাদ গ্রচার করিয়াছেন। “রাষ্ট্র 
ঈশ্বরের স্থষ্টি” এই মতবাদে ধাহারা বিশ্বাস করিতেন তাহাদের মতে আইনের অন্ধু- 
মোদনের ভিত্তি ছিল এশ্বরিক বিধান । অর্থাৎ যেহেতু রাজা! আইন 
আইনের অনুমোদন. প্রয়োগ করেন এবং যেহেতু রাজ! ঈশ্বরের প্রতিনিধি সেইজন্য 
সম্পকে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রি ৫ 
আইন পালন করিতেই হইবে, ইহাই ছিল তাহাদের অভিমত । 
কিন্ত, বর্তমানে সেই মতবাদ গৃহীত হয় না। কাণ্ট, হেগেল, প্রমুখ আদর্শ- 


আইনের সাবধজনীন 
রূপ এবং বাধ্যবাধকতা 
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জাইন ও অর্ধিকার ৯৭ 


বার্ীদের মতে আইন অগ্মোদনের ভিত্তি ছিল রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব। যেহেতু; 
রাষ্ধ্র সর্বশক্তিমান, সেইজন্য রাষ্ট্রীয় আইন সর্বাবস্থায় পালন করিতে হইবে, এই ছিল 
তাহাদের অভিমত | কিন্তু, এই যুক্তিটিও বর্তমানে গৃহীত হয় না। ধাহার! সামাজিক 
চুক্তি মতবাদে, বিশেষতঃ লক ও রূশোর মতবাদে বিশ্বালী, তীহার্দের মতে আইন 
পালন করিতে হইবে এইজন্য ষে ধাহারা আইন প্রণয়ন করেন এবং প্রয়োগ করেন, 
তাহার] জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাহার' চুক্তি অনুযায়ী জনগণের স্বার্থকেই 
আইনের মধ্যে দূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু, এই মতবাদও সম্পূর্ণভাবে আইমের 
অনগমোদন কিভাবে হইবে তাহা বুঝাইতে পারে না। অগ্নিনের মতে আইনের অন্থমোদন 
সার্বভৌমের আদেশের মধ্যেই নিহিত থাকে । কারণ, সার্ধভৌমের আদেশই হইতেছে 
আইন | কিন্তু বহুত্ববাদীর] ( [01511565 ) আইনের অন্থমোদন সম্পর্কে এই মতবাদ 
গ্রহণ করেন না। 
আধুনিক লেখকদের মতে আইন হইতেছে মান্ষের বহিজাঁবন নিয়ন্ত্রণের কতিপয় 
নিয়ম যাহা জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত । জনসাধারণের সম্মতিই প্রকৃতপক্ষে 
আইনের কার্ধকারিতার ভিক্তি। অর্থাৎ, আধুনিক লেঁখকগণ 
95 আইন মনে করেন যে আইন সর্ধদাই এমন হওয়া উচিত যেন 
জনসাধারণেরই বিভিন্ন ধরনের ইচ্ছ। ইহাতে বাস্তবে বূপায়িত 
হইতে পারে । অন্যভাবে বলিতে গেলে, জনসাধারণের ইচ্ছ। বা! সম্মতিই হইতেছে 
রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তি (০85 ০৫ 0০016091 91185052 )। 
অধ্যাপক লাক্কির মতে আইন মানুষের কার্ধকর চাহিদার উপর ভিত্তিশীল। ধাহার! 
রাজনৈতিক শক্তির কেন্দ্রস্থলে নিজেদের ইচ্ছা! প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন, আইন 
তাহাদের ইচ্ছানগযায়ীই গঠিত হয়।১১ বর্তমানকালে অনেক ক্ষে্রেই জনগণের কার্ধকর 
চাহিদা রাষ্টের ভিতর অর্থ নৈতিক শক্তির বণ্টনের উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের 
আইন জনগণের এমন এক ইচ্ছাকে বাস্তবে কার্কর করে যাহা সর্ব অবস্থায় 
কার্ধকর হয় ।৯* 
জনগণ কর্তৃক আইন পালন কর! অথবা না করা আইনের প্ররুতি সম্বন্ধে তাহাদের 
ধারণার উপর নির্ভর করে। রাষ্ট্রের আইন পালন করিবার মূল কারণ জোরজবরদন্তি 
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(০06:০10) নহে,_ইহার মূল কারণ হইতেছে আইন পালনের ইচ্ছা । দিও 
আইনের অন্থমোদদন জনগণের ইচ্ছা বা সম্মতির উপর নির্ভরশীল, তবুও আইন 
পালন করিতে সকলেই বাধ্য। 
কিন্তু প্ররুতপক্ষে আইনের পিছনে জনগণের অন্নুমোদনের (9915০6101 ) ভিত্তি 
খু'জিতে হইলে আমাদিগকে শুধু রাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের কথা চিন্তা করিলে চলিবে 
না। অধ্যাপক লাস্কির মতে রান্ত্ীয় ক্ষমত ছাড়াও অন্যান্য কারণে রাষ্ট্রের আইনকে 
নিজের সার্থকতা প্রমাণ করিতে হইবে। রাষ্ট্র সম্বন্ধে রাষ্দর্শনের পক্ষে উপযুক্ত কোন 
তত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে 
সন রাষ্ট্রের আইন কেন রচিত হইয়াছে, ইহার কী লক্ষ্য, অথব। কেন 
সম্মতির উপর ইহা মনে করে যে এই লক্ষ্যগুলি আমাদেরও লক্ষ্য হওয়া উচিত । 
| যদি আমর] বুঝি যে রাষ্ট্রের আইন আমাদের প্রয়োজনের প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া প্রণীত হইয়াছে তবেই সেই আইন সার্থক এবং তবেই সেই আইন 
আমার্দের অনুমোদন লাভ করিতে পারে ।১৩ আইনের অন্থমোদনের একটি ভিত্তি 
হইতেছে ইহ! পালন করিবার আইনগত বাধ্যবাধকতা! (168৭1 ৮৪110105 )। কিন্ত 
তাহা অপেক্ষাও বড় শর্ত হইতেছে ইহার জনগণের আশা ও আকাঙ্ষাকে রূপ দেওয়ার 
ক্ষমতা । এইজন্য ইহার একটি নৈতিক মূল্য ( %৪10০ ) থাকা দরকার। 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে অনেক শক্তি অনেকভাবে কাজ করে । কাহারও বাক্তিগত অনেক 
স্বার্থ থাকিতে পারে, অথবা যৌথভাবে হয়ত বিভিন্ন সংগঠনের বিভিন্ন স্বার্থ থাকিতে পারে। 
ৰ এইসব স্বার্থ যে সর্বদাই একপ্রকার হয় তাহ নহে,_ইহার। 
রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোনও সময়ে পরস্পরের প্রতিযোগী, আবার কোনও সময় পরস্পরের 
অনেক প্রকারদ্বাধ সহযোগী । স্থৃতরাং রাষ্ট্র যদি কখনও এই ইচ্ছা করে যে জনসাধারণ 


থাকে ; সেগুলির মধ্যে 


সমন্বয় সাধন করিতে রাষ্ট্রের আইনের প্রতি স্বভাবজাত আঙ্গগত্য প্রকাশ করিবে 


পারিলে আইন 2 
টিকতে তবে ইহাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন ইহ সর্বাধিক পরিমাণে 


আনুগত্য লাভ করে সমাজের বিভিন্ন চাহিদা! মিটাইতে পারে। রাষ্ট্রের আইন এবং 

সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ এবং চাহিদার মধ্যে একটি সমতা আনিতে 
হইবে। নাগরিকদের জীবনের স্ুখ-হুবিধার জন্য রাষ্ট্রের আইন কতটা কি করে 
তাহার উপরেই নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় আইনের প্রতি জনসাধারণ কতটা! আমন্গত্য 
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, ইন ও অধিকার ৪৯ 


প্রকাঁশ করিবে। বর্দি রাষ্রের আইন সমাজের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের 
অধ্যে সমন্বয় সাধম করিতে পারে তবেই আইন ঠিকভাবে জনগণের আল্গগত্য লাভ 
করিতে পারে। 
রাষ্ট্র আইন ছাড়াও প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে থাকিতে পারে যেগুলিকে 
আইনের মর্যাদা আমরা প্রদান করি। যেমন, ইংলগ্ডে আমরা বিভিন্ন প্রচলিত 
নিয়ম ( ০07৮6001023 ) দেখিতে পাই। (সইগুলি অনুমোদনের (580001010 ) 
প্রধান ভিত্তি হইল জনমতের প্রভাব। তাহ! ছাড়া, এই প্রচলিত নিয়মণ্তলি 
আনিয়া না চলিলে শাসনকার্ষে বিশুংখলার স্য্টি হয়। জনমতই হইল আইন 
অন্নমোদনের প্রধান শক্তি। রাষ্ট্র যদি জনমতকে স্বপক্ষে 
আইনের অন্ুমোদনে ৬ 
জনমতের ভূমিকা আনিতে পারে তবে আইনের কার্ধকারিত৷। সম্বন্ধে ইহা নিশ্শিস্ত 
থাকিতে পারে। রাষ্ট্র তখনই জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে 
পারে এবং আইনের প্রতি জনসাধারণের আহ্গত্য সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতে পারে 
যখন ইহার উদ্দেশ্যের সহিত জনগণের স্বার্থের সংঘাত হইবার সম্ভাবনা থাকে না । 
যে কোন রাষ্ট্রের আইন সার্থকতা অর্জন করে ইহার উদ্দেশ্য অনুযায়ী এবং 
'আমাদ্দিগকেও সেভাবেই আইন সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে । 
আইন মান্য করা হয় কেন? (৬15 15 [9 0১56? )8 
"আইনের অনুমোদন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, 
জনসাধারণ যখন বুঝিতে পারে যে একটি নির্দিষ্ট আইন পালন 
উকি, করিলে তাহাদেরই স্বার্থ স্থরক্ষিত থাকিবে এবং ইহাতে 
আলোচন। তাহার্দেরই মঙ্গল, তখনই তাহারা আইন পালন করে। এখানে 
আইন কেন মান্য করা হয় তাহা আইনের উপযোগিতা সম্বন্ধে 
মান্ষের উপলব্ধির উপর ভিত্তিশীল। অপর একটি মতবাদ অন্থ্যায়ী মানুষ শান্তির 
ভয়ে কিংবা অরাঁজকতার আশংকায় আইন পালন করিয়া থাকে । আইন পালন 
না করিলে শান্তি পাইতে হইবে। এই ভয়ে মান্ষ আইন পালন করে। হব, 
অষ্িন প্রমুখ লেখকগণ আইন যে রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক প্রযুক্ত হয় এবং 
ইহা যে সেইজন্য অবশ্ত পালনীয়, এই যুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ 
করিয়াছিলেন । হব অবশ্ত আরও একটি যুক্তির প্রবর্তন করিয়াছিলেন । তাহার মতে 
কদর্য প্রকৃতির রাজত্ব হইতে অথবা অরাজকতা হুইতে মুক্তি লাভের আশায় মানুষ 
আইন পালন করে। 
উপরে আইন কেন মান্ত কর! হয় সেই সম্বন্ধে যে ছুইটি মতবাদের অবতারণ। কর! 


১০৩ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


হুইল তাহার সমন্বয় করিয়। স্তার হেন্রী মেইন (581: নলুতা)ড 0915) এবং 
তাহার অন্গামিগণ মনে করেন, মানুষ শান্তির ভয় এবং উপযোগিতার উপলব্ধি উভয় 
কারণেই আইন মান্য করিয়। থাকে। কিন্তু লর্ড ব্রাইস আইনের প্রতি আন্গুগত্য 
প্র্রশন করিবার পাচটি কারণ দেখাইয়াছেন ; ষথা-_-(১) নিলিপ্ততা ( [15001615০2 ), 
(২) শ্রদ্ধাভক্তি (13662167,০6 ), (৩) সহান্ভৃতি (551007800% )১ (৪) শাস্তির 
ভয় (691:) এবং উপযোগিতার, উপলব্ধি বা বিচার-বিবেচনা ( 1২68509 ) 
নিলিপ্ততা বলিতে বুঝায় যে মান্য আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করে 
নাঃ যেহেতু রাষ্ই আইন প্রণয়ন করিয়াছে, সেইজন্য সে আইন পালন করে। 
শ্রদ্ধাভক্তি বলিতে বুঝায় যেরাষ্ট্রের সর্বপ্রধান শাসক কিংব জননেতার প্রতি শ্রদ্ধা 
প্রদর্শন হিসাবে মানগষ আইন পালন করিয়া থাকে । শাসকগোষ্ঠীর প্রতি সহানুতৃতি 
থাকিলেও নাগরিকগণ আইন পালন করিয়। থাকে । আইন পালন না করিলে শাক্জি 
পাইতে হইবে এই ভয় হইতেও অনেকে আইন পালন করিয়া থাকে । সর্বশেষে, ম্বাহ্নষ 
তখনই আইন পালন করিয়া থাকে যখন মানুষ বুঝিতে পারে যে আইন পালন করিয় 
চলিলে তাহারই কল্যাণ। আইন যদি মাহ্থষের আশা-আকাজ্াকে বাস্তবে রূপায়িত 
করে এবং নাগরিকদের দৈনন্দিন জীবনের কার্যকর চাহিদাকে পূরণ করিবার চেষ্টা করে 
তবে মানুষ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আইন পালন করে। গ্রীণের ভাষায় “৬/111 ৪০0 
106 0:০6 15 05০ 8515 0 0০ 90৪০৮ অধ্যাপক ল্যাক্কিও মনে করেন যে, মানুষ 
যখন বুঝিতে পারে ষে একটি বিশেষ আইনের স্বীকৃতির অর্থ হইতেছে তাহারই স্বার্থ. 
কিংবা কার্যকর চাহিদার স্বীকৃতি তখনই মান্গষ সেই উপযষোগিতার উপলব্ধি হইতেই 
আইন পালন করিবার জন্য অগ্রসর হয়।১৯* আইনের বৈধতা (৪11015 ) এবং 
মূল্য (৬৪1০), উভয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই আইন পালন কেন করা হয়, তাহার 
কারণ বিশ্লেষণ কর] উচিত ।১* 


আস্তঙাতিক আইন (177021078016779] 10) 2 স্ুসভ্য রাষ্তরগুলি পর- 
স্পরের সহিত সম্প্রীতি এবং মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য এবং অপর রাষ্ট্রের 
মহিত সম্পর্কে নিজেদের শাস্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখিবার জন্য সকলেরই সাধারণ 
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১৫। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্ত--“আইনের অনুমোদন” (98:0৫805. ০ 19) ঈ্কক 
আলোচনা দ্রষ্টব্য। 


৫ মীইন ও অধিকার ১০১ 


সম্মতিতে যে নিয়ম পালন করে তাহাঁকেই আমরা আন্তর্জাতিক আইন বলি। 
আস্তর্জতিক আইন হইতেছে স্বাধীন জান্তিসমূহের সমাজব্যবস্থা হইতে গৃহীত 
ন্যায়সঙ্গত এবং বিচার-সম্মত কতিপয় পালনীয় নিয়ম; সাধারণ সম্মতির ভিত্তিতে 
এই নিয়মগুলির সংশোধন করা যাইতে পারে অথবা সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে 
পারে। আত্তর্জাতিক মাইন যুদ্ধের *সময় এবং শাস্তির সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রের 
আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিয়ন্বণ করে । কোনও দেশ অপর দেশে অবস্থানকারী ইহার 
নাগরিকদের উপর কতটা কর্তৃত্ব করিতে পারে তাহাও আন্তর্জাতিক আইন নির্দেশ 
করে। বর্তমান জগতে বিভিন্ন দেশ পরস্পরের উপর বিশেষ নির্ভরশীল হইয়। পড়িয়াছে। 
প্রত্যেক দেঁশকেই অপর দেশের সচ্ছিত ব্যবসায়-বাঁণিজ্যের সম্পর্ক স্থাপন করিতে হয়। 
আস্তর্জ/তিক বাণিজ্যের কতিপয় নিয়ম থাকে এবং সেই বাণিজ্যে অংশ-গ্রহণকারী 
প্রত্যেক দেশকেই নিজের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য এই নিয়মগ্তলি পালন করিতে 
হয়। আস্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্য দিয়। প্রথমে স্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক অর্থ নৈতিক 
সম্পর্ক। এই অর্থনৈতিক সম্পর্কই কালক্রমে রাজনৈতিক সম্পর্কের আকার ধারণ 
করে। শুধু আন্তর্জাতিক বাণিঞ্যই নহে, বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কও 
থ/কিতে পারে। এক কথায়, বর্তমান জগতে কোনও রাই এককভাবে টি'কিয়! 

থাকিবার কথ! চিন্তা করিতে পারে না। 
প্রতোক রাষ্্রকেই অপর রাষ্ট্রের উপর বিভিন্ন ব্যাপারে নির্ভর করিতে হয়। একটি 
রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া যাহা খুশী করিয়। যাইবে 
এই নীতি কোনও রাষ্ট্রই সমর্থন করিতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে বিশ্বশাস্টি 
কুপন হয়। কিন্তু, আমরা আন্তর্জাতিক আইনকে প্রকৃত আইন বলিতে পারি না। 
কারণ, প্রথমতঃ, ইহা কোনও নির্দিষ্ট উচ্চন্তরের মানবীয় কর্তৃপক্ষ প্রণয়ন করেন নাই। 
“দ্বিতীয়তঃ, কোনও রাষ্রই আন্তর্জাতিক আইন মানিয়। চলিতে বাধা নহে। যে 
অ।ইন অমান্তের পিছনে কোনও শাস্তির ভয় নাই, সেই আইনকে প্রকৃতপক্ষে আইন 
বলা যায় না। কোনও রাষ্ই আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করিলেই, আস্তর্জাতিক 
আইনের মর্যাদা হ্ুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রশ্ন গুরুত্ব লাড় করে। 
তে শনি সর্বশেয়ে, আস্তর্জীতিক আইন হইতেছে কতিপয় অসম্পূর্ণ দনিয়ষের 
সমষ্টি, যেগুলিকে সম্পূর্ভাবে একটি সংগঠিত রাষ্্রসংঘে প্রয়োগ 

করা হয়। 

একটি রাষ্্ যতক্ষণ রান আইন পাঁলন করিতে চাহে, ততক্ষণ পর্যস্তই 
আস্তর্|(তিক আইন গ্রানথ। “কিন্ত কোন রাষ্ই বর্তমানকালে আন্তর্জাতিক আইন 


১০২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্টবিজ্ঞান 


অস্বীকার করিয়! থাকিতে পারে না। আত্তর্জীতিক আইনের প্রধান অনুমোদন, 

হইল শক্তিশালী জনমত। বর্তমানে এমন দিন আসিয়াছে ফে 
উর আইনের আস্তর্জাতিক আইন অমান্য করিলেই কোন রাষ্ট্রকে জনপ্রিয়তা 

হারাইতে হয়। কিন্তু, এজন্য যে আতস্তর্জাতিক চুক্তি ভঙ্গ 
করা হয় না, তাহ! নহে। কিন্তু তাহাতে আন্তর্জাতিক আইনের মর্যাদা? কষুপন হয় না। 
সাধারণ রাষ্্রীয় আাইনও অনেক সময় ভঙ্গ করা হয়, তাহাতে ইহার আইনের মর্যাদ। 
কুগ্ন হয় না। সুতরাং আস্তর্জীতিক আইনকে আমরা প্রকৃতপক্ষে আইন বলিতে 
পারি। জাতিসংঘের অন্যতম কাজ হইল আস্তর্জাতিক আইন যেন সর্বদা বিভিন্ন 
রাষ্ট্র পালন করে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা । 


আত্তজতিক আইনের উৎস (5০8:০65) হইতেছে ছয়টি। যথ| 

(১) রোমান আইন) (২) বিজ্ঞানসম্মত গ্রস্থাবলী; (৩) সন্ধি এবং বিভিন্ন 

জাতির মহাঁসভা ; (৪) আস্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বিচার-বিভাগীয় ট্রাইবুন্তাল ; 

(৫) বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় আইন এবং ৬) কূটনৈতিক মত আদান-প্রদানি | 

উলনি, লরেন্, হল্‌, এবং ওপেনহিম প্রমুখ লেখকদের বিজ্ঞান- 

হা [তিক আইনের সম্মত আলোচনা এবং গ্রস্থাবলী বর্তমান আস্তর্জাতিক আইনের 
উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। 


আইন এবং নীতিশাজ্ (19৬ 8100 চ:0071০5 ) £ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 
সহিত নীতিশাস্ত্র গভীরভাবে জড়িত । আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছাকে বাম্তক 
রূপ দেয় এবং নিজের উদ্দেশ্ট সিদ্ধ করে। অপর দ্িকে নীতিশান্ত্র নৈতিক বিধি এবং 
নৈতিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাজ-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে। 

ডে তা প্রাচীনকালে সমুদয় আইন নীতিশাস্ত্রের উপর ভিত্তিশীল ছিল । 
কিন্ত রাষ্ট্রীয় আইন এবং নৈতিক বিধির মধ্যে আমর কতিপয় 

পার্থক্য দেখতে পাই। নীতিশাস্্র মানুষের আভ্যন্তরীণ ও বাহিক সমগ্র জীবনের 
সহিত সংশ্লিষ্ট । মানুষের চিন্তাধারা এবং বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্টও নীতিশাস্ত্রের 
আওতায় পড়ে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন মান্থষের শুধু বহিজীবনকে নিয়ন্ত্র করে। নীতি- 
শাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইল চিত্ততুদ্ধির পথ সুগম কর; রা্ীয় আইনের উদ্দেশ্য হইল সমাজে 
শান্তি ও শুংখল! এবং স্থস্থ পরিবেশ বজায় রাখিয়া সকলের 
কলাণের জন্যই মানুষের বহিজবনকে নিয়ন্ত্রিত করা । নীতিশাস্ত 
শুধু মানুষের অন্তরজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ন1; নীতিশাস্কের মাপকাঠির ছার! 


বিষয়ংস্তর পার্থক্য 


ইন ও অধিকার ১০৩ 


মাুষের বাহিক জীবনযাত্রাও নিয়ন্ত্রিত হয়| মিথ্যা কথ বল, অপরের প্রতি বিদ্বেষ- 
'ভাবাপন্ন হওয়া, কাহাকেও হিংস। করা! অথবা মনের নীচতা! প্রকাশ করা নীতিশাস্ত্রের 
বিরোধী । কিন্ত ইহ! বদি আইনভঙ্গের কারণ না হয় অথবা কাহাকেও শারীরিক 
আঘাত দেওয়! ন] হয় তবে আমর! ইহাকে বে-আইনী বলিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ, 
অন্থমোদনের দিক হইতেও রাষ্ত্রীয় আইন এবং নৈতিক আইনের মধ্যে পার্থক্য আছে। 
রাষ্ীয় আইন কেহ ভঙ্গ করিলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হয়। কিন্তু নৈতিক 
আইন ভঙ্গ করিলে তাহাকে রাষ্ট্রের নিকট হইতে শান্তি পাইতে 

অনুমোদনের পার্থক্য হয় না। তবে নিজের বিবেকের কাছে সে অপরাধী থাকে এবং 
হয়ত জনমত তাহাকে উপহাস করিতে পারে। সুতরাং শারীরিক শান্তি যেখানে 
রাষ্থীয় আইন ভঙ্গ কর! প্রতিরোধ করে, বিবেকের দংশন, অথবা সমাজের উপহাস 
সেখানে নীতিবিরোধী কাজ করা প্রতিরোধ করে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় আইনগুলি 
নৈতিক আইন অপেক্ষা অনেক বেশী সুস্পষ্ট এবং স্ুসম্বদ্ধ । তাহ! ছাড়া, নৈতিক আইন 
হইতেছে সর্বদেশের এবং সর্বকালের । কিন্তু রাষ্ট্রীয় আইন হইতেছে আপেক্ষিক এবং 
বিশেষ একটি যুগে একটি দেশের উপযোগী । প্রয়োজন হইলে 
আমরা রাষ্ট্রীয় আইন বাতিল করিতে পারি অথবা ইহ সংশোধন 
করিতে পারি। কিম্ত নৈতিক আইন অমান্য করিতে পারিলেও আমর] নিজেদের 

ইচ্ছান্থ্যায়ী ইহার পরিবর্তন করিতে পরি না। চতুর্থতঃ, নৈতিক আইনের স্যায়-অন্ায় 

সম্বন্ধে একটি নিদিষ্ট মান আছে এবং ধর্মভীরুদের এই মান অনুষায়ী কাজ করিতে হয়। 

কিন্ত রাস্তায় আইনে ব্যক্তিগত ন্যায়-অন্ঠায় সম্বন্ধে কোনও মান নাই। তবে, রাষ্ট্রকে 

আইন প্রণয়ন করিবার সময় লামাঁজিক মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা 

কাত চিন্তা করিতে হয়। আইন হয়ত অনেক কাজ সম্পর্কে নাগরিকদের 
একটি বিশেষ মান উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিতে পারে। কিন্তু, সেগুলি যে 
সিনে সর্বদাই নৈতিক নিয়ম অন্য়ায়ী হইবে, তাহ নহে। তবে অনেক 
ক্ষেত্রে নৈতিক নিয়মকে রাস্ত্রীয় আইনের মর্যাদা! দেওয়। হয় যদি সেই নৈতিক 

নিয়ম সামাজিক শ্বার্থের সহিত এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সহিত জড়িত থাকে । 

কাহাকেও হত্যা কর] হইলে অন্যায় হয়, ইহা যেমন একটি নৈতিক নিয়ম, সেই 

প্রকার ইহ! একটি রাষ্ট্রীয় আইন। কিন্তু এইজন্য সর্বদাই যদ্দি সব নৈতিক 

বিধিকেই রাস্্ীয় বিধির মর্যাদ1 দেঁওয়। হয় তবে নৈতিক আদর্শেরই ক্ষতি হয়। 

_ সিজউইকের (91182) মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান নীতিশানত্রেরে সহিত ততক্ষণ 
সম্পর্কযুক্ত যতক্ষণ পর্যস্ত মান্থষের কল্যাণ এবং সমাজের কল্যা পরস্পরের সঙ্গে 


নৈতিক বিধি অনির্দিঃ 


১০৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সম্পর্কযুক্ত ।১৬ অনেক সময় রাষ্থ্ীয় আইন নৈতিক মানের পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। 
পূর্বে আমাদের দেশে ধারণ! *ছিল, বালিকাদের খুবই অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়া! 
নীতিশান্ত্র অনুমোর্দিত। কিন্ত, রাষ্ট্রীয় আইন যখন বাল্য-বিবাহ প্রতিরোধ 
করিল, তখন এই ধরনের বিবাহ নৈতিক আইনের দিক হইতে অবাঞ্ছনীয় মনে 
হইতে লাগিল। লর্ড বেট্টিংকের *আমলে সতী-দাহ প্রথ। আইন-বিরোধী কাজ 
বলিয়া পরিগণিত হইবার পর হইতে ইহা যে একটি অন্যায় প্রথ৷ ছিল সে সম্পর্কে 
সমাজের ধারণা স্পষ্ট হয়। ৃ 
রাষ্ট্রীয় আইন অনেকক্ষেত্রে নীতি-শান্ত্রবিরোধী হইতে পারে; কিন্তু ইহা নিছক 
নিরাপত্তার প্রয়োজনে । রাষ্ট্রের পক্ষে প্রধান বিবেচ্য বিষয় হইল রাষ্ট্রের নিরাশতা। 
রক্ষা বন্ধ এবং এইজন্য প্রয়োজ্বন হইলে ইহার আইন নীতিশাস্ত্বের সহিত সম্পর্ক বিবজিত 
হইবে । বিশেষতঃ যুদ্ধের সময় অনেক রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্ের বিরোধী হয়। প্রকৃতপক্ষে 
যে সকল রাষ্ট্রীয় আইন নীতিশাস্ত্রের অনুমোদন লাভ করে, সেগুলির প্রতি মান্ষের 
আন্গত্য এবং শ্রদ্ধ। বেশী থাকে । নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিতে 
যাইয় অধ্যাপক গিল্ক্রাইন্ট বলেন, রাষ্ট্রের এইক্ষেন্দরে হুইটি কর্তব্য 
মা আছে, একটি হইতেছে, ভাল আইনের সৃষ্টি করা। রাস্তায় আইনের 
সহিত প্রচলিত নৈতিক আইনগুলির যাহাতে সামঞ্তম্ত থাকে, 
সেইদিকে রাষ্ট্রের দৃষ্টি দেওয়া উচিত। দ্বিতীয়টি হইতেছে, খারাপ আইনগুলি 
( অর্থাৎ যে আইনগুলি জনন্বার্থ-বিরোধী এবং চিরস্তন ন্যায় নীতির বিরোধী ) রাষ্ট্রের 
বাতিল করিয়া দেওয়া উচিত। ভারতবর্ষে আমরা রাষ্ট্রের এই কাজ দেখিতে পাই। 
অস্পৃশ্ঠতানিবারণ, বাল্য-বিবাহ নিরোধ, শ্রম-কল্যাণের জন্য কারখানা! আইন প্রবর্তন, 
জমিদারি ব্যবস্থার উচ্ছেদ প্রভৃতি ভাল ভাল আইন রাগ্র প্রণয়ন করিয়াছে । 
স্বাধীনতা এবং ইহার অর্থ (71980108 ০৫ [.০গচৈ )$. স্বাধীনতা সম্বন্ধে 
ধারণার প্রাথমিক বিকাশ দেখা যায় প্রাচীনকালে এথেম্ম নগরীতে । এই স্বাধীনতাকে 
বার্নস (4279) তৎকালীন এখেন্সের স্বাধীনতা (£১৮:649. 1:1১. ), বলিয়া 
অভিহিত করিয়াছেন। এখেন্সের অধিবাসিগণ স্বাধীনতা বলিতে 
সম্প্রদায়গত স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই দ্বিবিধ 
ধারণা পোষণ করিতেন। এথেনীয় স্বাধীনতা প্রাচীনকালে এথেন্সের সংস্কৃতিকে 
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এখেল্সের স্বাধীনতা 


আইন ৩ অধিকার ১৩৫ 


খুবই উন্নত করিয়াছিল। বানস বলেন, “4১026019146 93 
0:0৫ ০0.” কিন্ত, যুগের পরিবর্তনের সহিত এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে 
ধারণার পরিবর্তনের স্ঙে সঙ্গে স্বাধীনতা৷ সম্বন্ধেও ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে। 


স্বাধীনতা” কথাটির প্রকৃত তাৎপর্য নিরূপণ কর] খুব সহজ নহে। ইংরাজী শব্ধ 
“[109165” আসিয়াছে ল্যাটিন “1106 শব্দ হইতে । এই কথার অর্য হইতেছে, 
অবাধ স্বাধীনতা । এই অর্থ হইতে বিচার করিলে “আইন” অথবা “নিয়ন্ত্রণ” এবং 
“ম্বাধীনতা” আপাতবিরোধী ধারণা বলিয়া বিবেচিত হইবে। কিন্ত, "স্বাধীনতার 
প্রকৃত অর্থ শুধু অবাধ স্বাধীনতাই নহে। সাধারণ অর্থে, স্বাধীনত। বলিতে আমর 
বুঝি, সব রকম নিষেধাজ্ঞার ,অভাব (810361502 01, 1656:81005 ) | কিন্তু, 
জনসাধারণ প্রত্যেকেই যাহাতে ঠিকভাবে নিজেদের স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে 
.এবং যাহাতে স্বাধীনতা কখনও উচ্ছ.ংখলতায় পরিণত না হয় সেইজন্য রাষ্ট্রে কতিপয় 
প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা থাকে । এই প্রচলিত নিষেধাজ্ঞাগুলি পালন করিলে বাক্তি- 
স্বাধীনতা মোটেই ক্ষুপ্ণ হয় না। তবে ব্যক্তিগত স্থখের জন্য অত্যাবশ্যক যে সকল 
সামাজিক শর্ত সেইগুলির উপর কোন নিষেধাজ্ঞ! থাকিবে ন]। এই সামাজিক শর্ত 
হইতে সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যান্ৃত হইলে ব্যক্তিগত স্থখ কাহারও )ক্ষু্ন হয় না। তখনই 
ইহাকে অধ্যাপক লান্কির মতে আমরা “দ্বাধীনতা” আখ্যা দিতে পারি।১* কিন্তু শুধু 
নিষেধাজ্ঞার অভাবই স্বাধীনতার প্রধান লক্ষ্য নয়। স্বধীনতার 
আর একটি দিক আছে। তাহা হইতেছে, জনসাধারণকে 
এরকম কাজ করার ক্ষমতা দেওয়া যেগুলি সকলেরই সম্পাদন করার অথবা! উপভোগ 
করার যোগ্য। মা্ষের জীবন যাহাতে সর্বাগীণ পরিপূর্ণতায় ভরিয়। উঠে এবং 
অন্ুম্তত্বের যাহাতে পূর্ণবিকাশ হয়, সেইজন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ স্্টি করার ক্ষমতা 
নাগরিকদের দেওয়া উচিত। জন স্ট.য়ার্ট মিল তাহাক্ক “17559 ০7 17067” বইয়ে 
নতাকে বাহিক আচরণের স্বাধীনতা বা নিয়ন্ত্রণের অভাব বলিয়৷ কল্পন! না 
করি এই ধারণা প্রচার করেন যে, স্বাধীনতা! হইতেছে মানুষের মৌলিক মানসিক 
শক্তির বলিষ্ঠ, বিভিন্নমুখী এনং অব্যাহত প্রকাশ । 
গ্রীণ বলেন, তাহাই হইতেছে মানুষের প্ররুত স্বাধীনতা, যে স্বাধীনত। মীক্ুষকে 
নিজের জীবনকে সুন্বরঃকরিবার জন্য এবং নিজের মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য করা 


স্বাধীনতার অর্থ 
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১৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


উচিত অথবা! উপভোগ করা উচিত এরকম কাজ করিবার ক্ষমতা প্রদান করে।১৮ 
নিগার অধ্যাপক লাস্কি স্বাধীনতার এই দিকটির উপর বিশেষ গুরুত্ব 
স্বাধীনতার প্রকৃত আরোপ করিয়াছেন। তাহার মতে শুধু নিয়ন্ত্রণের প্রত্যাহার, 
রি কখনই স্বাধীনতার প্রকৃত শর্ত হইতে পারে না।-স্বাধীনতা তখনই 
সার্থক হয় খন মানুষ চিন্তার অধিকার, কথ! বলার অধিকার এবং কাজের, 
অধিকার লাভ করে। কিন্তু, স্বাধীনতার অর্থ স্বেচ্ছাচারিতা নহে। মাঙ্ছষ যাহাতে, 
সব অধিকার লাভ করিয়া সুন্দরভাবে তাহার সদ্যবহার করিতে পারে, সেইজন্য একটি 
নিয়ন্ত্রী শক্তি থাক উচিত। সেই নিয়ন্ত্রী শক্তি হইতেছে আইন | আইন এইক্ষেত্রে, 
কতিপয় প্রার্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ দূর করে,_ইহা মান্থষের উপর এমন কোন নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করে না যাহাতে মানুষের প্রকৃত স্বাধীনতা স্ষু্ন হয়। একজনের, 
অধিকারে যাহাতে অপরে হস্তক্ষেপ না করিতে পারে, সেজন্য রাষ্ট্রীয় আইনের 
বিধান থাকা দরকার। তাহা হইলেই মানুষ প্রকৃত স্বাধীনতা নিরুপদ্রবে জো? 
করিতে পারিবে। 

স্বাধীনতা এবং আইনের মধ্যে সম্পর্ক €115০65 ৪5 1519660. 00 19ড7 
0 4১৪৮১০৭ )£ প্রত স্বাধীনতা! এবং আইন অথবা সার্বভৌম ক্ষমতা পরস্পর 
বিপরীতার্ক শব্ধ নহে। সার্বভৌম শক্তিকে মানিয়! চলিলেই জনসাধারণের স্বাধীনত! 
প্র হয় না| বরং অধিকতর বলশালী এবং চতুর লোকের ইচ্ছায় যাহাতে কাহারও 
স্বাধীনত! ক্ষুপ্ন ন! হয়, সেজন্য প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তিকে সর্বদা মানিয়! 
চলা উচিত। আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করিয়া এমন এক পরিবেশ স্ষ্টি 
করিতে পারে যেখানে সমাজের প্রত্যেকেই নিশ্চিন্তমনে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে । 
আইনের সাহায্যেই রাষ্ট্র স্বাধীনতা স্বীকার করে এবং ইহা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। 
প্রতোকের স্বাধীনতা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত স্বাধীনতাকে আমরা আইন- 
মকলের স্বাধীনতার অনুমোদিত স্বাধীনতা (1০591 1102) বলিতে পারি। আইনার্ত্র 
9 মোদদিত স্বাধীনতা আইন কর্তৃক অন্থমোদিত বলিয়াই কখনও 
অব্যাহত ও নিয়ন্তরণবিহীন হইতে পারে না।১* "প্রত্যেকের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা 
স্বভাবতই সকলের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার ছারা নিয়ন্ত্রিত এবং সীমাবদ্ধ ।+* 
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আইস ও অধিকার ১০ 


আইনের দ্বার যদি স্বাধানতী "নিয়ন্ত্রিত না হয় তবে স্বাধীনতার প্রকৃত ম্বূপ বিকশিভ 
হয় না। সমস্টিগত জীবনের কল্যাণ বাক্তিগত জীবনের কল্যাণ অপেক্ষা অনেক বড় ॥ 
কাহারও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ষদ্দি সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার 
পরিপন্থী হয়, তবে সেক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে সমাজের ক্ষতি হয় এবং রাষ্রী তখন; 
আইনের সাহায্যে সকলের স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশের পথ স্থগম করে । 
শাসনতান্ত্রিক আইনে যখন মানুষের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে, তখনরাষ্রীয় 
আইন নাগরিকদের শ্বাধীনতার অন্যতম উৎস বলিয়! বিবেচিত হয়। রাস্্রীয আইনের 
সহিত ব্যক্তিম্বাধীনতার তিনটি বিশেষ সম্পর্ক আমরা দেখিতে পাই । প্রথমতঃ, যদি 
কাহারও স্বাধীনতা অন্য কোন নাগরিক কর্তৃক ব্যাহত হয়, তবে রাষ্ত্বীয় আইন তাহার 
স্বাধীনতা রক্ষা করে। দ্বিতীয়তঃ, শাসক'সম্প্রদায় কর্তৃক যদি 
লা সহিত নাগরিকদের স্বাধীনতা অস্বীকৃত অথবা ব্যাহত হয় এবং শাসন- 
তিনটি বিশেষ সম্পর্ক তান্ত্রিক আইনগুলিও যদ্দি ঠিকভাবে প্রয়োগ করা না হয়» 
তবে বাষ্ট উপযুক্ত আইন প্রণয়ন করিয়া অথব। ' শাসনতান্ত্রিক 
আইনগুলির উপযুক্ত প্রয়োগ করিয়! নাগরিকদের নিজ নিজ স্বাধীনতা ভোগ করিবার 
রাস্তা উন্মুক্ত করিয়! দিতে পারে। তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় আইন সমাজের সর্বপ্রকার ছুনীতি 
দূর করিয়া এবং স্বাধীনতার প্রকৃত বিকাশ:হইতে পারে এই প্রকার পরিবেশের স্্টি 
করিয়া নাগরিকদের স্বাধীনতা বজায় রাখিবার পক্ষে সহায়ক হইতে পারে। স্থতরাং 
আইন এবং স্বাধীনতার মধ্যে কোনও আপাতবিরোধ নাই,_একে অন্তের পরিপূরক ॥ 
আইন হইতেছে স্বাধীনতার শর্ত (“[2চ্৮ 15 025 6015016601 0£ 1.126105.৮) | 
জনসাধারণকে কতিপয় কাজ করিতে নিষেধ করিয় রাষ্ট্রীয় আইন নাগরিক স্বাধীনতার 
রক্ষক হইয়াছে । নাগরিকদের বৃহত্তর স্বাধীনতার স্বার্থে ই সমাজে দরকারবোঞে 
স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত। নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা! হইতেই 
এই নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অন্ুভূত হয়। আমার যদি অবাধ ভ্রমণের স্বাধীনত 
থাকে, তবে আমার উপর এই নিয়ন্ত্রণও থাক উচিত যে স্থান বিশেষে আমি বিন, 
রি অন্গমতিতে প্রবেশ করিতে পারিব না। এই নিয়ন্ত্রণটুকু যদি 
্বাধীনতার উপর আমার উপর ন! থাকে, তবে অপরের উপরেও থাকিবে না এবং 
নি হাধীনত)ই  সেইক্ষেত্রে আমার নিজের স্বাবীনতাই বি্িত হইবার আশংকা. 
প্রয়োজন দেখ! দিবে ।২১ জীবনধারণের জন্য মাঙষের কতিপয় অত্যাবশ্যক 
২১। এইকভম্থহ বেন এবং পিটারস (8802. 8:00 (8618) বলিয়াছেন, “16 18 1006 08800. ০% 
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চাহি! আছে; যেমন শিক্ষণ, সমাজব্যবস্থা, সম্পত্তিরক্ষ।), কর্মসংস্থান ইত্যার্দি। 
এই সকল চাহিদা মিটিলেই নাগরিকগণ প্রকুতভাবে স্বাধীনতা ভোগ করে। 
আইন মানুষের এই অত্যাবশ্ঠক চাহিদাগুলি মিটাইয়া থাকে । অধ্যাপক লাস্কির মতে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমত৷ নির্ভর করে জনসাধারণের জন্য আইন যে জীবনযাত্রার স্থক্টি করে 
উহার উতংকর্ষের উপর ।২২ যতক্ষণ পর্যস্ত আইন জনসাধারণের সম্মতির উপর প্রতিষ্ঠিত 
থকে এবং যতক্ষণ ইহা জনসাধারণের সব অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইতে সক্ষম, 
ততক্ষণ পর্যস্তই জনগণ আইন মানিয়া চলে। সুতরাং যতক্ষণ জনসাধারণ নিজেদের 
বার্থে রাষ্ট্রের আইন মানিয়া চলে, ততক্ষণ পর্যস্ত ইহ৷ স্বাধীনতার পরিপূরক, পরিপন্থী 
নহে। রাষ্ট্রের সংবিধানিক আইন, যেমন “হেবিয়াস £কর্পাস আইন,” (7212595 
00:05 4৯০৮), “অধিকারের বিধি” (91]] ০0 81270), প্রভৃতি জনগণের 
স্বাধীনতার ধারক এবং বাহক। কিন্ত, রাষ্্রীয় আইন যে কখনই বাক্তিম্বাধীনতা ক্ষুণ্ন 
করে না, তাহা নহে। যখন খুশী তখনই রাষ্ট্রীয় আইনের সাহাযো দেশের আইনসভ। 
ভাঙ্গিয়া দিলে .এবং উপযুক্ত কারণ ন। থাক! সত্বেও আপংকালীন ঘে!ষশ|"করিয়। 
জনগণের মৌলিক অধিকার ক্ষুপ্ন করিলে গণ-স্বাধীনত। ব্যাহত হয়। কিন্ত, |সতর্ক 
জনমত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে (4চ৮5008] 15119170219 0106 07০56% 
1102105.”-15990 ) 1 যতক্ষণ পর্যস্ত জনমত সতর্ক এবং সিদী-সচেতন থাকে।, 
ততক্ষণ রাষ্্রীায় আইন জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী হইতে পারে না এবং 
ব্যক্তিম্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিতে পারে না। স্থৃতরাং স্বাধীনতা বলিতে যেমন নিয়ন্থণের 
অভাব বুঝায় না, আইন বলিতেও স্বাধীনতার “একমাত্র উৎস এবং রক্ষাকবচ বুঝায় 
না। কিন্তু, একে অন্যের পরিপূরক । অনেকক্ষেত্রে আইন হয়ত জনসাধারণের 
অজ্ঞতার ফলে এবং সতর্কতার অভাবে তাহাদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করিতে পারে, আবার 
আইন অনেকক্ষেত্রেই ব্যক্তিম্বাধীনতার ধারক ও বাহক হইতে পারে। 


স্বাধীনতার বিভিন্ন রূপ (70161:206 (595 ০৫ 17921) £ স্বাধীনতার 
বিভিন্ন রূপ বিশ্লেষণ করিলে আমাদের প্রথমেই আইনসঙ্গত ম্বাধীনতার (1,291 
[92:১5 ) স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে হইবে । পৌর ন্বাধীনতা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
এবং অর্থ নৈতিক স্বাধীনত! হইতেছে আইন সঙ্গত স্বাধীনতার বিভিন্ন বূপু। ইহা 
ছাড়।, আমরা দেখিতে পাই স্বাভাবিক স্বাধীনত| এবং জাতীয় স্বাধীনতা । নিয়ে 
বিভিন্ন ধরনের স্বাধীনতার স্বরূপ আলোচিত হইল। 
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+ সাইন ও অধিকার ১০৯ 


স্বাভাবিক স্বাধীনতা (৪০৪1 [4192 ) 8 কোন. কোন ক্ষেত্রে 
স্বাধীনতা” শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার অর্থ হইতেছে, প্রত্যেক মানের 
কতিপয় স্বাভাবিক এবং অবাধ কর্মক্ষমত] আছে যেগুলি মানুষ ইচ্ছ। করিলেই প্রয়োগ 
করিতে পারে। সামাজিক চুক্তি মতবাদে বিশ্বাপী লেখকগণের মতে প্রকৃতির রাজত্বে 
মান্য প্রাকৃতিক ;নিয়ম অনুযায়ী নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করিত। প্রকৃতির রাজত্বে 
প্রাকৃতিক নিয়ম কর্তৃক প্রদত্ত যে স্বাধীনতা মান্য উপভোগ করিত, তাহাই হইল 
প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ব1 স্বাভাবিক স্বাধীনতা । এখানে মনে রাখিতে হইবে যে প্রকৃতির 
রাজত্বে কোনও নিয়ন্ত্রী-শক্তি ছিল না, এবং রাস্ত্বীয় আইনের অন্তিত্বও কেহ কল্পন। 
করিতে পারিত না। সুতরাং স্বাভাবিক স্বাধীনতা সবলের স্বেচ্ছাছারিতা অথবা. 
উচ্ছ,ংখলত 'ছাড়া কিছুই ছিল না। কিন্ত স্বাভাবিক স্বাধীনতার, 
70 সমর্থকগণ এই তত্বটি উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে আইনের. 
নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত যে স্বাধীনতা জনসাধারণ উপভোগ করে, তাহা 
স্বেচ্ছাচারিতারই নামান্তর । যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ পরস্পর-বিরোধী. আকাঙ্ঞা, 
পরিতৃপ্তির জন্য পরম্পর-বিরোধী আচরণে লিপ্ত থাকিবে ততক্ষণ পর্যস্ত স্বাভাবিক, 
স্বাধীনত। কল্পনা কর! সম্ভবপর নহে। 


পৌর স্বাধীনতা (01%11 [4০75 )£ পৌর স্বাধীনত। বলিতে সামাজিক 
জীবনে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা (420+%10491 11৮65) বুঝায়। শুধু 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতাই নহে, পৌর স্বাধীনতা বলিতে আমর! সামাজিক স্বাধীনতাও, 
(509০121 119০ ) বুঝি ; কারণ জনসাধারণ সযাজ-জীবনেই এই স্বাধীনত। ভোগ! 
করিয়া থাকে। পৌর জীবনে মানুষের কতিপয় অধিকার একাস্ত অপরিহার্য ।, 
নাগরিক জীবনের উপযুক্ত বিকাশের জন্য নাগরিকদের এই স্বাধীনতা থাকা উচিত ॥ 
অনেক ক্ষেত্রে, যেমন ভারতে, সংবিধানের মধ্যেই এই স্বাধীনতার ব্যবস্থা থাকে ॥ 
ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছাড়। সভ্য সমাজে মানুষের ব্যক্তিত্ব কখনই পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত 
হইতে পারে না। ব্যক্তিগত সম্পত্বির মালিকানা, স্বাধীনভাবে কথা! বলার এবং 
চিন্তা করিবার অধিকার, ধর্মমতের স্বাধীনতা, শিক্ষাগ্রহণের স্বাধীনত। প্রভৃতি কতিপয় 
অধিকারের সমষ্টিকেই আমরা পৌর স্বাধীনতা বলি। রাষ্ট্র অযথা -জনলাধারণের 
পৌর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে না। ষদ্ি সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য পৌর. 
স্বাধীনতায় রাষ্্ীয় হত্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা দেখ। যায়, তবে সেক্ষেত্রে জনসাধারণেরই 
বৃহত্তর কল্যাণের জন্য রাষ্ত্ীয় হস্তক্ষেপের ব্যবস্থ। থাক উচ্চিত।. জনসাধারণ নিজেরা. 
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হুয়ত নিজেদের স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রেই যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করিতে জানে 
না, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রেরই উচিত জনসাধারণকে নিজেদের স্বাধীনতার 
প্রকৃত সঘ্যবহারের জন্য উপযুক্ত করিয়া তোল । গণতন্ত্রের 
সাফল্যের জন্য রাজনৈতিক স্বাধীনতার ন্যায় পৌর স্বাধীনতার গুরুত্বও কম নহে। 
বিশেষতঃ, বাক্-স্বাধীনতা এবং চলাফেরার স্বাধীনতা নাগরিকদের স্বীয় ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের জন্য এবং স্থস্থ জীবনযাত্রার জন্য একান্ত প্রয়োজন। চিন্তার স্বাধীনতা প্রাপ্ত 
হইলেই নাগরিকগণ উন্নত ধরনের জীবনযাত্রার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের স্থষ্টি করিতে 
পারে । পৌর স্বাধীনতার সহিত রাষ্ট্রীয় আইনের সম্পর্ক আছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 
নিয়ন্ত্রী-শক্তি থাক! প্রয়োজন । সেই নিয়ন্ত্রী-শক্তি হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইন। 
নাগরিকদের বাকৃ-স্বাধীনতা! প্রদ্ধান করিবার অর্থ এই নয় যে, একজন অপরলোকের 
বিরুদ্ধে যাহা খুশী তাহাই বলিতে পারে, অথবা, কাহাকেও চলাফেরার স্বাধীনতা! 
দেওয়ার অর্থ এই নয় ষে, সে কাহারও বাড়িতে অনধিকার প্রবেশ করিতে পারে। 
উভয় ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় আইনের হস্তক্ষেপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। স্থতরাং যতক্ষণ 
পর্ষস্ত পৌর স্বাধীনতা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য আবশ্যক, ততক্ষণ পর্যস্তই 
ইহা! রাষ্ট্র জনসাধারণকে প্রদান করিবে । আবার, পৌর স্বাধীনতা যাহাতে প্রকৃতভাবে 
ব্যবহৃত হইতে পারে, সেইজন্যও রাষ্ট্রীয় তত্বাবধানের আবশ্ক | 
রাজনৈতিক স্বাধীনতা! (2০011610591 [156 ) ৫ গণতস্ত্রের যুগে নাঁগরিকর্দের 

ভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সর্বাপেক্ষা বেশী গুরুত্বপূর্ণ । 

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ শাসিন পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার এবং পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করিবার অধিকার-সমষ্টিকেই রাজ- 
স্বরূপ ও ইহার গুরুত্ব 

নৈতিক স্বাধীনত। বলে। নির্বাচন করিবার অধিকার লাভ কর 
বর্তমান যুগে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ একটি রাজনৈতিক অধিকার। নির্বাচকমণ্ডলীর ভোটের 
উপরেই গণতান্ত্রক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে। প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগবিকের 
এবং যোগ্য ব্যদ্ভির ভোট দিবার এবং ভোট পাইবার ক্ষমতা,যোগ্যতাসম্পন্ন হইলে রাষ্ট্রীয় 
কার্ষে নিযুক্ত হইবার অধিকার এবং সরকারের অনুস্থত নীতির সমালোচনা করিবার 
অধিকার রাজনৈতিক স্বাধীনতার পর্যায়ে পড়ে। এই স্বাধীনতা মানুষকে প্রকৃত 
রাজনৈতিক. শিক্ষা প্রদ্ধান করে এবং তাহাকে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন করিয়া তাহার 
'নিজের অধিকার এবং রাষ্টের প্রতি দায়িত্ব সম্বন্ধে সজাগ করে। ক্থৃতরাং এই 
স্বাধীনতা শুধু ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে সহায়ক, স্তাহাই নহে--উপযুক্তভাবে এই 
স্বাধীনতার ব্যবহার হইলে রাষ্ট্রীয় জীবনের স্তরও অনেক উন্নত হয়। 


ব্যক্তি-ন্বাধীনতার শ্বরূপ 


পু আঙন ও অধিকার ১১৬ 


অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা (চ.০002510 1:42: ) £ অর্ব নৈতিক স্বাধীনতার 
প্ররূত অর্থ হইতেছে এই ষে প্রত্যেক নাগরিককে তাহার নিজের সামর্য্য অন্যায়ী কাজ 
করিয়া জীবিক! অর্জনের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা! দিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে কোনপ্রকার 
রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থাকিবে ন1। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার তাৎপর্য হইতেছে এই যে, 
এমন একটি অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা থাকা উচিত যেখানে বেসরকারী উদ্ভোগের (011৮866 
13661001599 ) পুর্ণ স্বাধীনত! থাকিবে । আ্যাভাম স্মিথ, হইতে আরম্ভ করিয়। 
কাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ্গণের মধ্যে সকলেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতার উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিয়াছেন। পৌর-স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা যেমন 
খনতান্ত্রিক সমাজে. নাগরিকদিগকে আত্মসচেতন করে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতাও 
5 স্বাধীনতা সেই প্রকার নীগরিকগণকে আত্মনির্ভরশীল করে এবং সমাজের 
অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করে। ধনতান্ত্রিক সমাজে নাগরিকদের 
অর্থ নৈতিক স্বাদ্বীনতা থাকে। অধ্যাপক লাস্কির মতে সমাজতন্ত্রের সহিত অর্থ নৈতিক 
্বাধীনতার কোন সামপ্রন্ত নাই। কারণ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সমগ্র অর্থ নৈতিক 
ব্যবস্থা রাষ্্বীয় তত্বারধানে চলিয়া আসে এবং সেই সমাঁজ-ব্যবস্থায় নাগরিকগণকে 
নর্থ নৈতিক স্বাধীনতা প্রদ্ধান করার পরিবর্তে অর্থ নৈতিক সাম্যের (2০079020$0 
0981105 ) প্রতিষ্ঠ। করা হয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অনেক ক্ষেত্রে সবলের হাতে 
হুর্বলের শোষণ ঘটাইতে পারে । কিন্তু অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইনে অর্থ নৈতিক 
শোষণের কোন সম্ভাবন! থাকে না। সমাজে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্থপ্রতিষ্ঠিত করাই 
ধনতাস্ত্রিক দেশগুলির লক্ষ্য.। অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা৷ স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে জনগণের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত হওয়া দরকার। রাষ্ট্রের উচিত,যাহাতে এই জীবনযাত্রার মান 
উন্নত হয় সেদিকে দৃঠি রাখ! এবং সেই প্রকার ব্যবস্থ৷ অবলম্বন করা। কাজ করিয়া 
জীবিকা অর্জনের অধিকার, শ্রম-কল্যাণের জন্য রাষ্ট্রীয় সাহাধ্য পাইবার অধিকার, বেকার 
অবস্থায় ভাতা পাইবার অধিকার প্রভৃতিকে সাধারণতঃ অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা বলে। 
জাতীয়" ্বাধীনতা (50091 14০: ) £ জাতীয় স্বাধীনতা হইতেছে 
অন্যান্য সকল প্রকার স্বাধীনতার ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতা! বলিতে একটি জাতির সাধারণ 
শ্বাধীনত] বা! সম্প্রদায়ণত স্বাধীনতা! বুঝায়। জাতীয় স্বাধীনত। ব্যতীত কোন জাতির 
বা.দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন অমস্ভব। জাতীয় স্বাধীনতার অর্থ হইতেছে অন্য রাষ্ট্রের 
অধীনত! হইতে মুক্ত হইয়! একটি জাতির পক্ষে স্বাধীনভাবে সমষ্টিগত জীবন পরিচালন! 
করিবার অধিকার । সমষ্টিশত স্বাধীনতা হইতেছে একটি দেশের অথব। জাতির 
-স্বাভাবিক অগ্রগতির ভিত্তি। জাতীয় স্বাধীনতা না থাকিলে নাগরিকগণ কখনই 


১১২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সম্পূর্ণভাবে পৌর স্বাধানতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক হ্বাধীন্তা। 
ভোগ করিতে পারে ন!| যে স্বাধীনতা বিদেশী রাষ্ট্রের ইচ্ছা অথব। অক্ুগ্রহের উপর 
নির্ভর করে, সেই স্বাধীনতাকে আমরা কখনই পূর্ণ স্বাধীনত বলিতে পারি ন1।. 
উদ্দাহরণ স্বরূপ আমরা! বলিতে পারি, ইংরেজ শাসনের অধীনে ভারতীয়দের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা সব দিক হইতেই ক্ষুপ্ন হইয়াছিল। দেশ স্বাধীন হইবার পর এবং বিশেষতঃ, . 
সংবিধানে নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক অধিকার প্রদান করিবার পর আমার্র 
ব্যক্তি-স্বাধীনতা৷ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। 
স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় (0:162506 5969859105 
০৫ [49০[গৈ )£ নাগরিকর্দের ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য এবং গণতন্ত্রের সাফল্যের 
জন্য স্বাধীনতার গুরুত্ব অপরিমেয়, সেইজন্য প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশেই স্বাধীনতা, 
রক্ষ! করিবার জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্থিত হয়| 
প্রথমতঃ, স্বাধীনত। রক্ষা করিবার জন্য সরকারকে সর্বদাই গণতান্ত্রিক হইতে 
হইবে । গণতন্ত্রের মুলকথা হইতেছে জনগণেরই নির্বাচিত সরকারের মাধামে. 
রাষ্ট্রের কাজে জনগণের প্রত্াক্ষ ও পরোক্ষ অংশ গ্রহণ। গণতন্ত্রে প্রত্যেক 
নাগরিক সমান স্থুযোগ লাভ করে। পৌর-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ভোগ করিবার ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে কখনও, 
তারতম্য হয় না। যেহেতু গণতান্ত্রিক দেশে সব নাগরিকই নিজেদের অধিকার 
সম্বন্ধে সচেতন থাকে, সেক্ষেঞ্জে তাহাদের স্বাধীনতা কেহই ক্ষুপ্ন করিতে 
পারে না; বরং স্বাধীনতা বিপন্ন হইলে নিজেরাই তাহা প্রতিরোধ করিতে সমর্থ 
হয়। একনায়ক-তন্ত্রে আইন থাকে, কিন্তু সেই আইন জনগণের স্বাধীনতা রক্ষা! 
করিতে পারে না। জোর-জবরঘৃস্তি করিয় সেক্ষেত্রে জনমতের কঠরোধ করা হয় । 
গণতন্ত্রে জনসাধারণের হাতেই সম্পূর্ণ শক্তি থাকে বলিয়। .এবং নিজেদেরই প্রতিনিধি 
কর্তৃক প্রণীত আইন তাহার্দের স্বাধীনতা রক্ষ। করে বলিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা হ্ষুপ্ন হয় না ।, 
স্থতরাং ব্যক্তি-্বাধীনতা রক্ষা করিতে হইলে জনসাধারণকে সতর্ক- 
055 দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন সরকার গণতন্ত্রের আদর্শ হইতে বিচ্যুত 
না হয়। এজন্য অধ্যাপক লাস্কি বলেন, চিরন্তন সতর্কতাই হইতেছে স্বাধীনতার মূল্য, 
এবং যাহারা এই স্তর্কতা৷ বজায় রাখিতে অভ্যস্ত, তাহারাই স্বাধীনতার সচেতন, 
রক্ষক হইয়া থাকেন।২৩ | 
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আইন ও অধিকার ১১৩ 


স্বাধীনতার পারিপস্থী যাহা 1কছু দেখা যাইবে, তাহা। প্রতিরোধ করিবার সাহসই 
হইল স্বাধীনতা রক্ষার গোপন তথ্য ।২* জনমত যখন স্বাধীনতা রক্ষার প্রেরণায় 
উদ্ধদ্ধ হয়, তখন রাষ্ট্রকে সেই স্বাধীনতা প্রদান করিতে হয়। তাহা না হইলেই 
জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় আইন অম্বান্ত করিতে আরম্ভ করে এবং সেক্ষেত্রে জনমতের শক্তির 
কাঁছে স্বাধীনতার পরিপন্থী শক্তিগুলিকে হার মানিতে হয় । যখন রাষ্ত্রীয় আইন জনগণের 
অত্যাবশ্যক চাহিদাগুলি মিটাইতে সমর্থ হয় এবং জনগণের ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করে, তখন রাষ্ট্রীয় আইনই জনগণের স্বাধীনতার শর্ত 
হইয়া পড়ে। তাহা একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সম্ভবপর হইতে পারে। 
কিন্তু গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষা সম্বন্ধে সব সময়েই নিশ্চিত 
হওয়া যায় না। কারণ, বর্তমান হাণতম্তথ্বে আমরা দেখিতে পাই মন্ত্রিসভার অথবা 
পরিচালকমণ্ডলীর ( চ০০০6৮০) শাসন। আইন প্রণেতাগণের ক্ষমতা ক্রমেই 
কমিয়া আসিতেছে । সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা কর] ছাড়াও ব্যক্তিম্বাধীনতা 
রক্ষার অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতে হইবে । এই স্বাধীনত1 স্থুরক্ষিত রাখিবার 
জন্য একটি শক্তিশালী এবং সুসংগঠিত রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার কথা 
আমর উল্লেথ করিতে পারি। পার্লামেন্টে যদি বিরোধীদল খুব শক্তিশালী হয় তবে 
ক্ষমতায় আসীন দল এমন কিছু করিতে সাহস পাইবে না যাহাতে ব্যক্তিম্বাধীনতা৷ 
ক্ষ হয়। 

দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্রে যদ্দি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি লিখিত থাকে তবে 
তাহাদের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়। আমেরিক! যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতবর্ষে তাহা কর। 

হইয়াছে। মৌলিক অধিকারগুলির কোনটি যদি শাঁসন-কর্তৃপক্ষ 
নাগরিকর্দের মৌলিক 
ক কর্তৃক স্বীকৃত না হয়, তবে নাগরিকগণ শাসন-কর্তৃপক্ষের 
বিরুদ্ধে আদ্দালতে অভিযোগ করিতে পারে । সেক্ষেত্রে বিচার- 

বিভাগের নির্দেশ শাসন-কর্তৃপক্ষকে গ্রহণ করিতে হইবে । সুতরাং লিখিত শাসনতন্ত্র এবং 
শাসনতন্ত্র উল্লিখিত নাগরিকর্দের মৌলিক অধিকার তাহাদের স্বাধীনতার রক্ষাকবচ । 
ইংলগ্ডে কোন লিখিত শাসনতন্ত্র নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে আইনের নিরপেক্ষতার জন্য 
নাগরিকদের স্বাধীনত। ক্ষুণ্ন হয় না। ইংলগ্ডে আইনের চোখে সকলেই সমান এবং 
বিনা বিচারে কাহারও শান্তি হইতে পারে না। 

তৃতীয়তঃ, ক্ষমতার বিভাগ (3০79196101% ০: চ০/675 ) করিয়' ব্যক্তি-ন্বাধীনতা 
রক্ষা করা যাইতে পারে । মণ্টেম্কু বলিয়াছিলেন, ক্ষমতার অপব্যবহার প্রতিরোধ করার 
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১১৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জন্য এমনভাবে ক্ষমতার স্বতন্ীকরণ করা উচিত যেন ক্ষমতাই ক্ষমতাকে প্রতিরোধ 
করিতে পারে।২৭ সরকারের আইন প্রণয়ন পরিচালন এবং বিচার বিভাগকে কাজের 
ভিত্তিতে পরস্পরের নিকট হইতে আলাদা করিয়। দিলে জনসাধারণের অহেতুক অবিচার 
পাইবার সম্ভাবনা থাকে না। ক্ষমতা বিভাগ করার পক্ষে বলা হয় যে পরিচালন 
বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে যদি ক্ষমতা ভাগ করিয়া দেওয়া না হয় তবে 
শাসনকর্তৃপক্ষ- অত্যাচারী হইতে পারেন; যেমন শাসন-কর্তৃপক্ষ 
যদি কাহাকেও আইন ও শৃংখলা ভঙ্গ করার অজুহাতে গ্রেপ্তার 
করেন এবং নিজের বিচার বিভাগীয় ক্ষমতার বলে সে প্রকৃত দোষী না হওয়া সত্বেও 
তাহার শান্তি বিধান করেন সেক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ক্ষু্ হইবে । এ ক্ষেত্রে 
সে প্ররুতই দোষী কিনা তাহ! নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব থাক। উচিত বিচার বিভাগের । 
তবেই তাহার স্বাধীনতা রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু, এখানে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে, ইংলণ্ডে সরকারের ক্ষমতা বিভাগ কর] হয় নাই ; অথচ ইংলগ্ডের নাগরিকগণ 
স্বাধীনতা উপভোগ করে। তবে ইহ] ঠিক যে, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ক্ষমত। স্বতশ্বী- 
করণের তত প্রয়োজন নাই যত প্রয়োজন আছে বিচার বিভাগের স্বাধীনতার । বিচার 
বিভাগ যদি স্বাধীন থাকে এবং পরিচালন বিভাগের নির্দেশে চালিত না হয়, তবে বাক্তি- 
স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হইতে পারে না। ইংলগ্ডে বিচার বিভাগের 
স্বাধীনতা! নাই, সরকারের ক্ষমতারও স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই। 
কিন্ত সেই দেশে আইনের অনুশাসন ( £এ]০ ০£ 1.2) অথব1. 
আইনের নিরপেক্ষতা আছে। আইনের নিয়মের তিনটি তাত্পর্য আছে , যথা__ 
(১) আইনের সর্বোচ্চ সার্বজনীন ক্ষমতা থাকিবে, (২) আইনের চোখে সকলেই 
সমান হইবে এবং (৩) আইন ব্যক্তিবিশেষের মতান্ুযায়ী হইবে না অথব| কাহাকেও 
গ্রাহা করিবে না। 

স্থৃতরাং আইনের অন্থুশাসন (201০ ০৫ [৫স্চ) হইতেছে স্বাধীনতার অন্যতম 
রক্ষাকরচ ২5 


শাশিশীশ এ াশাশীশিাশ শীট শীট শশী 


ক্ষমতার বিভাগ 


বহনের অনুশ দন 
(8918 01 17) 


২৫। 10 09591066109 20258 ০1? 00701 16 13 10608388), 0৮ 8 00098 01508161012 ০1 
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আইনু ও অধিকার ১১৫ 


পূর্বেই বল! হইয়াছে স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ হইতেছে শক্তিশালী জনমত। 
জনসাধারণের সচেতনতাই তাহাদিগের স্বাধীনতা অক্ষুগ্ন রাখিতে সাহায্য করিবে। 
এই ক্ষেত্রে জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষা, রাজনৈতিক 


জা টি ঘটনাবলী সম্বন্ধে সচেতন ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গী এবং উন্নতধরনের 
রক্ষাকবচ সংবাদপত্রের বিশেষ ভূমিকা আছে। শাসন-কর্তৃপক্ষ যাহাতে 


জনগণের ব্যক্কি-স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন কারতভে ন1। পারে সেইজন্ত 
দেশবাসীকে সতর্ক রাখা বিরোধীদলের একটি প্রধান কাজ। 
ভারতবর্ষের ব্যক্তি-্বাধীনতা রক্ষার প্রধান উপায় হইতেছে শাসনতন্ত্রে বণিত 
নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার । সরকার যদি নাগরিকগণকে স্বাভাবিক সময়ে 
এই মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান্ণ করিতে অস্বীকৃত হন, তবে সরকারের বিরুদ্ধে 
আদালতে অভিযোগ করা যাইতে পারে এবং সেক্ষেত্রে আদালতের 
নির্দেশ পালন করিতে সরকার বাধ্য থাকিবেন। দ্বিতীয়তঃ, 
বিচার-বিভাগ যাহাতে স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে, সেইজন্য 
বিভিন্ন উপায়ে চেষ্টা করা যাইতেছে। কিন্তু, শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুলির 
(10156০6৮5 05০1015 ) মধ্যে উল্লেখ থাক! সত্বেও আমাদের দেশে এখনও 
শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ হয় নাই। আমাদের 
দেশে বিনাবিচারে এখনও নাগরিকদের বন্দী কর] যায়। সম্প্রতি ভারত প্রতিরক্ষ। 
আইনের (10০8০0০০ ০£ [018 [01০ ) প্রয়োগ হইতে ইহাই প্রতীয়মান হইয়াছে যে 
শাসনতন্ত্র ভারতীয় নাগ।রকগণকে যত ন্বাধীনতাই দিক না কেন, সরকার প্রয়োজন মনে 
করিলে, দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে ভারত প্রতিরক্ষা আইন প্রয়োগ করিয়া জনসাধারণের 
স্বাধীনতাকে ক্ষুপ্ন করিতে পারে। তাহ ছাড়া, আমাদের দেশের জনসাধারণের 
রাজনৈতিক সচেতনতা খুবই কম। তবুও আমাদের দেশের নাঁগরিকগণ অন্যান্ত 
গণতান্ত্রিক দেশের তুলনায় স্বাধীনতা মোটেই কম উপভোগ করে না। 


ভারভবষে বাক্তি- 
স্বাধীনতা রক্ষার উপায় 


1050676158 
1, আইনের সংজ্ঞা প্রদান কর। আইনের কিকি উৎস আছে? [78809 749 ডু1১8৮ 825 099 
8001:083 011%% 1? ] 


' প্র আইন ও নীতিশান্ত্রের মধ্যে সম্পর্কের আলোচন। কর। [10180045 629 £6186107, 968০ 
[187 800 110151165 ] 


8. আইনের কি কি বৈশিষ্ট্য আছে? [ আ18$ 829 829 168৮৪:৪৪ ০৫ 1৪? ] 
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&* শ্যাধীনতার' অর্থ আলোচনা কর। “শ্থাধীনতায় শুধু নিষেধাজ্ঞার অভাৰ নাই, ইহা হইতেছে 
আত্মোপলব্ধি4 একটি হুযোগ ।”--এই ডাক্তটি আলোচনা কর। | 10189539 610 1008803708 ০৫ 1,1১976, 
41511091265 25 2000 0056 81089:008 04 896851)0, 0০৮ 87) 0000160.70165 107 9811-18811880803). 1 
1015989 01019 830866:059716, 


&,. বিভিন্ন ধরনের স্বাধীণতার স্বরূপ আলোচনা কর। | 10880088 6006 70860,79 01 0079 01797:91& 
6509৪ 01 1,809765, ] 


6. “আইন হইতেছে স্বাধীনতার শর্ত” এহ ভত্ভিটি আলোচনা] কর। [418 18 6৪ 0030036105) 
0£7)109:65”--10190988 (09 90866300910. ) 


ঘ. স্বাধীনতা রক্ষা করিবার বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে আলোচন! কর। [1)150988 17১৪ 06:87:80 
8৪818008708 01 [110070, ] 


8. “ম্বাধীনতা” বলিতে কি বুঝায়? “আইনের” সহিত ইহার সম্পক দেখাও । [1098 15 06506 
0541109163৮ ? 0206 ০0৮ 188 16161010 60 1,9৬4”, ] 
[ ইন্সিত 2 হ্বাধীনতার শ্বরূপ এবং আইন ও স্বাধীনতার মধো সম্পর্কের আলোচনা কর। ] 
9, আহন এবং শ্বাধীনতার মধ্যে সম্পর্ক আলোচন। কর। [(70150088 6708 7.81801070 1)9% 6618 
79৮7 8100. 11109265.] 
10. আই.নর শ্বরূপ ও অনুমোদন আলোচনা কর । | 7180998 620৪ 208.79 &210. 82510061010 ০8 
35জা, ] 


11. আস্তর্জাতিক আইন কি প্রকৃতপক্ষে আইন? ইহার কিকি উৎস (আছে? 1 13-30660061005 
গা, 0:0091]5 90098151706, 1১97 2 ৬1086 816 165 900:08৪ ? 


নাগরিকত। এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য 


অফ্টম অধ্যায় €0161251051710 2100 006 [15175 8100 
[0100195 ০৫৪. 016012917 ) 





নাগরিকতার সংজ্ঞা! (10961016101 0 01615610951) 2 নাগরিক কথাটির 
সাধারণ অর্থ হইতেছে নগরের অধিবাসী । প্রাচীন গ্রীক শহর-রাষ্ট্রেরে অধিবাসিগণের 
মধ্যে ষাহার! সরকারের কাজে অংশ* গ্রহণ করিত তাহার্দিগকেই নাগরিক বল হইত। 
টার বর্তমানে “নাগরিকতা শব্দটি আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়। 
প্রাচীন ও আধুনিক থাকে । বর্তমানে কোন নাগরিক বলিতে আমরা বুঝি এমন 
অর্থ লোক যে একটি রাষ্ট্রের প্রতি আঙ্ছগত্য প্রকাশ করে এবং সেই 
রাষ্ট্রের নিকট হইতে সমুদয় পৌর, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক অধিকার 
লাভ করে। কিন্তু, যাহারা রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে না, তাহার! নাগরিক 
বলিঘ। বিবেচিত হয় না। নাগরিকগণকে সরকারের কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। 
আধুনিক কালের পরোক্ষ গণতন্ত্রের যুগে অধিকাংশ নাগরিকই পরোক্ষভাবে সরকারী 
কাজে অংশ গ্রহণ করে। নাগরিক জীবনে সকলেই কতিপয় স্যোগ-স্থুবিধা সরকারের 
নিকট হইতে পাইয়। থাকে । কিন্ত, রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলেই সমান স্থযোগ- 
সুবিধা পায় না বলিয়া সকলকেই আমর! নাগরিক বলিতে পারি না । বিদেশীগণ সবরকম 
পৌর-স্বাধীনত। এবং সামাজিক স্বাধীনতা পাঁইতে পারে, কিন্ত, রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
পায় না। আধুনিককালে রাজনৈতিক স্বাধীনতার গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। কারণ 
রাজনৈতিক স্বাধীনতার উপযুক্ত ব্যবহার হইলে অনেক ক্ষেত্রে সরকারের পরিবর্তন হয়। 
নাগরিকগণ সকলেই রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ-রাষ্ট্রেরে উন্নতিতেই নাগরিকগণের 
উন্নতি। আবার, নাগরিকগণ উন্নত ধরনের নাগরিক ।শৃঙ্খল। বজায় রাখিলে 
নাগরিক জীবন শান্তিময় হইয়া উঠে এবং তাহাতে রাষ্ট্রের উন্নতি হয়। রাস্্ীয় 
ক্রিয়াকলাপে সক্রিয় এবং পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করা হয়ত সব নাগরিকের 
পক্ষে সম্ভবপর নয়। নিজের বিদ্যা, বুদ্ধি ও স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার শক্তি প্রয়োগ 
করিয়। প্রত্যেক নাগরিকেরই সমষ্টিগত জীবনকে উন্নততর করিবার জন্য সচেষ্ট থাকা 
উচিত। এইজন্ই অধিকারের সহিত নাগরিকদের কতিপয় কর্তব্যও আছে । অধ্যাপক 
লাক্কি আধুনিককালের নাগরিকতার স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়! বলিয়াছেন ষে, নাগরিকতার 
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সার কথা নিহিত রহিয়াছে সাধারণের মঙ্গলের জন্য, নাগরিকের শিক্ষা্থার! প্রাপ্ত মাজিত 
বিচার-বুদ্ধির অব্দানের মধ্যে (০16125009101----7, [70021)5  001)0011000101) 01 
01965 11290075660 1008006176০ 01১ 00011০ £০০._]291)। সতরাং 
নাগরিক বলিতে আমর। বুঝি এমন একজন লোক যে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ 
করে, রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভ করে এবং সর্বদাই সমষ্টিগত 
কল্যাণের জন্য সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে । 

নাগরিক এবং বিদেশীর মধ্যে পার্থক্য (10156100601) 760ছ ০2) ৪ 


(16122122100 ৪1) £১11617) 2 একজন নাগরিক এবং একজন বিদেশীর (৪1100 ) 
মধ্যে আমর] নিয়লিখিত পার্থক্য দেখিতে পাই । 


প্রথমতঃ, বিদেশী হইতেছে ভিন্ন দেশের অধিবাসী | একজন বিদেশী একটি ভিন 
রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে। যে দেশে সে বাস করে, সেই দেশের বিভিন্ন 
নিয়মকানুন তাহাকে মানিয়া চলিতে হয় এবং কর প্রদান করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, 
ভি. বিদেশী ষে রাষ্ট্রে বসবাঁস করে সেই রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর 
থাকে ভিন্ন রাষ্ট্রে স্বাধীনতা সে ভোগ করিতে পারে, কিন্ত রাজনৈতিক অধিকার 
হি দাবি করিতে পারে না। তৃতীয়তঃ, একজন বিদেশীকে বিধি- 
নিষেধ ভঙ্গ করার অপরাধে অভিযুক্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু জোর করির1 তাহাকে 
সেনাবাহিনীতে যোগদান করানে। যায় না। সে দি কখনও রাষ্ট্র (যে ব্াষ্ট্রে সে 
সাময়িকভাবে বাস করিত ) ত্যাগ করিয়া যায়, তবে তাহার সম্পত্তি ও জীবনের 
নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কোন দায়িত্ব নাই । অপরদিকে, নাগরিকের জীবনের 
নিরাপত্ত। সর্ধদাই তাহার রাষ্ট রক্ষা করে। একজন নাগরিক 

রা মা সম্পূর্ণভাবে সবরকম 'পৌর ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। 
খবং তাহাকে সেনা- তবে কোঁন কোন ক্ষেত্রে কদাচিৎ তাহার ব্যতিক্রম ঘটে । যেমন, 
টা কোন বিদেশী আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা৷ অর্জন করিতে 
পাঁরিলেও এবং সে আমেরিক1 যুক্তরাষ্ কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ নাগরিক 

বলিয়া স্বীকৃত হইলেও তাহাকে সমস্ত রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া হয় ন]। আমেরিক। 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপত্তির পদ জন্মস্থত্রে নাগরিকতা প্রাপ্ত নাগরিক ব্যতীত 
অন্য কোন নাগরিক পাইতে পারে না। আবার, কোন হিন্দু পাকিস্তানের নাগরিক 
বলিয়। শ্বীরূত হইলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হইতে পারে না। কারণ, সেই পদটি 
মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত। একজন নাগরিককে নাগরিক জীবনের সব দায়িত্বই পালন 
করিতে হয়। রাষ্ট্রের গ্রয়োজন হইলে তাহাকে সেনাবাহিনীতেও যোগদান করিতে হয়। 


নাগরিকতা এবংঞ্সাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১১৪৯ 


নাগরিকত। অর্জনের বিভিন্ন উপায় (01665106 0065903 0 ৪০001)5 
01615677910 ) নাগরিক দুই প্রকার হইতে পারে। একটি হইতেছে জন্মস্থত্রে 
নাগরিক, অপরটি হইতেছে অর্জনের দ্বার নাগরিক । নাগরিকতা অর্জনেরও দুইটি 
উপায় আছে, প্রথমটি হইতেছে জন্মাধিকারে এবং দ্বিতীয়টি হইতেছে অর্জনের দ্বার] । 

জন্মাধিকার আবার ছুই প্রকার হইতে পারে- একটি হইল 
আজি জন্মনীতি (003 ১715911)15 ) এবং অপরটি হইল জন্মস্থান 
নীতি (৪3 5০11) প্রথম নীতিটির ভিত্তিতে কোন রাষ্ট 
অপর রাষ্ট্রে জাত তাহার নাগরিকের সন্তানকে পিতৃত্বের ভিত্তিতে নিজের নাগরিক বলিয়। 
দাবি করিতে পারে। অর্থাৎ পিত1 যে দেশের নাগরিক, পুত্র ষদি সেই দেশে জন্মগ্রহণ 
না করে তবুও নিজের পিতার নাগরিকতার দাবিতে সে সেই দেশের নাগরিকতা লা 
করিতে পারিবে । ভারতীয়"পিতামাতার সন্তান পৃথিবীর যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না৷ 
কেন, ভারতীয় বলিয়াই স্বীকৃত হইবে। দ্বিতীয়টির ভিত্তি হইতেছে, যদি কোঁন ভারতীয় 
পিতামাতার সন্তান অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করে তবে সেই সন্তান তাহার পিতামাতা 
ভারতীয় হওয়া সত্বেও সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে । এই নিয়মটিতে 
জন্মভূমির উপর ভিত্তি করিয়াই নাগরিকতা অজিত হয়। যদি কোনও রাষ্্ী এক সঙ্গে 
উভয় নীতিই প্রয়োগ করিয়া নাগরিকতা স্থির করে তবে একই ব্যক্তি ছুইটি বিভিন্ন রাষ্ট্রে 
নাগরিকত। অর্জন করিতে পারে। যদি কোন ভারতীয় নাগরিকের কোন সন্তান 
আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করে, তবে জন্মের ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়! 
বিবেচিত হইবে; আবার জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে আমেরিকার কোন 
নাগরিক বলিয়া স্বীকৃত হইবে । এরপক্ষেত্রে কোন 'নাগরিক সাবালক হইয়া স্থির 
করিবে কোন্‌ রাষ্ট্রের নাগরিক অধিকার সে ভোগ করিতে চাহে। 

অর্জনের দ্বার ষে নাগরিকতা৷ লাভ করা যায় তাহাকে অন্মোদ্নসিদ্ধ নাগরিকত। 
(09057811560. ০1025510) বলে। এই নীতি অনুযায়ী কোন দেশের জন্মগত 

নাগরিক অপর দেশের কতিপয় শর্ত পালন করিয়া সেই দেশের 
2 নাগরিকতা অর্জন করে। স্ত্রীলোকগণ বিবাহের দ্বারা তাহাদের 

স্বামীর নাগরিকতা অর্জন করে। তাহা ছাড়া, বৈদেশিক রাষ্ট্রে 
সরকারী চাকুরি করিয়া, বছদ্দিন একটানা বিদেশে বসবাস করিয়া, বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় 
করিয়! অথব! সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়া! কোন ব্যক্তি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা 
অর্জন করিতে পারে। নাগরিকতা অর্জন করিবার জন্য বিদেশীকে প্রথম আবেদন 
করিতে হয় এবং তাহার পর কতিপয় শর্ত পূরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে একাদিক্রমে 
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এ রাষ্ট্রে কয়েক বৎসর বাস করা৷ এবং শান্তিপূর্ণ ও সংস্বভাবাপন্ন জীবনযাপন করা৷ 
প্রধান। অনেক ক্ষেত্রে সেই দেশের ভাষা আয়ত্ত করাও একটি শর্ত হইয়! ঈাড়ায়। 
এইভাবে নাগরিকতা অর্জন করিয়া বিদেশী এ রাষ্ট্রের সমুদয় পৌর এবং রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার অধিকারী হয়। কিন্তু, অনেক সময় সে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
অর্জন করিতে পারে ন। যেমন, আমেরিকায় কেহ জন্মের ভিত্তিতে নাগরিক না 
হইলে রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্পতি পদের জন্য নির্বাচনে অবতীর্ণ হইতে পারে না। 
বিভিন্ন দেশে নাঁগরিকত| অর্জনে বিভিন্ন নীতি অনুস্ত হয়। ইটালী, জার্মানী, 
সুইডেন এবং স্থইজারল্যাণ্ড জন্মনীতির ভিভিতে নাগরিকত। প্রদানের নীতি অনুসরণ 
করে। আবার আর্জেন্টিনা এবং অন্যান্ত কতিপয় ক্ষুত্র রাষ্র জন্মস্থানের ভিত্তিতে 
নাগরিকতা প্রদানের নীতি অন্গসরণ করে। কিন্ত, ব্রিটেন, আমেরিক। যুক্তরাষ্ট্র এবং 
ফ্রান্স স্থবিধ! অনুযায়ী যখন যে নিয়মটি প্রয়োগ কর! উচিত, তাহাই প্রয়োগ করে। 
ভারতবর্ষ কর্তৃক অন্ুস্থত নীতিটি একটু স্বতন্ত্র। স্বাধীনতা লাভের সময় যে 
স্বায়িভাবে ভারতে বসবাস করিতে ইচ্ছুক, যে ভারতে জন্মগ্রহণ কাঁরঘ়াছে অথবা! 
যাহার পিতামাতা ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন অথবা! দেশ স্বাধীন হইবার পূর্ব 
পর্স্ত যে একাদিক্রমে ভারতে বসবাস করিয়াছে, তাহাঁকেই 
ভারতের নাগরিক অধিকার দেওয়। হইয়াছিল। তাহা ছাড়া, 
যে আঁবভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিঘাছে এবং যাহার পিতামাত। অথব। পিতাহ- 
পিতামহীর *মধ্যে যেকোনও একজন অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং 
বর্তমান শাসনতন্ত্র কার্যকরী হইবার অন্ততঃ ছয় মাস পূর্বে ভারতে স্থায়িভাবে বসবাসের 
জন্য চলিয়া আসিয়াছে, তাহাকেও নাগরিক অধিকার প্রদান কর1 হইবে। এই ব্যক্তি 
যদ্দি এতকাল ভারতের বাহিরে বাস কাঁরয়া থাকে, তবে তাহাকে কতিপয় শর্ত পালন 
সাপেক্ষে নাগরিক অধিকার প্রদান করা যাইতে পারে । 
এক্ষেত্রে জাতীয়তা এবং ছি-জাতীয়তার মধ্যে সংঘাতের সুষ্টি হইতে পারে। ধরা 
যাক, একজন ভারতীয় নাগরিকের"সন্তান ইংলগডে জন্মগ্রহণ করিল । জন্মগত অধিকারের 
ভিত্তিতে সে ভারতীয় নাগরিক, জন্মস্ানগত অধিকারের ভিত্তিতে সে ব্রিটিশ নাগরিক । 
শান্তিপূর্ণ সময়ে ইহ! লইয়া হয়ত কোন গোলমাল হইবে না 
ইউ কিন্ত যুদ্ধের সময়ে তাহার সেনাবাহিনীতে যোগদানের প্রশ্ন লইয়। 
মধ্যে সংঘাত উভয় দেশের মধ্যে বিতর্ক এবং কলহের স্থ্ি হইতে পারে। 
জন্মগত অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা অঞ্জন করিবার যে 
নীতি প্রচলিত তাহার একটি প্রধান ত্রুটি হইল, পিতার জাতীয়ত1 নির্ধারণ করা অনেক 


ভারতে অনুস্ত শীতি 


নাগরিকতা! এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১২১ 


ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। কিন্তু জন্মস্থানগত অধিকারের ভিত্তিতে জাতীয়তা 
নির্ধারণের সমস্ত হয় না। কিন্ত ইহাঁও একটি বিজ্ঞানসম্মত নীতি নহে। কেননা, এই 
নীতি অনুযায়ী নাগরিকতণ একটি বিশেষ স্থানে জন্ম-সংক্রান্ত দৈবছুর্ঘটনার উপর নির্ভর 
করে। ধরা যাঁকৃ, একটি ভারতীয় দম্পতি বিশ্বপরিক্রমায় বাহির হইল। যাত্রাপথে 
জাপানে অনিচ্ছাসত্বেও কিছুকাল তাহার! থাকিয়! যাইতে বাধ্য হইল, কারণ জাপানে 
তাহাদের একটি সন্তান জন্মলাভ করিল; পুনরায় তাহাদের চারিটি সন্তান যথাক্রমে 
উংলও, জার্মানী, ইটালী এবং সুইডেনে জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতে পাঁচটি সন্তান 
পাঁচ দেশের নাগরিক হইল | কিন্তু, আমরা এই অবস্থা অচিন্তনীয় মনে করি। সেইজন্য 
জন্মস্থানের ভিত্তিতে নাগরিকত। «অর্জন করিবার নীতি বিজ্ঞানসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত 
নহে। 

অন্ুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা অনেক সময় আদালতের মাধ্যমে স্বীরুত হয়। 
আদালতের নিকট নাগরিকতা লাভের জন্য আবেদন করিতে হয়। আদালত সেই 
আবেদন-পত্রটির খুটিনাট বিচার করিয়া পরীক্ষা করিয়! নাগরিকতা লাভের সব শত 
পূরণ কর। হইয়াছে কিন। তাহ। দেখে । অন্ুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা সম্পূর্ণ (০0109160 
0. £290) হইতে পারে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে এই প্রকার 
অজিত নাগরিকতার মধ্যে পার্থক্য করা হয়। যখন রক্তগত 
অধিকারের ভিত্তিতে নাগরিকতা! এবং জন্মস্থানগত অধিকারের 
ভিত্তিতে নাগরিকতার মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য কর! হয় না! এবং 
উভয় প্রকার নাগরিককেই সব রকম সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা দেওয়! হয়, 
তখন ইহাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদনসদ্ধ নাগরিকতা ( 01015609110 05 
£191)0. 030019112901010 ) বলি। যখন এই ছুই প্রকার নাগরিকের মধ্যে তারতম্য 
কর। হয়, তখন ইহাকে আমরা! অসম্পূর্ণভাবে অন্ুমোদনসিদ্ধ নাগরিকতা ( ০1612635111 
05 79109] 09081:911226100) ) বলি । আমেরিকায় রাষ্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি পদের 
ঈন্য প্রার্থী মনোনয়নের সময় জন্মগত নাগরিকত। এবং অন্থমোদনসিদ্ধ নাগরিকতার 
মধ্যে পার্থক্য হয় ; কারণ জন্মের ভিত্তিতে নাগরিকগণই এই পদ্গুলির জন্য মনোনয়ন 
পাইতে পারেন। আমেরিকায় সম্পূর্ণভাবে অজিত নাগরিকতা নাই। 

এখানে উল্লেখযোগ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া! প্রভৃতি দেশে 
বদেশীদের প্রবেশে এবং বসবাস সম্পর্কে অনেক নিয়ন্ত্রমূলক আইনকানুন আছে। 
আমেরিকা এবং অস্ট্রেলিয়ার অভিবামন আইনগুলি ( 170101571:90101 195 ) প্রণীত 
হইয়াছে দেশের জনসমষ্টির বংশের শুচিতারক্ষার জন্য । নাগরিকতা সম্পর্কে এই 


নম্পুরণ বা অ*ংশেক 
নাগরিকতা অজন 
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নিয়ন্ত্রণমূলক নীতির কুফল হইল বিভিন্ন জাতির মধ্যে অথবা বর্ণের মধ্যে জাতিগত অথবা! 
বর্ণগত বিদ্বেষ । 


নাগরিক অধিকারের বিলোপ (7,995 ০৫ 01515075512) ৪ যাহাকে 
নাগরিক অধিকারের বিলোপ বলিয়া ধরা হয়, তাহা অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিকতার 
পরিবর্তন মাত্র। অর্থাঘ, ইহাতে একদেশের নাগরিকতা পরিত্যাগ করিয়া অন্যদেশের 
নাগরিকতা গ্রহণও দেখা যায়। 


বিভিন্ন উপায়ে যেমন নাগরিক অধিকার লাভ কর] যায়, সেই প্রকার নাগরিক 
অধিকারের বিলুঞ্চিও আমরা দেখিতে পাই। বিবাহের দ্বারা সজ্ীলোকের1 মূল 
নাগরিকত। হারাইয়! থাকে । কোনও নৃতন নাগরিকতা! অর্জন 
করিলে পূর্ব নাগরিকতার অবসান ঘটে। একই সঙ্গে একাধিক 
দেশের নাগরিক অধিকার ভাগ কর সম্ভবপর নয়। বিদেশী রাষ্ট্রের অধীনে চাকুবি 
গ্রহণ করিলে কোন ব্যক্তির যূল নাগরিকৃতা নষ্ট হইয়া যায়। তবে এই চাকুরি গ্রহণ 
করিবার পূর্বে যদি নিজের রাষ্ট্রের অনুমতি লওয়া থাকে অথবা দি সে নিজের রাষ্ট্রের 
নির্দেশেই এই চাকুরি লইয়া! থাকে, তবে সে এইজন্য নাগরিকতা হারাইবে ন]। 
বিদেশে জমি অথবা! সম্পত্তি ক্রয়, সেনাবাহিনী হইতে পলায়ন, বিদেশী রাষ্-প্রদত্ত উপাধি 
গ্রহণ, দীর্ঘকাল যাবৎ স্বদেশের বাহিরে অবস্থান, গুরুতর অপরাধের শাস্তি হিশাঁবে নিজের 
রাষ্ট্র হইতে বহিষ্ষার প্রভাতি কারণেও কেহ নাগরিক অধিকার হারাইতে পারে। 
ভারতীয় শাসনতন্বে কোন ভারতীয় নাগরিক বিদেশী রাষ্ট্-প্রদ্বত্ত উপাধি (লেখাপড়। 
অথবা জ্ঞান অর্জন সংক্রান্ত উপাধি ব্যতীত ) গ্রহণ করিতে পারে না। 


নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে পার্থক্য (00150105001 7০৮০ 
01050 80 7১901919 )£ নাগরিক এবং স্বজাতীয় মানুষ (9০01০ ) এক নহে। 
স্বজাতীয় মানুষের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকিতে পারে যাহাদের নাগরিক 
অধিকার নাই। স্বজাতীয় কোন লোক যদ্দি কোন দেশের নাগরিকত। অর্জন করে. 
তখন সে একটি জাতির অন্তর্গত হইয়াঁও দেশের নাগরিক নহে। কোন বাঙালী যদ্দি 
ব্রিটেনের নাগরিকতা অর্জন করেন, অথব1! আমেরিকার নাগরিকতা অর্জন করেন, তনে 
তিনি যে বাঁগীলী সেই পরিচয় কখনই বিলুপ্ত হইবে ন!। ন্বজাতীয় লোক ঘি 
ব্রিটেনে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে অথচ তাহার পিতামাতা যদি ভারতীয় হয়, তবে 
সে কোন্‌ দেশের নাগরিক অধিকার গ্রহণ করিবে তাহা তাহাকে স্থির করিয়া লইতে 
হইবে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বজাতীয় মানুষ বলিতে বুঝায় একই এঁতিহ দ্বারা পরিপুষ্ট 


নাগরিকতার বিলোপ 


নাগরিকতা 'এনং নাগরিকের, অধিকার ও কর্তব্য ১২৩, 


একদল লোক যাহারা একটি স্থপ্রাচীন এতিহোর অধিকারী হইয়া এক গভীর 
এঁক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয় । নাগরিকের ন্যায় তাহাকে রাষ্ট্রের অধিবাসী হইতে হইবে 
এমন কোন কথ নাই। 

নাগরিক ও প্রজার মধ্যে পার্থকত (17015656610 9০৮০০ 0005৩) 
2120. 9701০০6)£ নাগরিক এবং প্রজা উভয়েই এক রাষ্ট্রে 'বাস করে। কিন্তু 
গ্রজ1 সবসময় নাগরিকের ন্যায় কতিপয় মর্যাদীসম্পন্ন এবং ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ 
করিতে পারে না। ভারতবাসীরা যখন ইংরেজের অধীন ছিল, তখন তাহারা প্রজা 
বলিয়া অভিহিত হইত যাহাঁদের প্রা! বল! হয় তাহার? সম্পূর্ণভাবে সব রাজনৈতিক 
অধিকার ভোগ করিতে পারে না এবং সামাজিক ক্ষেত্রেও নাগরিকের সমান পদমর্যাদার 
অধিকার হয় না। প্রজার কোন অধিকার শাসকসম্প্রদ্দায় সাধারণতঃ স্বীকার করিতে 
চায় না। শাসকের ইচ্ছায় প্রজার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক জীবন 
নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে “প্রজা” শবটি খুব নম ব্যবহৃত হয়, কেনন] গণতন্ত্রের যুগে 
এই শব্দটির কোন স্থান নাই। 

নাগরিক ও নির্বাচকের মধ্যে পার্থক্য (10156155001) 0০07 ০6৮) 
(0701501) 0150. 10০60: ) 2 অনেকে নাগরিক এবং নির্বাচক এক বলিয়া মনে করেন । 
কিন্ত তাহা সবসময় ঠিক নহে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক নিশ্চয়ই নির্বাচক হইবে ॥ 
কিন্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক হয়ত নির্বাচক না-ও হইতে পারে, আবার কেহ হয়ত 
নির্বাচক হইতে পারে, কিন্তু সেজন্য সে নাগরিক নাও হইতে পারে। কারণ, রাষ্ট 
কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিদেশীকেও নির্বাচন অধিকার প্রদান করিতে পারে । সেইক্ষেত্রে 
বিদেশীকে আমর] নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারি ন|। 

নাগরিকদের তাধিকার (3151765০৫0১ 01615205) 2 অধিকার সম্বন্ধে 
আলোচন করিবার কালে আমর! দেখিয়াছি নাগরিকদের দুই প্রকার অধিকার থাকে ; 
যথ1, নৈতিক অধিকার (7019] [1005 ) এবং আইনগত ।অধিকার (1,25981 
চ২1615)। নৈতিক অধিকারগুলি নাগরিকদের নীতিজ্ঞান, বিচারবুদ্ধি এবং 
বিবেকের প্রেরণার উপর ভিত্তিশীল। এই অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি 
কর্তৃক কার্যকর হয় না। কিন্তু আইনগত অধিকারগুলি রাষ্ট কর্তৃক স্বীরুত হয় এবং 
রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি কর্তৃক কার্ধকরী হয়। আইনগত অধিকারগুলিকে পুনরায় 
তিনভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা__সামাজিক অথবা পৌর অধিকার (0%] 
7২120 ), রাজনৈতিক অধিকার (7১01161০91 [161705 ) এবং অর্থ নৈতিক অধিকার 
(72501701010 151510 )। 


১২৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নাগরিকদের সামাজিক অধিকার (0৮11 216,05 ০৫ ৮56 0105903 ) ৪? 
১। জীবন রক্ষার অধিকার (16 £০ 116) $ পৌর অধিকারগুলির 
মধ্যে ইহাই আদিম অধিকার। রাষ্ট্রের অভান্তরে যর্দি গোলযোগ 
হয় অথব1! রাষ্ট্রে উপর যদ্দি বাহিরের আক্রমণ হয়, তবে 
নাগরিকগণের রাষ্ট্রের নিকট নিজেদের জীবন রক্ষার দাবি করিবার অধিকার আছে। 
প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই সেইজন্য নাগরিকদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য ব্যবস্থা! অব্লম্বন 
করিতে হয়। কোন নাগরিককে আত্মহত্যা করা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করাও 
রাষ্ট্রের কর্তব্য । 

২। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার অধিকার (2121) 6০ 10৮ 
£০০]% ) & প্রতোক নাগরিকেরঈ রাষ্ট্রের অভান্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিবার 
এবং নিজের মানসিক বৃত্তিগুলিকে নিজের রুচি অন্যায় বিকাশ 
করিবার অধিকার আছে। কোনও লোককে বিনা বিচারে 
আটক রাখা যাইবে না। বিশেষ রাজনৈতিক কারণে এবং দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে 
সাময়িকভাবে নাগরিকদের এই অধিকার রাষ্ট্র খর্ব করিতে পারে। কিন্তু যুদ্ধ অথবা 
জাতীয় জরুরী অবস্থা! ছাড়! সব নাগরিকই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই অধিকার ভোগ 
করিয়া থাকে । 

৩। কাজ করিবার অধিকার (7110০ ৬$০)$ কাজ করিবার 
আধকার সব নাগরিকেরই থাকে । তবে কোন রাষ্ট্রে, যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে, 

রাষ্ট্রের নিদেশে নাগরিককে অনেক সময় নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও 

অনেক কাজ করিতে হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে কাজ করার 
অধিকারের উপর এই নিয়ন্ত্রণ নাই। প্রত্যেকেরই নিজের পছন্দমত জীবিকা গ্রহণের 
স্বাধীনতা থাকে । 

৪। সম্পর্তির অধিকার ( 01800 €0 0102 )8 সম্পত্তির অধিকারও 
নাগরিক জীবনের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অধিকারটি সার্বজনীন নহে। 

সামাজিক কল্যাণের জন্য-_অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে সমাজের 
অন্তান্ নাগরিকদের শোষণমুক্ত করিবার জন্য রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি 
নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে, সেক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকারীকে ক্ষতিপূরণ দিতে 
হইবে । বিভিন্ন দেশে দেখ যায়, রাষ্ট্র প্রয়োজনবোধে বিভিন্নভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে 
হম্তক্ষেপ করিতে পারে । এই হস্তক্ষেপের মাধ্যম হইতেছে সর্বোচ্চ ক্ষমত। ( 20310 01)1 
0:012911) )১ পুলিশী ক্ষমতা (01102 চ০%6:) এবং করস্থাপন করিবার ক্ষমতা 


জীবন রক্ষার অধিকার 


চলাফেরার অধিকার 


কাজের অধিকার 


সম্পত্তির অধিকার 


নাগরিকত। এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১২৫ 


(00৬৮০21 ০৫ (3861012)1 রা জনন্বার্থের খাতিরে কাহারও সম্পত্তি বাজেয়াঞ্চ 
রুরিলে সম্পত্তির অধিকারী ক্ষতিপূরণ দাবি করিতে পরে । এমনিতে সাধারণ অবস্থায় 
নিজের ধনসম্পত্তি রক্ষা করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিককেই রাষ্ট্র প্রদান করিয়া 
থাকে । 

৫। স্বাধীনভাবে আইনসঙ্গত চুক্তি করিবার অধিকার (718 1০ 
(507278০6) £ এই অধিকারটি সম্পত্তিরক্ষার অধিকারের একটি বিশেষ দ্দিক। বর্তমান 
সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে চুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার কাঁরয়া আছে। এই চুঁক্তর মাধ্যমে বিভিন্ন নাগরিক 
ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে কোন বিষয় সম্পর্কে বাধ্যবাধকত মানিয়া! লয় | 
তবে চুক্তি যাহাতে সর্বদাই রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া সম্পাঁদত 
হয়, সেদিকে রাষ্ট্র লক্ষ্য রাখিবে এবং আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি প্রদান করিবে। চুক্তি 
করার স্বাধীনতা তাহাদের প্রদান করা উচিত। 

৬। বাকৃ-স্বাধীনতার অধিকার (1২16175 00 6০৭০2 ০0£ 9০০০] ) 
বাক্‌-স্বাধীনতা৷ বর্তমানে নাগরিকদের অগ্ঠতম শ্রেষ্ঠ পৌর অধিকার। এই পৌর 
অধিকার রাজনৈতিক বিষরে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার হিসাবেও বিবেচিত 
হইতে পারে। কিন্তু মূলতঃ, ইহা! একটি পৌর আধকাঁর। সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কথা 
বলিবার অধিকার যদি মান্য না পায়, তবে তাহার ব্যক্তিগত পূর্ণ বিকাশ কখনও 
সম্ভবপর হয় ন। নিজের মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিবার অধিকার সব 

মান্থষেরই থাকা উচিত। এই অধিকারটিই গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি। 
বাক-শ্বাধীনতার ্ে 
অধিকার--কোন কারণ, কোন গণতান্ত্রিক সরকারের শক্তি এবং স্থায়িত্ব প্রধানতঃ 
কোন ক্ষেত্রে ইহাএকটি নির্ভর করে জনমতের সমর্থনের উপর। নাগরিকদের বাক্‌- 
রাজনৈতিক অধিকার রি 
হিসাবে বিবেচিত হয়।  স্বাধীনতাই প্রধানতঃ একটি বিশেষ দিকে জনমত সংগঠনের জন্য 

দায়ী। বক্তৃতার সাহাষ্যে জনমতের উপর ততটা প্রভাব বিস্তার 
কর যায় না। কিন্তু, এই অধিকারটিও সার্বজনীন নহে। কাহারও কথা বলার 
স্বাধীনত৷ যদি রাষ্ট্রের নিরাপত্তার পক্ষে অথব1। অন্তান্ত নাগরিকদের অধিকার বজায় 
রাখার পক্ষে ক্ষতিকর হয়, তবে রাষ্ট্র সেই অধিকার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে । আমাদের 
স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে বলিয়াই যে আমাদের যাহ) খুশী তাহাই করিব 
অথব| কাহাকেও অপমান করিব তাহা৷ কখনই রাষ্ট্র সমর্থন করিবে"না। বিশেষতঃ যুদ্ধ 
অথবা আপৎকালীন সময়ে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য নাগরিকদের এই অধিকার নিয়ন্ত্রণ 
কর৷ রাষ্ট্রের পক্ষে একান্ত আবশ্যক হইয়1 পড়ে। 


চুক্তি করিবার 
অধিকার 
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৭। অংবাদপত্রের স্বাধীনতা ( ঢা55৭0100 ০0£ ১০ [75955 ) 2 সভ্য 
নাগরিক জীবন এবং গণতন্ত্র সাফল্যের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। 
নাগারকদের যেমন স্বাধীনভাবে কথা বলার অধিকার আছে, 
সেইরূপ স্বাধীনভাবে কোন কিছু লিখিবারও অধিকার আছে। 
সরকারের ক্রিয়াকলাপ, স।মাজিক জীবনের বিভিন্ন দিক এবং নাগরিকগণের সহিত রাষ্ট্রের 
সম্পর্ক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে কাহারও যা্দ কিছু বলার থাকে, তবে তাহা সংবাদপত্রের 

মাধ্যমে বল। যাইতে পারে। সংবাদপত্র জনমতকে বিশেষভাবে 
গণতজ্রে সংবাদপত্রের. উদ্বদ্ধকরিতে পারে। সংবাদপত্রের মতবাদ অনুযায়ী সরকারও 
স্বাধীনতার গুরুত্ব ৭ 

প্রভাঁবত হয়। সংবাদপত্রে যখন সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়া- 
কলাপের খোলাখুলি সমালোচন। হয়, তথন তাহাতে সরকারও উপকৃত হয় এবং 
জনসাধারণের ইচ্ছান্থযাঁয়ী নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে। গণতন্ত্রে 
যুগে সংবাদপত্রের স্বাধীনত। একাট বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। যুদ্ধের সময়ে অথব। 
দেশে জরুরী অবস্থার স্ট্টি হইলে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্র দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তার 
স্বার্থে এই অধিকারটি নিয়ান্ত্রত কাঁরতে পারে । 

৮| সভাসমিতি গঠনের স্বাধীনতা (15116 6০ 4১559018010 ) 2 
মানুষ সামাজিক প্রাণী । সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিবার প্রেরণায় মানুষ 
সভা-সমিতি গঠন করিতে চায় | যখন বিভিন্ন নাগরিক কোন বিষয়ে একই অভিমত 
পোষণ করে তখন তাহারা একটি সমিতি গঠন করে । একটি 
সভার মাধ্যমে তাহারা নিজেদের মতামত প্রচার করিতে পারে। 
স্ৃতরাঁ সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য সভাসমিতি গঠনের অধিকার 
নাগরিকের থাকা আবশ্যক | এই অধিকারটি রাজনৈতিক অধিকার হিসাবে বিবেচিত 
হইতে পারে যদি নাগরিকগণ রাজনৈতিক সভা৷ সমিতি গঠন করেন। কিন্তু সভা! সমিতি 
সর্বদাই রাজনৈতিক হইবে এমন কোন কথ নাই। 

৯। পরিবার গঠনের স্বাধীনতা (71815 (9 ঢ901]5 )৪ পভ্য 
নাগরিক জীবনের জন্য প্রত্যেক নাগরিকেরই বিবাহ করিয়া! পরিবার গঠনের অধিকার 

আছে। এই ব্যাপারে কোন বাধ্যবাধকতার প্রশ্ন থাকিতে 
তি পাঁরে না। তবে বর্তমানকালে অধিকাংশ রাষ্ট্রে কোন পুরুষ 
একজন স্ত্রী থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারেন না এবং 
কোন স্্বীলোক একজন স্বামী থাকিতে দ্বিতীয় বিবাহ করিতে পারেন না। মুসলমান 
ধর্মে অবশ্য বহু-বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। বিবাহ করিবার এবং পরিবার গঠন 


সংবাদপত্রের শ্বাীনতা 


সভা-সমিতি গঠনের 
অধিকার 


নাগরিকতা এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তবা ১২৭ 


করিবার অধিকার যেমন নাগরিকদের আছে সেই প্রকার প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বামী-্ত্রীর 
বিবাহ-বিচ্ছেদে করিবার অধিকারও নাগরিকদের আছে। 

১০। ধর্মাচরণ ও বিবেকের স্বাধীনতা ( চা5৭০1০ 01 ৬ 0:5101 87 
0055০1200০6 ) £ মানুষের মধ্যে ধর্মভীরুত। থাক] খুবই স্বাভাবিক সভ্য নাগরিক 
জীবনের জন্য মান্ধষের চিন্তার এবং বিবেকবুদ্ধির স্বাধীনভাবে চালন! করিবার অধিকার 
থাকা উচিত। একজন নাগরিকের কাছে যে ধর্মীয় মতবাদ গ্রহণযোগ্য মনে হইবে, 

আরেকজন নাগরিকের কাছে তাহা গ্রহণযোগ্য নাও হইতে 
ধর্াচরণ ও বিবেকের ্ গিাগিরাা। 
লিও পারে। ধর্মাচরণে প্রত্যেক নাগরিক্রেই নিজের স্বাধীনতা থাক। 

উচিত। মাহুষের নিজের 1ধবেকবুদ্ধির প্রেরণায় চা(লত হইবার 
সম্পূর্ণ অধকার আছে । যে সকল রাষ্ট্র ধর্ম-নিরপেক্ষ (যেমন ভারতবর্ষ), সেই সকল 
রাষ্ট্রে গ্ুত্যেক নাগরিকের নিজের ইচ্ছী অনুযায়ী ধর্মীয় আচরণ করার আঁধকার 
আছে। ধর্মের ভিত্তিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ মধ্যযুগীয় ইতিহাসে আমরা অনেক দৌখয়াছ। 
স্থতরাং সভ্য নাগরিক জীবনের জন্য এই অধিকারের গুরুত্ব মোটেই কম নহে। 

১১। শিক্ষার অধিকার (81216 00 €৫0০61010.) & নাগরিকগণ যাহাতে 
নাগরিক দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত হইতে পারে সেইজন্য শিক্ষা 
পাইবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকেরই আছে। রাষ্ট্র যাঁদ 
উপবুক্ত শিক্ষা নাগরিকগণকে প্রদ্ধান না করে তবে নাগরিকগণ কখনই নিজেদের 
বাক্কিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন করিতে পারে না। 

উপরোক্ত অধিকারগুলি ছাড়াও নাগরিকদের আরও কতিপয় পৌর অধিকার 
আছে, যেমন নিজেদের কৃষি ও ভাষা রক্ষা করিবার অধিকার, আইনের চোখে 
সমানাধিকার, নিজেদের ব্যক্তিগত চিঠিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার ইত্যাদি | 

রাজনৈতিক অধিকার (60115081] [12105 ): রাজনৈতিক অধিকারের 
দ্বারা নাগরিকগণ দরকার পরিচালনার কাজে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ 
গ্রহণ করিয়। থাকে । বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশে আমরা নাগরিকদের নিয়লিখিত 
রাজনৈতিক অধিকার দেখিতে পাই। 

১। বাসস্থানের অধিকার (চ২15)6 60 চ5910200০০) 2 এই অধিকার 
অনুযায়ী যে-কোন নাগরিক রাজনৈতিক স্বার্থ ও কারণ নি।বশেষে দেখের যে-কোন 
স্থানে বসবাস করিতে পারে। এই অধিকারটিকে রাজনৈতিক অধিকার বল! হয় 
এই কারণে যে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিদেশীগণ এই অধিকার লাভ 
করিতে পারে না। ঘর্দি বিদেশীগণ এই অধিকাঁর ভোগ করিতে 


শিক্ষার অধিকার 


বাসস্থানের অধিকার 
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পাঁরিত, তবে ইহা রাজনৈতিক অধিকার না হইয়া পৌর অধিকার হইত। কোন 
নাগরিকের বাসস্থানের সহিত রাষ্ট্রের অথবা রাষ্ট্রের অন্তান্ত নাগরিকের নিরাপত্র। 
কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে জড়িত থাকিতে পারে । স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার 
(815 0০ 1০৮০) কোন কোন ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অধিকার বলিয়৷ বিবেচিত-হয় | 
রাজনৈতিক কারণে রাষ্ী কোন নাগরিককে এই অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে। 
২। বিদেশে থাকাকালীন জীবনরক্ষার অধিকার 1 2150 1০ 
[01005011018 আ1)11০ 5095106 210:0950) 2 কোন নাগরিক 


পীবনরক্ষার ্ 
ঈদ ৮ যা্দ বিদেশে গমন করে তবে বিদেশে যাইয়াও সে নিভ 
রাষ্ট্রের নিকট হইতে তাহার জীবনরক্ষার অধিকার দাঁবি 

করিতে পারে। 


৩। ভোট প্রদ্ধান করিবার অধিকার (18: ০ ৮০০০) £ অম্দয় রাঁজ- 

নৈতিক অধিকারের মধ্যে ইহাই প্রধান। বিশেষতঃ, পরোক্ষ গণতন্থের 

54 সাফল্যের জন্য এই অধিকারটি অপরিহার্য । প্রত্যেক নাগরিকেরই 

সরকারের ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ 

গ্রহণ করিবার এবং রাষ্টনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করিবার অধিকার আছে। সেইজন্য 

সে নির্বাচনে প্রাথী হইবার অথব]। তাহার পছন্দমত প্রার্থীর পক্ষে ভোট প্রদান কারবার 

অধিকারী হইবে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের ইহ একটি মৌলিক অধিকার | বিদেশীগণ 
এই আঁধকার হইতে বঞ্চিত। 

8৪। সরকারী চাকুরী করিবার অধিকার (8৪181) 6০ 10014 09110 
091০6) $ নাগরিকগণের সরকারী চাকুরি করিবার অধিকার থাকিবে । ইহার 
তাৎপর্য হইতেছে, সরকারী কাজের জন্য লোক মনোনয়নে প্রার্থী হইবার সমান 
অধিকার সব নাগরিকেরই আছে। বিদেশীগণ কোনও রাষ্ট্রে 
সরকারী চাকুরি পাইবার অধিকারী হইবে না। তবে কোন 
রাষ্ট্রে সরকারের বিশেষ সম্মতিতে এবং বিদেশীর নিজস্ব রাষ্ট্রের 
অনুমতিতে এই অধিকার কেশি'বিদেশীকে সাময়িক" ভাবে দেওয়! যাইতে পারে। 
কিন্তু বিদেশী কখনই নাগরিকতা অর্জন করে না। 

৫। আবেদন করিবার অধিকার (২156 60 26600) ৪ নাগরিকদের 

যদি সরকারের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ অথবা ক্ষোভের 
ও কারণ থাকে তবে তাহা দূর করিবার জন্য নাগরিকগণ সরকারের 
নিকট আবেদন করিবার অধিকার লাভ করে । 


সরকারী চাকুরী 
করিবার অধিকার 


নাগরিকত। এবং নাগরিকের অধিকাঁর ও কর্তব্য ১২৯ 


৬। স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করিবার অধিকার 
€ চ180৮ €০ ২5515) 8 প্রতিরোধ করিবার অধিকার বলিয়া কোন একটি বিশেষ 
অধিকার আছে কিনা ইহা! লইয়া সন্দেহের কারণ ঘটিতে পারে । তবে এই অধিকারের 

তাৎপর্য হইতেছে, যদি সরকার কখনও অন্যায়ভাবে নাগরিক 


প্রতিবিধানের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপে করে তবে তাহা প্রতিরোধ 
অধিকার করিবার অধিকার নাগরিকদের থাকে সাধারণতঃ সভানুষ্ঠান 


করিয়া, শোভাধাত্রা করিয়া, এবং সংবাদপত্রের মারফৎ অথব! 
আইনসভার ভিতরে সরকারের কঠোর সমালোচনা করিয়া নাগরিক স্বাধীনতায় 
অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের 
যে মৌলিক অধিকার প্রদান করণ হইয়াছে তাহাতে একটি হইতেছে শালনতাস্ত্রিক 
প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা (7২12, 6০ 00:55610861079] 1২67290195 )। 


উপরোক্ত রাজনৈতিক অধিকাঁরগুলি ছাড়াও অপর একটি বিশেষ রাজনৈতিক 
অধিকার হইতেছে স্বাধীনভাবে কথ! বলিবার এবং মতপ্রকাশের অধিকার ( 5:5600] 
০৫ 9০6০1) 21১0 চ:%001:555101 0 0010107)। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবে কথা 
বলিবার এবং রাজনৈতিক বিষয় সম্পর্কে নিজেদের মতামত নির্ভয়ে প্রকাশ করিবার 
অধিকার নাগরিকদের থাকে । এইজন্য প্রয়োজন হইলে নাঁগরিকগণ রাজনৈতিক 
দল গঠন কৰিতে পারেন। 


অর্থনৈতিক অধিকার ( চ:০01:07010 ঢ11105) 8 অর্থনৈতিক অধিকারগুলি 
পৌর অধিকারগুলির অস্ততূক্তি। সম্পত্তিরক্ষার অধিকার এবং জীবিকা! নির্বাহের 
অধিকার, নিদিষ্ট কাজের জন্য নিদিষ্ট মজুরি পাইবার অধিকার প্রভৃতি হইতেছে প্রধান 
অর্থ নৈতিক অধিকার । আধুনিক লেখকগণের মতে অর্থনৈতিক অধিকার না! থাকিলে 
পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলি নিরর্থক হইয়। পড়ে। অর্থনৈতিক অধিকারগুলির 
মধ্যে অন্যতম হইতেছে চাকুরী পাইবার অধিকার | দেশে যাহাতে বেকার-সমস্যার স্থাতি 
না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রের। শুধু চাকুরী পাইবার 
অধিকার নহে নিজের পছন্দমত জীবিকা অর্জনের অধিকারও নাগরিকগণ দ্াৰি 
করিতে পারে। অবশ্ঠ সব কর্মক্ষম লোককে চাকুরী প্রদান করা বর্তমানকালে 
অধিকাংশ রাষ্ট্রে অসম্ভব। সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের 
কাজের অধিকার প্রদত্ত ইইয়াছে। ব্রিটেন, হ্থুইডেন প্রভৃতি কোন কোন দেশে 
বেকার ভাত। প্রবতিত হইয়াছে । তাহা "ছাড়া, নাগরিকগণ নিজের চেষ্টায় ধনবৃদ্ধি 

রাষই/৯ (1577) 


১৩০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


অথবা সম্পত্তি বুদ্ধির চেষ্টা! করিতে পারে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নৃতন শিল্প কারখান। 
প্রতিষ্ঠা করাও একটি অর্থনৈতিক অধিকার শ্রমিকগণ কতক্ষণ কারখানায় কাজ করিবে 
এবং তাহার! ন্তাষ্য মজুরি পাইল কি না মে বিষয়ে রাষ্ট্রের দৃষ্টি থাকা উচিত। কারণ, 
কাজের সময় স্থির করিয়া লওয়া এবং কাজের ন্যাষ্য মজুরি পাওয়া নাগরিকদের একটি 
অর্থনৈতিক অধিকাঁর। স্বাধীনভাবে নিজেদের অর্থ বিনিয়োগ করাও নাগরিকদের 
আর একটি অর্থনৈতিক অধিকার । 


কর্তব্য (109669) ৫ অধিকারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমরা আলোচনা 
করিয়াছি । অধিকারের সঙ্গে কর্তব্যর প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। অধিকার যেরূপ 
নৈতিক এবং আইনসঙ্গত এই ছুই প্রকার হইতে পারে কর্তবাও সেই প্রকার নৈতিক 
কর্তব্য (1051 10465 ) এবং আইনসঙ্গত কর্তবা ( [০৫2] [00৮5 ) এই দুইভাগে 
বিভক্ত হইতে পারে । নৈতিক কর্তব্য সমথিত হয় নাগরিকের বিবেক এবং সমাজের 
অন্ুশাসনের দ্বারা_ ন্যায়-অন্ায় সম্বন্ধে সমাজে-প্রচলিত ধারণাই নৈতিক কর্তব্য পালনে 
নাগরিকের প্রেরণা দেয়। এই কর্তব্য পালনে বিমুখ হইলে রাষ্ট্র নাগরিকদের শান্তি 
প্রদ্দধান করিতে পারে না। কিন্তু আইনসঙ্গত কর্তব্য যর্দি কেহ অবহেলা করে তবে 
রাষ্ট্র তাহাকে শাস্তি প্রদান করিতে পারে। রাষ্ট্রকে নিয়মিত কর প্রদান করা! নাগরিকের 
আইনসঙ্গত কর্তব্য । কোন নাগরিক যদি এই কর্তবা পালন না করে তবে রাষ্ট্র সেই 
নাগরিককে শান্তিগ্রদান করিতে পারে। নৈতিক কর্তব্য এবং আইনসঙ্গত কর্তব্যের 
মধ্যে শ্রেণীবিভাগ সব দেশে একপ্রকার নহে। কোন কোন রাষ্ট্রে হয়ত একটি কর্তব্য 
নৈতিক কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়, অন্য কোন রাষ্ট্রে হয়ত ইহা একটি আইনসঙ্গত 
কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। নাগরিকদের ভোট প্রদান করা অধিকাংশ 
দেশেই একটি নৈতিক কর্তব্য; কিন্ত, মেক্সিকো এবং আর্জেন্টাইনে ইহা! একটি 
আইনসঙ্গত কর্তব্য হিসাবে বিবেচিত হয়। 


অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক (26180070 ৮০০০০ 21815 8170 
04055) নাগরিকর্দের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। 
অধিকারের মধ্যেই কর্তব্য নিহিত থাকে । মানুষের সমাজচেতন! হইতে অধিকার এবং 
কর্তব্য উভয়েরই স্থষ্টি হয় । সমাঁজ জীবনে রাষ্ট্রের উক্ত কাজে নাগরিকদের কতিপয় 
দাবি থাকে, সেইগুলি হইতেছে নাগরিকদের অধিকার। আবার নাগরিকদের 
কাছেও রাষ্ট্রের এবং সমাজের কতিপয় দাবি থাকে এবং তাহাও পুরণ করা 
হইতেছে নাগরিকদের কর্তব্য । নাগরিক অধিকার কখনই অবাধ অথবা অসীম নহে। 


নাগরিকতা এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৩১ 


সমাজ-জীবনে নাগরিকদের অধিকার ভোগ করার একটি গণ্ডী আছে এবং সেই গণ্ডীর 
সীমারেখা অন্ান্ত নাগরিকের অধিকারের উপর নির্ভর করে। 
0 কারণ, প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রের নিকট হইতে বিভিন্ন অধিকার 
অঙ্গাঙজীভাবে জড়িত পাইয়া! থাকে এবং প্রত্যেকেই অমানভাবে সেই অধিকারগুলি 
ভোগ করে বলিয়া কেহ কাহারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে 
না। সমাজ-জীবনে শুংখল। রক্ষার প্রয়োজনীয়ত। সম্বন্ধে যখন মানুষের ধারণা জন্মায় 
তখনই তাহার কর্তব্যবোধের উন্মেষ হয়। প্রকৃতির রাজ্যে কর্তব্য এবং অধিকারের 
মধ্যে এই সম্পর্ক নাই; কারণ সেখানে মানুষের সামাজিক সচেতনতা থাকে না! 
সামাজিক কল্যাণের জন্যই রাষ্ট্র নাগরিকদের বিভিন্ন অধিকার প্রদান করিয়। থাকে এবং 
ষাহাতে নাগরিকগণ সকলেই এই আঁধকারগুলি ভোগ করিতে পারে রাষ্ট্রের সেই দিকে 
দৃষ্টি রাখিবার দায়িত্ব আছে। 
নাগরিকদের পরস্পরের অধিকার এবং কর্তব্যের মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। 
আমার একটি অধিকার যুগপত্ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য নাগরিকদের নিকট বাধ্যবাধকতার স্থষ্ট 
করে। রাষ্ট্রের কর্তব্য হইল আমি যাহাতে এই অধিকার ঠিকভাবে ভোগ করিত পারি 
মের্দিকে দৃষ্টি রাখ! এবং অন্যান্য নাগরিকদের কর্তব্য হইল আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ 
না করা। কিন্ত আমারও এক্ষেত্রে দুইটি কর্তব্য আছে। প্রথমতঃ, 
রে রর রি আমাকে দেখিতে হইবে ষেন আমারও অধিকার পালনের মধ্য দিয়া 
বাধ/বাধকতা আমি অন্যান্ত নাগরিকদের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করি । হুবহাউস 
( চ191,0945০ ) এইক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দিয়াছেন । আমার 
যদি রাস্তার ধাক্কা না খাইয়া চলিবাঁর অধিকার থাকে, তবে অপরের কর্তব্য হইল 
আমাকে রাস্তা ছাড়িয়া দেওয়া । অন্রূপভাবে আমারও কর্তব্য অপরকে রান্তা ছাড়িয়া 
দেওয়া; কারণ, অপরেরও অনুরূপভাবে রাস্তায় ধাকা ন1 খাইয়া চলিবার অধিকার 
আছে।' 
দ্বিতীয়তঃ আমার কর্তব্য হইতেছে রাষ্ট্রের প্রতি আ্্গত্য প্রকাশ করা। 
অন্যান্য নাগরিকদের অধিকারে আমি যেমন হস্তক্ষেপ করিতে পারি না অন্যান্ত 
নাগরিকগণও আমার অধিকারে সেইরূপ হস্তক্ষেপে করিতে পারে না। অন্তান্য 
নাগরিকগণ এবং আমি আমার্দের কর্তব্য হইতে বিচ্যুত হইতেছি কিনা মেইদ্িকে 
লক্ষ্য রাখিবার দায়িত্ব হইল রাষ্ট্রেরে। আমার বীচিয়া থাকিবার অধিকার আছে। 


১। হবহাউসের ভাষায়"! 1 885৩ ৪ 2186 10 স৪1 81০08 6৮৪ 9:96 স151,09 10610 
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অন্যান্য নাগরিকর্দের পক্ষে কর্তব্য হইতেছে আমার জীবনের কোনও ক্ষতি না কর]। 
| আবার আমার স্বাধীনভাবে চলাফেরা! করার অধিকার আছে, এ 
টা ক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইতেছে অপরের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ 
বারারাধকিত না করা। অন্য নাগরিকর্দেরও অধিকার আছে তাহাদের বাড়ীতে 
কাহাকেও অনধিকাঁর প্রবেশ করিতে ন। দেওয়া। আমার 
ভোটদানের অধিকার আছে সেক্ষেত্রে আমার কর্তব্য হইল ঠিকভাবে ভোট প্রদান 
করা। দেখা যাইতেছে, আমার অধিকারের ফলে অন্য নাগরিকের উপর যেমন 
কর্তব্যের দায়িত্ব চাপিয়াছে সেই প্রকার আমার নিজের উপরেও কতিপয় কর্তব্যের 
দায়িত্ব পড়িয়াছে। অধিকার এবং কর্তব্যের এই পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিলে দেখ! 
যায়, ইহারা একই আদর্শের ছুইটি বিভিন্ন দিক। অধিকার এবং কর্তব্য, উভয়েরই গৃড়াস্ত 
লক্ষ্য হইতেছে সমাজের কল্যাণ করা, সামাজিক জীবনের পরিবেশ 
রা ঠা স্রন্দর কর! এবং শৃংখলার স্ষ্টি করা। আমার অধিকারের অর্থ 
রাজনৈতিক কাঠামে' হইতেছে অপরের কর্তব্য এবং অপরের অধিকারের অর্থ হইতেছে 
তি আমার কতব্য,_ ইহাতে আমার এবং অপর মকলেরই স্বাধীনত। 
বজায় থাকিবে । সুন্দর ও সার্থক সামাজিক এবং রাজনৈতিক 
কাঠামো গঠনের জন্য নাগরিকের যেমন অধিকার থাকা দরকার, সেই প্রকার 
কর্তব্য পালনেও দায়িত্ববোধ থাকা দরকার। নাগরিকদের অধিকার রক্ষী, 
করিবার দায়িত্ব হইতেছে রাষ্ট্রেরে। নাগরিকগণ অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে 
যাহাতে নিজেদের কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারে, সেইভাবে নাগরিকদের 
অনুপ্রাণিত করাও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাষ্ট্রের লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন নাগরিকগণ 
নিজেদের অধিকারগুলি ভোগ করিবার সময় কর্তব্যের কথা বিস্বাত না হয়। 
আবার, সব নাগরিকেরই নিজ নিজ অধিকার ভোগ এবং কর্তব্য পালনের সময় রাষ্ট্রের 
প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা উচিত। রাষ্ট্রের গ্রতি আহ্গত্য 
নাগরিকদের কর্তব্য ০ 
নারোজ্ারিত স্বীকার করিয়া, সময়মত করপ্রদান করিয়া এবং রাষ্ট্রের নিরাপত্ত। 
৮০০ রাষ্ট্রও রক্ষায় সাহায্য করিয়া নাগরিকগণ নিজেদেরই অধিকারের 
নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সাহায্য করে। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষন 
তইলে নাগরিকদের সেনাবাহিনীতে যোগদান কর! কর্তব্য মক বে জিত 
হইতে বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার পাইয়া থাকে। এই অধিকারগুলি কাজে 
বিসরোহের অধিকার লাগাইতে তাহাদের কখনই উদাশীন হওয়া উচিত নয়। রাই 
88 যদি কখনও নাগরিকদের স্যাষ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করে, তবে 


নাগরিকতা এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৪১ 


ক্ষমতা (90৬০1: 0£ 0858001)) | সম্পত্তির মালিকের সম্মতি ব্যতীতই রাষ্ট্র এই 
ক্ষমতা বলে সম্পত্তি দখল করিতে পারে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে 
তিনটি শর্ত আছে £ (১) ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য আইনের নির্দেশ থাক। প্রয়োজন , 
(২) জনন্বার্থ বর্তমান থাকা! প্রয়োজন; (৩) ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন । 
পুলিশী ক্ষমতা হইতেছে সেই ক্ষমতা যাহার মধ্যে রাষ্্ীয় ক্ষমতা জনকল্যাণ এবং 
জনস্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুপ্ণ করিতে পারে। পুলিশী 
ক্ষমতা বলে যদি রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি ধংস ব! দখল করেন, তাহার জন্য রাষ্ট্র সর্বদা 
ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নহেন। তবে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩১নং ধারার ১ন* অনুচ্ছেদ 
অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে আইনের নির্দেশ ব্যতীত সম্পত্তিচ্যত কর! যায় না এবং ৩১ 
(২) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে রাষ্ী যদ্দি কোন সম্পত্তি দখল করিতে চাহে, তবে 
ইহার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে; তাহা৷ ছাড়া, সার্বজনীন উদ্দেস্টেই রাষ্ট্র 
কাহারও সম্পত্তি দখল করিতে পারিবে। ১৯৫৫ সালে শাসনতস্ত্রের চতুর্থ সংশোধনী 
আইন অন্থ্যায়ী সার্বজনীন উদ্দেস্তে এবং ক্ষতিপূরণ প্রদানকারী আইনের ভিভিতে 
ছাড়া অন্য কোনভাবে রাষ্ট্র কোন সম্পত্তি বাধ্যতামূলকভাবে দখল করিতে পারিবে 
না। জনস্বার্থের খাতিরে এবং পরিচালনার উন্নয়নের জন্যও কোনও কোম্পানীর 
শাসনভার সরকার গ্রহণ করিতে পারেন। 

সর্বশেষে, নাগরিকগণকে শাসনতান্ত্রিক প্রতিকারের আঁধকার (31) 
(0 207090160010128] 16176199) দেওয়। হইয়াছে । এই ক্ষমত। অনুযায়ী ন।গরিকগণ' 
নিজেদদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে স্থ্প্রীম কোর্টের নিকট 
আবেদন করিতে পারেন। দেশে জরুরী অবস্থার হুষ্টি না হইলে বাষ্্ নাগরিকগণকে 
তাহাদের মৌলিক অধিকারগুলি প্রদান করিতে বাধ্য । কিন্ত আমাদের দেশে সরকার 
যে-কোন সময়েই নিবর্তনমূলক আটক আইন ( 7:6ড6150%6 10666150107) 4১০0) 
চালু রাখিতে পারেন। বিনা বিচারে আটক না থাঁকিবার অধিকার ভারতীয় 
নাগরিকগণের আছে। কিন্তু ভারত প্রতিরক্ষা আইনে আভ্যন্তরীণ নিরাপত্া আইনে 
(119210091027202 01 [17021078] 9০০০ 4১০০) নাগরিকদের সেই অধিকারকে ও 
নিয়ন্ত্রিত করা হইয়াছে । সাধারণভাবে কোন নাগরিককে কি কারণে আটক রাখা 
হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য স্থগ্রীম কোর্ট অথবা! হাইকোর্ট অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে 
আদালতে উপস্থিত করিবার জন্য আদেশ জারী করিতে পারে, ইহাকে “78525 
০01045” বলা হয়। আবার হাইকোর্ট অথব। স্থগ্রীম কোর্ট চরম আদেশ বা; 
“৭1817091009” জারী করিয়া কোন ব্যক্তি সংস্থা, অধস্তন আদালত অথবা? 
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সরকারকে নিজের দায়িত্ব পালন করিতে নির্দেশ দিতে পারে। তাহা ছাড়া, 
প্রতিষেধের (01015151600) সাহায্যে উর্ধতন বিচারালয় নিয্নতর আদালতকে আপন 
এক্তিয়ারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে বাধ্য করে। ইহা শুধু বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । 
শাসন বা আইন সংক্রান্ত কাজের বেলায় প্রযুক্ত হয় না। £€3%9 17721727769 
বা অধিকার-পৃচ্ছ! অনুযায়ী যখন কোন ব্যক্তি যে-পদ অধিকারে যোগ্যতাসম্পন্ন নয় সেই 
পদ ব] অধিকার দাবি করে, তখন তাহার দাবি বৈধ কিন তাহা অনুসন্ধান করা 
হয় এবং অবৈধ প্রমাণিত হইলে তাহাকে পদচ্যুত করা হয়। উতপ্রেষণ (০8710727) 
অনুযায়ী নিযনতম আদালত বা বিচার বিভাগের কিছু ক্ষমতা আছে। এই ধরনের 
প্রতিষ্ঠান আইনগত ক্ষমতার সীমা লঙ্ঘন করিলে এ বিচারালয় বা প্রতিষ্ঠানের হাত 
হইতে বিচারককে উচ্চতর বিচারালয়ের হাতে অর্পণ করা যায় কিংবা ক্ষমতা-বহিভূত 
সিদ্ধান্তকে বাতিল কর! যায়। শাসনতন্ত্রের ৩২নং ধারা অনুযায়ী স্প্রীম কোর্টের 
অর্ধিকারকে উপরোক্ত উপায়গুলির মাধ্যমে কার্কর করা হয়। সশস্ত্র বাহিনীর 
লোকেরা অথবা জননিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত শক্তিসমূহের সরন্যরা কতটা এই মৌলিক 
অধিকারগুলি ভোগ করিবে পালণমেন্ট আইনপ্রণয়ন করিয়া 
নশস্্ বাহিনীর অথবা স্থির করিবে। ভারতীয় শাসনতন্ত্র দণ্ড মকুব আইন প্রণয়ন 
নি করারও ব্যবস্থা হইয়াছে। সামরিক শাসন থাকাকালীন 
মৌলিক অধিকার অবস্থায় যদি সশস্ত্র বাহিনী এমন কোন কাঁজ করে যাহা 
শাসনতন্তরের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে অবৈধ বলিয়। প্রতীয়মান হয় তাহাকে 
বৈধ ঘোষণ! করিয়! আইনপ্রণয়ন করিবার অধিকার পালমেপ্টের আছে। 
ভারতীয় নাগরিকগণের মৌলিক অধিকারগুলি খুবই গণতান্ত্রিক, সেই বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কিন্ত, এই অধিকারগুলি কখনই শর্তবিহীন (950195) নহে, জরুরী 
অবস্থায় সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতি নাগরিকদের এই অধিকারগুলিকে 
মোলিক অধিকারও নিয্িতি করিতে পারেন। তবে দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় 
যদি নিবর্তন-মূলক আটক আইন (675৮০170150 13256010 
4০) চালু থাকে তবে শাসকগোষ্ঠী এই আইনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নাগরিকগণের 
মৌলিক'অধিকারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন-_এই আশঙ্কা অমূলক নহে। 
মৌলিক অধিকার কিভাবে স্তুপ্রতিষ্ঠিত হয়? (2০দ্য ৪5 €1১ 
ঢা09010009]  015105 218601:020. ?) ৫ মৌলিক অধিকারগুনি যাহাতে ৬0 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ঠিকমত কার্ধকর হয় সেইজন্য ভারতীয় শাসনতন্ত্র 
নিয়লিখিত বিধান আছে। প্রথমতঃ) শাণনতন্র নাগরিকদের যে মৌলিক অধিকার 


নাগরিকতা এবং নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য ১৪৩ 


দিয়াছে, তাহ] শুধু শাসন-বিভাগের বিপক্ষেই নহে, তাহা আইন-প্রণয়ন ৰ্ভাগের 
বিপক্ষেও বটে। শামন-বিভাগের কোন কাজ অথবা আইন-প্রণয়ন বিভাগের কোন 
আইন যদ্ধি নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী হয়, তবে শাসন-বিভাগের 
সেই কাজকে অথবা আইন-প্রণয়ন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সেই আইনকে" বাতিল 
করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের আছে ( ১৩নং ধারা)। দ্বিতীয়তঃ, ষে-কোন 
ব্যক্তির আবেদনক্রমে বিচার-বিভাগের ক্ষমতা আছে [79623 00115 বা 
আদেশপত্র জারী করিয়। রাষ্ট্রের ষে-কোন কর্তৃপক্ষের বিপক্ষে নাগরিকর্দের মৌলিক 
অধিকারকে কার্ধকর করার। শাসনতন্ত্রেরে ৩২নং ধারা অনুযায়ী স্বপ্রীম (কার্ট এবং 
হাইকোর্টের এই আদেশপত্র জারী করিবার ক্ষমতা আছে। শাননত্ত্রের ২৬৬নং 
ধারা অস্থ্যায়ী পালামেন্টেরও ক্ষমতা আছে অন্য যে-কোন আদালতকে “ই জাতীয় 
আদেশপত্র জারী করিবার ক্ষমত। দেওয়ার | তৃতীয়তঃ, যদি দেশে জরুরী অবস্থার 
স্ষ্টি না হয় তবে এই মৌলিক অধিকারগুলির কার্ষকারিত। বন্ধ করিয়। রাখ: বাক্স না । 
"্খধুজরুরী অবস্থায় শাসনতত্ত্রের ৩৫৯ নং ধার1 অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকার- 
গুলির কার্ধকারিত। বন্ধ রাখিতে পারেন । 

১৯৬৭ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার ( 9]1910020) 55. 106 ১০৩ 
০4 787019১) মামলায় স্বগীম কোট এই রায় দেন যে শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে বণিত 
মৌলিক অধিকারগুলির সংশোধন করা অথবা সেইগুলিকে খর্ব করার অধিকাঁর 
পালামেপ্টের নাই; এই আধকার আছে শুধু এই উদ্দেশ্তে গঠিত একটি গণপরিষদের | 
কিন্তু শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী পালণামে্ট মৌলিক অধিকারসহ শাঁসন- 
তন্ত্রের যে কোন,বিধান সংশোধন করিতে পারে । 

মৌলিক অধিকারগুলি কি নিরস্কৃশ ৭. (4১16 06 ঢা 21008000100] 
[২161)05 20901110 ?)$ মৌলিক অধিকাবগুি সাবজনীন নহে । কোন কোন 

অবস্থায় এই অধিকারগুলিকে নিয়ান্ত্ত করা চলে! প্রথষতঃ, 
মৌলিক অধিকাবেও রী রহ 
নিয়ন্ত্রণ শাসনতন্ত্রের ৩৩নং ধার! অন্থ্যায়ী সামরিক বাহিনার লোকদের 
ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকারের প্রয়োগ পালামেণ্টের সংশোধন 

করিবার ক্ষমতা আছে। দ্বিতীয়ত: শাঁসনতন্ত্রেরে ৩৩নং ধার! অনুযায়ী দেশে 
যদি সীমরিক আইন চালু থাকে তবে দেশের নিরাপতা 
অথবা শৃঙ্খলা» পুনরুদ্ধারের জন্য কেন্দ্র অথবা রাজ্যের 
যে-কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করিবার ক্ষমত। পালণষেশ্টের 
আছে। তৃতীয়তঃ, শাসনতত্ত্রেরে ৩৫২নং ধারা অনুযায়ী যদি দেশে জরুরী 


মৌলিক অধিকাবেব 
নিয়ন্ত্রণ 


১৪৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


অবস্থার শ্ষ্তি হয়, তবে শাষনতন্ত্ররে ১৯নং ধারা অনুযায়ী আইনসভা - 
গুলির আইন-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার উপর যে সীমা আরোপিত আছে 
তাহ! উঠিয়। যাঁর 'এবং পালণমেন্ট জরুরী অবস্থার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া! যে-কোঁন 
রকমের আইন গণঘন করিতে পারে । উহাতে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার 
্ষু্ন হইয়া থাকে এব শাসনতন্ত্র তাহ। অন্গমোদন করে| কিন্তু জরুরী অবস্তার অবসান 
হইলে৯' শাসনতন্ত্র ১৯নং ধারাটি পুনরায় কার্যকর হয়। 

চতুথত:, জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি মৌলিক অধিকারের কার্ঁকারিত। বন্ধ করিব! 
দিতে পারেন এব" আদালতে নাগরিকদের নিজেদের মৌলিক অর্ধকার রক্ষার জন্য 
আবেদন কব? সেই সময়ে বন্ধ করিয়া দিতে পারেন € ৩৫ন* ধারা )। 

সববে, শাখনতন্ত্রের চতুবিংশতিতম সংশোধন অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের 
বিধান স শাসনতন্ত্রের যে-কোন বিধান সংশোধন করিবার ক্ষমত] পালণমেন্টের আছে । 

চ৪7'0156 


1, (ক) নাগরিকতার নংজ্ঞ। প্রদান কর। (খ) নাগবিক এবং বিদবেশীর সধো পার্থ 


আলোচনা কর। 

[ (&) 1055776 01012010801. (0) 10181058182) 0০৮জ৪০]0 & 01617910 ৪00. 80 418910. 1 

2. এইগুলির পার্থকা আলোচপা কর ১(ক) নাগরিক ও স্বজাতীয় মান্তবঃ (খ) নাগরিক ও প্রজা, 
(গ) শ্বাভাবিক নাগরিক এব* নাগবিকতা অর্ভনকারী । 

[ 70196170608) 10865660 () 0161297821৫ 1980019॥ (9) 0161290 8200 89101906, 
(০) 56571218005 600511890. 016159)0৪, | 

9. নাগরিকত: কিভাবে অভ্রন করা বায় এবং কিভাবে ইনাব বিলোপ ঘটে ? 

[০ 8570 6161791091780 109 50051790 200. 100%% 19 16 1086 ? | 

4. একজন নাগ রক যে পৌর অধিকারগুলি ভোগ করে, সেগুলি আলোচনা কর। 

[ 10986009 6৮৩ 016870006 0151] 71015 0009৮ ছি 01612610 62105, | 

6. গণপতাহ্রিক দ্বেশে নাগরিকের বিভিন্ন রাজনৈতিক অধিকার'গুলি আলোচনা কর! 

[ 10186588 ঠ1)8 01707206 00116105] 1181768 01 2 01612620 20 চি 08100025610 00082167, ] 

6. নাগরিকদের (ক) নভা-সমিতি গঠনের অধিকাব, (খ) ৰাক্‌-ম্বাধীনতার:অধিকার,এৰং (গ) সংবাদ- 
পত্রের স্বাধীন্ত! বলিতে কি বুঝায়? 

[ ১০৮ ৪৮০ 66 01665 015 016592 6০ (৪) 705110 1169617086, (9) 17796002001 87088012, 
800. (0) ৩0002800106 70998 ? ] 

ঘ. কাক-ম্থাধীনকা বলিতে কি বুঝায়? গণতস্থ্ের পক্ষে কি ইহা গুব প্রয়োজনীয়? এই অধিকারের 
কি কোন সীমা থাকা উচিত? 

[ ভআ0%৮ 15 20621065009 13206 01 মা৪৪ 9068010778৪ 16 888811618] 10% 1061000010৩ 2 
9170910 6১০ ০৩ 2107 1110019 60 6018 ? ] 

৪. ভারতীয়দের নাগরিকতার উপর একটি টীকা! লিখ। 


| 1789 ৯ 10962 010. 6109 016169105 7::01528, ] 
চি 
9. ভারতীয় নাগরিকগণ যে মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করেন, সেগুলি আলোচনা! কর । এই 
অধিকারগুলি কি নিরহুশ ? 


[ 1018085 606 [70105008276] 71570680096 10019%0 016159108 872007. 45 60630 2181265- 
8501066 ? ] 


ভারতীয় শাসনতন্ত্রে রাষ্্পরিচালনার 
নির্দেশাত্রক নীতি 


(101176001৬6 71117010159 07 96805 7১0110% 
11) 01)9 11701981) 00105010010) 


নবম অধ্যায় 





ভারতের শাসনতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে শাসনতত্ত্রের 
কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতি বণিত হইয়াছে । এইগুলির প্রধান বিষয়বস্ত হইতেছে 
দেশের জনগণকে এমন সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ-স্থবিধা 
দেওয়া যাহাতে আমাদের রাষ্ট একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে ( ৬/০]1975 9৪০ ) 
পরিণত হইতে পারে। এই নীতিগুলি বাস্তবে রূপায়িত হইলে দেশ সমাজতন্ত্রের 
পথে অগ্রসর হইবে। | 


রাষ্টপরিচালনার নির্দেশাতবক নীতি (1015০01৮০ 70770010165 ০90৪6 
[01105 ): ভারতীয় শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অংশে ( ৩৭--৫১নং ধারা ) রাষ্পরিচালনার 
জন্য কতিপয় নির্দেশাত্ুক নীতির বিধান রাখা হইয়াছে । নীতিগুলিকে তিন ভাগে 

বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ, এমন কতিপয় নীতি 


800085 আছে যেগুলি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং শাসনতন্ত্র 
নির্দেশাত্বক ৃ 
নীতির অর্থ রচয়িতাগণের মতে যেগুলি কার্ধকরী করিবার জন্য রাষ্ট্রের 


সর্বদা চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয়তঃ, আইন-বিভাগ এবং 
শাসন-বিভাগের কাজের পরিচালনার জন্ত কতিপয় নির্দেশাত্মক নীতি আছে। 
তৃতীয়তঃ, নাগরিকদের কতিপয় অধিকারের বিধান করা হইয়াছে । এই নির্দেশাত্মক 
নীতিগুলি আদালত কর্তৃক গ্রাহা নয়। কিন্তু এইগুলি পরিচালনার এষন কতিপয় 
নীতি যেগুলিকে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্টই স্বচ্ছন্দে উপেক্ষী করিতে পারে না। শাঁসন- 
তন্ত্রের ৩৭নং ধারা অন্গধায়ী এই নীতিগুলি কোন আদালত কর্তৃক কার্যকর হইবে না; 
কিন্তু রাষ্ট্রের কর্তব্য হইৰে এই নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করা । রাষ্ট্রের একটি 
প্রধান কর্তব্য হইল এমন একটি সমাজব্যবস্থার স্ৃ্টি করা যেখানে জনগণ সামাজিক, 
অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্টায়বিচার পাইবে ; রাষ্ট্র এমনভাবে নীতি পরিচালন 
করিবে যেন স্ত্রী-পুরুষ নিধিশেষে নাগরিকগণ পর্যাপ্ত জীবিকা অর্জনের অধিকার 
ভোগ করিতে পারে । জনগণের স্বার্থে সমাজের সমুদয় আথিক সম্পর্দের সদ্যবহার 

রাষ্/১০ (স1-517) 
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করিতে হইবে; সকলের জন্যই সমান কাজের ক্ষেত্রে সমান মজুরির ব্যবস্থা 
করিতে হইবে। তাহা ছাড়া, দেশের সমুদয় অর্থ নৈতিক 
১ শক্তি যাহাতে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কেন্দ্রীভূত হুইয়া 
শ্ায়বিচার সামাজিক স্বার্থের হানি না করে এবং যাহাতে ইহা! 
হ্যায়সঙ্গতভাবে ও সমানভাবে বর্টিত হয়, সেদিকে রাষ্ট্রের লক্ষ্য 
রাখা উচিত। শিশু এবং যুবক-যুবতীগণকে সর্বপ্রকার শোষণ হইতে এবং নৈতিক ও 
পাথিব দুর্গতির হাত হইতে রক্ষা করাওরাষ্ট্রের কর্তব্য। শাসনতন্ত্রের ৪*নং ধার অন্ধ্যায়ী 
গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং সেইগুলিকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার 
দিতে হইবে । এই উদ্দেশ্ঠে বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়ে আইন প্রবতিত হইয়াছে । 
রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি অনুযায়ী সমগ্র দেশকে একটি “কল্যাণ রা” 
( ৬161015 30০0 ) পরিণত করিতে হইবে। রাষ্ট্রের উচিত পঞ্চায়েৎ সংগঠন কর। 
এবং চৌদ্দ বৎসরের নীচের সব শিশুদের জন্য বিনা বেতনে এবং বাধ্যতামূলকভাবে 
প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা । কর্ম, শিক্ষী, বেকার ভাতা, 
কাজের ন্যায়সঙ্গত শর্তাবলী, শ্রমিকদের বার্ধক্য এবং ছুর্ঘটন। 
অথব1 অস্স্থতার জন্য সরকারী ভাতী, প্রস্থৃতিদেের কল্যাণের 
জন্য অর্থসাহাষ্য গ্রভৃতি জীবনধারণের উপযোগী সবরকম ব্যবস্থা করার দায়িত্ব 
হইবে রাষ্ট্রেরে। গ্রামাঞ্চলে শিল্পোন্নয়নের, বিশেষতঃ, কুটিরশিল্পগুলির উন্নতির জন্য 
রাষ্ট্রকে চেষ্টা করিতে হইবে ( ৪৩নং ধারা)। তফসিলীশ্রেণভূক্ত জনসাধারণের এবং 
অপেক্ষাকৃত অনুন্নত সম্প্রদায়ের জনসাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা, জনস্বার্থের 
সংরক্ষণ করা এবং মাদক পানীয় নিষিদ্ধ করা, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি ও 
পশুপালন সংগঠন কর! এবং গরু প্রভৃতি অত্যাবশ্যক গৃহপালিত 
জন্ত বধ রহিত করাও রাষ্ট্রের কর্তব্যগুলির অন্যতম । ভারতের 
বিভিন্ন রাজ্য যতদূর সম্ভব এই শীতিগুলিকে কাধে পরিণত 
করিবার চেষ্টা করিতেছে । ভারত সরকার শিল্প-শ্রমিকদের জন্থ সামাজিক নিরাপত্তার 
বাবস্থা! ইতিমধ্যে করিয়াছেন। 
তাহা ছাড়া, এতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন অথবা চারুকলার দ্বিক হইতে উন্নত এবং 
পার্লামেন্টে প্রণীত আইন কর্তৃক জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষিত স্মারক স্থান 
ও বিভিন্ন বস্তর রক্ষণাবেক্ষণ করা৷ রাষ্ট্রের কর্তব্য। অপর একটি 
বিধান (৫*নং ধারা) অনুযায়ী রাষ্ট্রেরে উচিত শাসন-বিভাগ 
হইতে বিচার-বিভাগকে ক্রমশঃ পৃথক করা । এই কাজে ভারত 


একটি কল্যাণ-রাষ্ট্রের 
সংগঠন 


শিল্প-্শ্রমিকের 
নিরাপত্তা 


এতিহাসিক 
স্থান সংরক্ষণ 


ভারতীয় শাসনতন্ত্র রাষ্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি ১৪৭ 


সরকার এখনও সম্পূর্ণভীবে সফল হইতে পারেন নাই। সর্বশেষে, ভারতের আস্তর্জীতিক 
সম্পর্ক কী হওয়া উচিত, সেই বি্ষিয়েও নির্দেশাত্মক নীতিগুলিতে 
টা কিছুটা ইঙ্গিত কর! হইয়াছে। নির্দেশাত্বক নীতি অহ্থষায়ী 
আন্তর্জাতিক শাস্তি ও নিরাপত্তা বর্ধন, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে 
সম্মানজনক, ন্যায়সঙ্গত ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক রক্ষ।, আত্তর্জাতিক আইন এবং 
চুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানো! এবং পারস্পরিক মীমাংসার সাহাযো আস্তর্জাতিক 
বিবাদসমূহের সমাধানে উত্সাহ প্রদান করিতে ভারতবর্ষের চেষ্টা করা উচিত। 
রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্বুক নীতিগুলি অনেকটা সমাঁজতান্ত্রিক। রাষ্ট্র কর্তৃক 
অর্থ নৈতিক সামোর প্রতিষ্ঠা করা, বেকার ভাতা! প্রদান করা, শিশু ও যুবক-যুবতী- 
অর্থনৈতিক সামা... গণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় 
ৰেকার ভাতা, আমর] দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ করার বিষয় আমাদের 
হিয়া শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির মধ্ো সম্পত্তি রক্ষার অধিকার 
দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থ নৈতিক সাম্যের অধিকার “দওয়া হয় নাই। শুধু নির্দেশাত্মক 
নীতিতে ইহা'র উল্লেখ করা হইয়াছে । অর্থাৎ, সমাজে অর্থ নৈতিক 
নিজ সাম্য গ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রাষ্ট্রের চেষ্টা করা উচিত; কিন্তু ইহা 
সাম্যের বাবস্থা নাই, করিতে রাষ্ী আইনগতভাবে বাধ্য নহে। যদ্দি জনগণের 
১28 অর্থনৈতিক সাম্যের মৌলিক অধিকার ( 07081707009] 
[২1610 00 10০01800010 7:08]165 ) থাকিত, তবে রাষ্ট্রকে 
সম্পূর্ণভাবে দেশ হইতে আয় ও ধনের বৈষম্য দূর করিতে হইত। ভারতে বর্তমান 
বেকারসমস্ঠা খুবই তীব্র ; কিন্তু এই পর্যস্ত ভারত সরকারের পক্ষে কাহাকেও বেকার 
ভাত প্রদ্দান করা সম্ভব হর নাই। সুতরাং রাষ্ট্পরিচালনার নির্দেশাত্বক নীতিতে 
উল্লিখি- কর্তব্য যে রাষ্ট্র সর্বদাই পালন করে তাহা নহে; কিন্তু যদ্দি এই নীতিগুলিকে 
জনগণের মৌলিক অধিকাবরূপে গণা করা৷ হইত, তবে দেশে সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক 
কাঠামো গঠিত হইত | 
নির্দেশাত্ক নীতিগুলির উপযোগিতা (0791155 ০৫076 101০০07৮6 
2018010169) 8 যুখন ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রণীত হয়, তখন অনেকেই মনে 
করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্বক নীতিগুলি যেহেতু আদালত-গ্রাহ্হ নহে, 
সেইজন্য তাহা শাসনতন্ত্রে বজায় রাখার কোন সার্থকতা নাই। কিন্তু এই ধারণা 
ষে স্থবিবেচনাপ্রস্থত নহে তাহা পরে প্রমাণিত হইয়াছে । যদিও আমাদের দেশের 
আদালত নির্দেশাত্বক নীতির বিরোধী বলিয়া কোনও আইনকে বাতিল করিতে 
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পারে না, তবুও অনেক আইনের শাসনতান্ত্রিক কার্যকারিতা বজায় রাখ। হইয়াছে 
যেহেতু সেইগুলি নির্দেশাত্মক নীতি অন্কুসরণ করিয়া বিধিবদ্ধ 
দির্দেশাত্মক নীতিগুলি 
আঘালত-গ্রাহ না. হইয়াছে। উদ্দাহরণস্বরূপ বলা! যায়, যদি কোন আইন শাসন- 
হইলেও বিশেষ তন্ত্রের ১৭নং ধারা অনুযায়ী অধিকারের উপর “অকারণ 
টিন নিয়ন্ত্রণ চাপাইয়া দেয় বলিয়া কেহ অভিযোগ করে, এবং 
যর্দ সেই আইন শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্বক নীতিগুলির কোন উদ্দেশ্তকে বাস্তবে 
রূপায়িত করিবার উদ্দেশ্তে প্রণীত হয় তবে আদালত সেই আইনটি অকারণে জনগণের 
মৌলিক অধিকারকে ক্ষু্ন করে এই অভিযোগ অগ্রাহ্য করিবে । ১৯৫১ সালে "বোম্বাই 
রাজ্য বনাম বালসারা” মামলায় আর্দালত অন্থুবূপ রায় প্রদান করেন।১৯ যদিও 
শাসনতন্ত্রের নির্দেশাত্বক নীতিগুলি কখনও মৌলিক অধিকারগুলিকে ছাড়াইয়। যাইতে 
পারে নী, তবুও মৌলিক অধিকারের ভূমিক এবং এক্কিয়ার বিবেচনা করিবার সময় 
আদালত নির্দেশাতআক নীতিগুলিকে একেবারে অগ্রান্হ করিতে পারে না। বরং 
দেখা গিয়াছে যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলিকে কার্কর করিবার জন্যও কোন 
কোন ক্ষেত্রে মৌলিক অধিকাবেন স*শোধন করা হঃাছে। শাসনতন্থে ৩৯নং 
ধারায় বল! হইয়াছে যে দেশের বিভিন্ন সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে 
ব্টন করিতে হইবে যেন উহাতে সকলের কল্যাণ হয়। 


2588 এই নীতি অন্গযায়ী কৃষি এবং অর্থনৈতিক সংস্কার 
নির্দেশাত্বক নীতি- . 

গুলিকে কাধকর করিবার জন্য ভারত সরকার সম্পত্তি সম্পকিত নাগরিকদের 
করিবার জন্য শাসন- 


মৌলিক অধিকারের সংশোধন করিয়াছেন। কিন্তু যদি কখনও 
রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের 
মধ্যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, তবে মৌলিক অধিকারকে প্রাধান্ত দিতে হইবে । শাসনতস্ত্রের 
৩৭নং ধার] অনুযায়ী নির্দেশাত্মক নীতিগুলি আর্দালত কর্তৃক বলবৎ-যোগ্য নহে, 
কিন্তু ৩২নং ধার! অনুযায়ী মৌলিক অধিকারগুলি আদ্বালত-গ্রাহ্‌, সুতরাং কোন 
অবস্থায়ই নিরদেশাত্বক নীতিগুলি মৌলিক অধিকারকে অতিক্রম করিয়া যাইতে 
পারে না। 

যাঁদও নির্দেশাত্বক নীতিগুলি আদ্ালত-গ্রাহ নহে তবুও আমাদের শাসনব্যবস্থা 
ররর হর নিয়ন্ত্রণে এই নীতিগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। কোন 
আঘালত-্রাহ না গণতান্ত্রিক দেশই এই নীতিগুলিকে অগ্রান্ত করিতে পারে না । 
হতে টি এই নীতিগুলির পিছনে কোন আইনগ্রাহ অনুমোদন নাই সত্য, 


১) 39208796869 ৪, 1351985 


তস্ত্র সংশোধন করা হয় 





ভারতীয় শাপনতম্ত্ে রাষ্পরিচালনার নির্দশাত্বক নীতি ১৪৯ 


কিন্তু, এইগুলির অন্থমোদন (58110000.) হইতেছে রাজনৈতিক | রাষ্্রপরিচালনার 
নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে সরকারের প্রতি শাসনতন্ত্রের সাধারণ নির্দেশ। রাষ্ট্র 
ষদি এই নীতিগুলি অন্থ্যায়ী পরিচালিত না হয়, তবে সরকারকে এইজন্ত নির্বাচক- 
মণ্ডলীর নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে ।২ 


যদি সরকার এই নীতিগুলি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থাকে পরিচালিত না করেন, 
তবে পার্লামেন্টের বিরোধীপক্ষ ইহার স্থুযোগ গ্রহণ করিতে পারে এবং এজন্য সরকারের 
সমালোচনা! করিতে পারে। এখানেই রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির 
সার্ঘকত।| নির্দেশাত্মক নীতিগুলি হইতেছে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের জন্য কতিপয় নৈতিক 
উপদেশ । এইগুলির অন্তত একটি শিক্ষামূলক উপযোগিতা আছে। 


ভারত সরকার এই নির্দেশাতবক নীতি অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক ধণাচে একটি সমাজ 

প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে 

জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার (৪*নং ধারা) ও 

নির্দেশাত্মক নীতিগুলি জাতীয় আয় বাড়াইবাঁর চেষ্টা করিতেছেন। দেশের আয় ও 

নি ধনের বৈষমা কমাইয়! দিয়া অর্থ নৈতিক শক্তির সমবণ্টন করিবার 

করিতেছে প্রচেষ্টা নির্দেশাত্বক নীতি অন্থুযায়ী প্রচলিত হইতেছে। এই দ্দিক 

হইতে বিবেচনা করিলে এই নীতিগুলি অনেকটা সমাজতান্ত্রিক | 

অপরদিকে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক । এইভাবে 
আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের সংমিশ্রণ হইয়াছে। 


র্সোরচাললার নির্দেশাতঝ্সক নীতি ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে 


পার্থক্য (10176151)595 0০6০2] 016 101060০6155 1110010155০ 50 
[০1105 210. 006 ঢা0091061009] 120 ) & রাষ্টপরিচালনার নির্দেশাত্মক 
নীতিগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হইতেছে নিক্নরূপ £_-(১) এই নীতিগুলি আদালতগ্রাহন 
নহে; স্থতরাং আদালত কর্তৃক এইগুলিকে কার্যকর কর] যায় না । (২) এই নীতিগুলি 
যদিও রাষ্ট্রের উপর কিছু দায়িত্ব অর্পণ করিয়াছে, তবুও ইহারা রাষ্ট্রকে আইনপ্রণয়নের 
ক্ষমতা অর্পণ করে নাই। (৩) নির্দেশাত্মক নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারের 
সংঘাতের সৃষ্টি হইলে মৌলিক অধিকারগুলি বজায় থাকিবে, নির্দেশাত্বক নীতিগুলি 

২। গণপরিবদ্দে শাসনতস্ত্রেরে এই বিধানগুলি লইয়া আলোচনাকালে ডক্টর আম্েদক্র সন্ভবা 


করিয়াছেন, **[£ &037 0০0%8170709106 15100798 60910, 61295 দা11) 09116512015 10959 10 20862 £0£ 
80020 08609 6159 69160407046 86 629 819061010 61009. 


১৫৩ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নহে। মৌলিক অধিকারের সংঘাতের স্যাষ্ট হইলে মৌলিক অধিকারগুলি বজায় 
থাকিবে, নির্দেশাত্বক নীতিগুলি নহে। 
শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে রাষ্টপরিচালনার 
নির্দেশাত্মবক নীতিগুলির কতিপয় ক্ষেত্রে পার্থক্য আছে। ' 
টন ড প্রথমতঃ, নাগরিকর্দের মৌলিক অধিকার প্ররুতপক্ষে রাষ্ট্রের 
আরোপ করে, কতিপয় কাজের উপর সীমা আরোপ করে। কিন্ত নির্দেশাত্মক 
8৮8 নীতিগুলি রাষ্ট্র কিভাবে কাজ করিবে অথব1 কিভাবে নিজেদের 
দ্বারা কতিপয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে, সেই ব্যাপারে দায়িত্ব আরোপ 
করে এবং নির্দেশ প্রদান করিয়। থাকে । 


ভিতীয়তঃ, নির্দেশাত্বক নীতিগুলিকে কার্ধে পরিণত করিতে হইলে সেই মর্ষে 

আইনপ্রণয়ন করিতে হয়। যতক্ষণ পর্যস্ত এই নীতিগুলিকে 

নির্দেশা ত্বক নীতি- কার্ধকরী করিবার জন্য কোন আইন প্রণীত না হইতেছে ততক্গণ 
গুলিকে কার্যকর 

করার অজুহাতে পর্যস্ত এই নীতিগুলি অনুসরণ করিবার অজুহাতে আইন অমান্য 

সপ টা করিবার অধিকার নাই । কিন্তু নাগরিকদের মৌলিক অধিকার- 

গুলিকে কার্ধকর করিবার জন্য আলাদ1 আইন প্রণয়ন করিবার 

প্রয়োজন হয় না। কারণ শাসনতন্ত্র নাগরিকদের এই অধিকারগুলি দিয়াছে এবং 


এইজন্যই এইগুলি হইতেছে “মৌলিক” অধিকার । 


তৃতীয়তঃ, নির্দেশাত্মক নীতি আদালত-গ্রাহ্থ নহে । সরকার কর্তৃক প্রণীত কোন 
আইন যদি কোন নির্দেশাত্মক নীতিবিরোধী হয় তাহা হইলে 

নির্দেশাত্মক নীতিগুল আদালত সেই আইনকে বাতিল করিতে পারে না। কিন্তু 
দিবি যদি কোন আইন নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে, 
আঘালত-গ্রাহা তবে আদালত সেই আইন বাতিল করিয়া দিতে পারে। 
আবার আদালত কোন অবস্থায়ই সরকারকে এই নীতিগুলি 


অনুসরণে বাধ্য করিতে পারে ন1। 
 চতুর্থতঃ, যদি নির্দেশাত্বক নীতি এবং মৌলিক অধিকারের মধ্যে কোন বিরোধের 
স্ষ্টি হয় তবে মৌলিক অধিকাঁরটিই বজায় থাকিবে, নির্দেশাত্মক 
নির্দেশাতআক নীতিগুলি 
মৌলিক অধিকারকে নীতিটি নহে। সর্বশেষে, নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উদ্দেশ্যের দিক 
হি করিতে হইতে সমাজতান্ত্রিক ; কিন্তু মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে 
গণতান্ত্রিক । বাষ্ট কর্তক অর্থনৈতিক সাম্যের প্রতিষ্ঠী করা, 


ভারতীয় শাসনতস্ত্রে রাষ্্রপরিচালনার নির্দেশাত্াক নীতি ১৫১ 


বেকারভাতা৷ প্রদান করা, শিশু ও যুবক-যুবতীগণকে শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা 
কাত সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় আমরা দেখিতে পাই। এখানে লক্ষ্য 


সমাজতাস্ত্রিক-_ করার বিষয়, আমাদের শাসনতন্ত্রের মৌলিক অধিকারগুলির মধো 
১00 সম্পত্তি রক্ষার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু অর্থ নৈতিক 


সাম্যের অধিকার দেওয়া হয় নাই। ইহা হইতে প্রতীয়মান 
হয় যে, মৌলিক অধিকারগুলি হইতেছে গণতান্ত্রিক এবং নির্দেশাত্মক নীতিগুলি 
হইতেছে সমাজতান্ত্রিক | 


চ১০)০)৪০ 


1. ভারতে রাষ্্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগুলির পরিধি এবং উপযোগিতা সম্বদ্ধে 
আলোচনা কর। 


[ 10150088 &1)9 ৪০0708 9700 2611165 01 6109 1011506155 1771700110199 ০ 96969 70110 17) 
77001, ] 


2. রাষ্ট্রপরিচালনার নিদে শাত্মক নীতিগুলির বর্ণনা দাও। 

[ 179 20. 90061177901 6199 101:906158 77177010199 0£ 98869 7১০]105. ] 

3. বাষ্ট্রপরিচালনার নিরেশাত্ম ক্ষ নীতিগুলির সহিত মৌলিক অধিকারের পার্থক্য কোথায়? এই 
নীতিগুলির কি কোন উপযোগিতা আছে? 


[ 01) 05৮ 28809088 820 609 10179068589 72711008168 01 6220 96569 70)105 01797 10200 009 
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&* ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপরিচালনার্র নির্দেশাত্মক নীতি বলি-ত কি বুঝায়? উদাহরণ সহ 
আলোচনা কর । 
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আআ আস চর 


রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র 
(00150100101 01 002 96869) 






দশম অধ্যায় 





শীসনতন্ত্রের সংজ্ঞা (10650100068 00185616500) ) 8 প্রত্যেক 
রাষ্ট্রেরইে একজন শাসনকর্তা থাকেন। তিনি শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সরকারের কার্ধ 
পরিচালন! করিয়া থাকেন । সরকার কিভাবে রাম্ট্রীয় কার্য পরিচালন! করিবে, 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতা এবং তাহাদের মধ্যে 
রে পারস্পরিক সম্পর্ক কী হইবে অথবা নাগরিকদের সঙ্গে রাষ্ট্রের 
শত্তির বন্টন অথবা! কী সম্পর্ক থাকিবে,_সবই শাসনতন্ত্র স্থির করিয়া দেয়। 
ই নিয়ন্ত্রণ সেইজন্য ডাইসির মতে শাসনতন্ত্র হইতেছে সমুদয় নিয়মের 

সমষ্টি যেগুলি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের ভিতর 
সাভৌম শক্তির ব্টন অথবা কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করে|; সুতরাং দেখা 
যাইতেছে, শাসনতন্ত্র সরকারের পক্ষে একটি মৌলিক নিয়ন্ত্ণী শক্তি। সরকারের 
ক্ষমত] ও ক্রিয়াকলাপ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, শাসক 
এবং শাঁসিতের মধ্যে সম্পর্ক, সরকারের স্বরূপ, ইত্যাদি সবই কতিপয় লিখিত 
অথবা অলিখিত আইনের সমষ্টি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সেই লিখিত ও অলিখিত 
আইনের সমষ্টি হইতেছে শাসনতন্ত্র । 


শাসনতন্বকে ছুইটি অর্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে । প্রথম অর্থ অনুযায়ী কোন 
দেশের শাসনতন্ত্র বলিতে সেই দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী লিখিত ও অলিখিত 
সব শিয়মকাহ্গন বুঝায় ; এই নিয়ম-কাহ্ছনের মধ্যে প্রথাগত বিধান এবং আদালত- 
গ্রাহহ আইন উভয়ই অন্ততুক্ত থাকে । দ্বিতীয় অর্থ অনুযায়ী 
শাসনতন্ত্র বলিতে বুঝায় সেই লিপিবদ্ধ আইন যাহার দ্বার! 
রাষ্ট্রে গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ৪ ক্ষমতা, 
নাগরিকদের মৌলিক অধিকার, রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের সম্পর্ক নিরূপিত হয় । 


শাসনতন্ত্রের হুইটি 
নর্থ 
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রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ১৫৩ 


সাধারণ আইন অপেক্ষা শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা অনেক বেশী। সাধারণ 
সাধারণ আইন আইন যখন থুশী তখনই পরিবর্তন করা যায়; কিন্ত শাসন- 
ই তন্তিক আইন সংশোধন করিতে হইলে শাসনতন্্-নির্দেশিত 
শা 
পথে আবার অগ্রসর হইতে হয়। যুক্তরাহ্্ীয় শাসনব্যবস্থায় 
শাসনতন্ত্রের হাতেই থাকে সার্বভৌম ক্ষমতা । 


শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ (01855190০90100. 01 0007556/0000205 ) 2 
শাসনতন্ত্রকে প্রধানতঃ লিখিত ( আআ ) এবং অলিখিত ( 71160 ) 
এই ছুইটি ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। লিখিত শাসনতন্ত্রে সমুদয় বিধান 
একটি অথন। কয়েকটি দলিলের মধ্যে লিপিবদ্ধ থাকে । শাসন- 
তন্ত্রের যখৰ যেরূপ সংশোধন করা হয়, তাহাও সেভাবে লিপিবদ্ধ 
হয়। এই জাতীয় শাসনতন্ত্র পূর্ব হইতেই একটি প্রতিনিধি 
সংসদ ছারা রচিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারতবর্ষ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 
আমর। লিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই । অলিখিত শাসনতন্ব পূর্ব হইতেই কোন 
প্রতিনিধি-সংসদ দ্বার! রাঁচিত হয় না। এই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন প্রথা ও প্রচলিত নিয়ম 
এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠে। ইংলগ্ডে আমরা 
অলিখিত শাসনতন্ত্র দেখিতে পাই। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে, লিখিত শাসন- 
তন্ধের মধ্যেও প্রচলিত প্রথা ও নিয়মের ভিত্বিতে কতিপয় অলিখিত অংশ গড়িয়া 
উঠিতে পারে, এবং অলিখিত শাসনতন্ত্র আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন অথব। 
শাসক এবং শাসিতের মধ্যে কোন চুক্তি লিখিতভাবে থাকিতে পারে ।২ ইংলগডের 
১২১৫ সালের মহাসনদ এবং ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল (3111 ০ 81800) 

ইতাদি লিখিতভাবে শাসনতন্তে স্থান পাইয়াছে। আবার মাকিন 
লিখিত এবং অলিখিত 
শাননতান্ত্রের মধো যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে মন্ত্রিসভার কোন ব্যবস্থা নাই। অথচ 
নানি বিজ্ঞান- সরকারের বাভন্ন বিভাগের প্রধান কর্মসচিবগণ (9০০:5090169 ) 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া মন্ত্রিসভার নায় কাজ করিতেছেন । 
স্থৃুতরাং দেখ! যাইতেছে লিখিত শাসনতন্থেও অলিখিত অংশ থাকিতে পারে। স্থৃতরাং 
লিখিত ও অলিখি৩ শীদনতন্ত্রের পার্থক্যকে আমরা যূলগত পার্থক্য বা বিজ্ঞানসম্মত 


পাশা পপ 


লিখিত ও অলিখিত 
শাসনতন্ত্র 





২। ঝাখ্যার মাধ্যমেও লিখিত শাসনতস্ত্রের পরিবর্তন কর। সম্ভবপর । লগ ব্রাইল এই প্রসঙ্গে বলেন, 
“ঘড16698, 00708665610005 818: 0858100090. ৮ 1066102905610708 1710890. অ160, 29051928 8100 
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১৫৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


পার্থক্য বলিতে পারি না। আবার, লিখিত. শাসনতন্ত্র থাকিলেই যে স্থুগ্রীম কোর্ট 
ক আইনসভা-রচিত আইনকে শাসনতন্ত্রবিরোধী বলিয়! বে-আইনী- 
পালনের তে রূপে বাতিল করিতে পারে তাহা নহে। যদিও আমেরিকায় 
পার্থক্য সর্বদা বিজ্ঞান তাহ! সম্ভবপর, ভাঁরতে তাহা সম্ভবপর নয়। ভারতের সুপ্রীম 
দি কোট আইনসভা-রচিত আইনকে বে-আইনী বলিয়া বাতিল 
করিতে পারে ষদি নাগরিকদের মধ্যে কেহ এই মর্মে অভিযোগ করে যে সংশ্লিষ্ট আইন 
মৌলিক অধিকারের বিরোধী এবং ষদ্দি তাহ! বিচার বিভাগ কর্তৃক গৃহীত হয়। 
অনেকে মনে করেন, লিখিত শাসনতন্ত্রে নাগরিকর্দের সব অধিকার এবং রাষ্ট্রের সহিত 
নাগরিকদের সম্পর্ক লিপিবদ্ধ থাকে বলিয়া ব্যক্তিম্বাধীনতা অধিকতর স্তরক্ষিত হয়। 
কিন্তু তাহা ঠিক নহে । ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র অলিখিত, কিন্তু তাহ সত্বেও ব্রিটিশ জাতি 
পথিবীর যে-কোন জাতি অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনত ও অধিকাঁর ভোগ করে | 
কোন শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণভাবে লিখিত অথব| অলিখিত হওয়া] উচিত নহে। 
অনেকে মনে করেন, লিখিত শাসনতন্ত্র জনস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য অলিখিত শাসনতন্ত্র 
অপেক্ষা বেশী উপযোগী । কিন্তু ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র বিবেচিত হইলে এই যুক্তিব 
কোন সারবন্তী থাকে না। শাসনতন্ত্রে, লিখিত এবং অনিখিত উভয় প্রকার বিধানই 
থাক। দরকার ; তাহা না হইলে জাতীয় অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইয়! যায়। জাতীয় 
জীবন-ধারার পরিবর্তন হইলে তাহা দেশের শাসনতন্ত্র রূপ পাওয়া উচিত যাহাতে 
শাসনতন্ত্র দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ার যৃত্ত প্রতীক হইতে পারে । 
শাসনতন্ত্রকে “আবার নমনীয় ( 151] ) এবং অনমনীয় (1510 ) এই 
ছুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । অতি সহজেই যে শাঁসনতন্ত্রেরে সংশোধন করা 
যায়, তাহাকে নমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। আবার, যে শাসনতন্থের সংশোধন করা 
খুব সহজসাধা নহে এবং যথেষ্ট জটিল, তাহাকে অনমনীয় শাসনতন্ত্র বলে। ব্রিটিশ 
শাসনতন্ত্র খুবই নমনীয় । যেভাবে সাধারণ আইন পার্লামেন্ট 
৪৮ অনমনীয় কতৃক প্রণীত হয়, সেভাবেই শাসনতন্ত্র বিভিন্ন ধারার সংশোধন 
এবং পরিবর্তন কর! যাঁয়। এইজন্য কোন বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় 
গ্রহণ করিতে হয় না। কিন্ত, আমেরিকার শাসনতন্ত্র অনমনীয়, এবং ইহার সংশোধন 
করিতে হইলে ছুইটি বিশেষ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কংগ্রেস সভার ছুই 
পক্ষের মোট সদণ্তদের $ অংশকে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে 
হইবে, অথবা বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ চৌত্রিশটি রাজ্য দ্বারা এই 
পরিবর্তনের জন্য বিশেষ একটি সভা (00056106101) ) আহ্বান করিয়। প্রস্তাবটি গ্রহণ 
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করিতে হইবে । এইভাবে গৃহীত প্রস্তাবের অনুমোদন করিতে পারে প্রথম ক্ষেত্রে 
তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের ( অর্থাৎ, ৩৮টি অক্গরাঁজ্যের ) আইন পরিষদ এবং দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজোর ( অর্থাৎ, ৩৮টি অঙ্গরাজোর ) বিশেষ সম্মিলন। এই 
পদ্ধতি ইংলগ্ডে অনুস্যত পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক জটিল। ইংলগ্ডে সাধারণ আইন- 
প্রণয়ন-পদ্ধতির মাধ্যমে শাঁসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হয়। 


বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র ঝুতট1 নমনীয় অথব। অনমনীয় £ এাসন- 
তন্তের শ্রেণীবিভাগ আলোচন1 করিলে আমরা দেখিতে পাই ব্রিটেনের শাসনতন্ত্র 
নমনীয় এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমনীয়। কারণ, সাধারণ আইন-প্রণয়ন 
পদ্ধতির মাধ্যমে ব্রিটেনের শাসনতন্ত্রের সংশোধন অথবা পরিবর্তন করা যায়। কিন্ত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতস্ত্রের "দংশোধন অথবা পরিবর্তন করিতে হইলে অধিকতর 
ভটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু, এই জটিল পদ্ধতি ছাঁডাঁও অন্য 
একটি উপায়ে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্বরের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা যায়। এমনিতে 
এই পর্যন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের খুব অল্প পরিমাণ, সর্বসমেত মাত্র ২৬টি 
নিয়মতান্ত্রিক সংশোধন করা হইয়াছে । কিন্তু তবুও শাসনতন্ত্রের অনেক পরিবতন 
আমর! দেখিতে পাই এবং তাহা কিছুট। সম্ভব হইয়াছে প্রথাগত বিধানের (০০০- 
₹61)00139 ) দূরুণ এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্ভব হইয়াছে আমেরিকার স্থৃগ্রীম কোর্টের 
সিদ্ধান্তের দ্বারা। যখনই মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সরকার 

পা নিজেদের ক্রিয়াকলাপের শাসনতান্ত্রিক বিধিনিষেধের সম্মুখীন হয়, 
অনমনীয় তখনই স্থুপ্রীম কোর্টের নিকট হইতে শাসনতন্ত্রের বিভিন্ন বিধানের 
ব্যাখ্যা গ্রহণ কর। হয়। তখন স্থৃপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত অথবা। 

ব্যাখ্যা অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যাইতে পারে এবং সেই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে 
শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত সংশোধনের জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয় না। এইভাবে 
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বহক্ষেত্রে তথাকথিত সংশোধন ছাড়াই পরিবতিত 
হইয়াছে ।এ অপরদিকে, বুটেনে উচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের 
পরিবর্তন হয় না বলিয়া সাধারণ আইন-প্রণয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে 

চন শাদনতগ্গ  শাঁসনতন্ত্রে সংশোধন করিতে হয়। কিন্ত, তাহা সহজ পদ্ধতি 
হইলেও সময়সাপেক্ষ। পার্লামেপ্টের উভয় কক্ষেই সংশোধনী 

৩ মাফ্চিন যুক্তরাষ্ট্রের শাদনতত্র ক্রমবিবর্তনের পথে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়াই বলা হয়, “*.[)৪ 
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বিলটি অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। অথচ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থপ্রীম কোর্টের 
সিদ্ধান্তের মাধ্যমে খুবই অল্প সময়ে শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় এবং সেক্ষেত্রে 
কংগ্রেসের অথবা রাজা আইন-সভাগুলির সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এই দিক 
হইতে বিবেচনা করিয়া বলা যায়, মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ব্রিটিশ শাসনতন্ব 
অপেক্ষাও নমনীয় । অবশ্য শাঁসনতান্ত্রিক বিধানের দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র নমনীয় 
এবং মাফিন শাসনতন্ত্র অনমনীয়। আমেরিকার স্ৃগ্রীম কোর্ট কোন আইনের 
কার্ষক্ষেত্র ব্যাখা! প্রদ্দান করিয়া কার্ধতঃ সংশোধনের কাজ করিতে পাঁরে। কিন্তু 
স্থপ্রীম কোর্ট সংবিধানের কোন ধার! বাতিল করিতে পারে না; অথচ লংশোধনের 
মাধ্যমে কোন ধার বাতিল করিয়া দেওয়। যায়। মাঁকিন শাসনতন্ত্রের অনমনীয়ত। 
কখনই শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রয়োজন হইলে কোনরকম বাধার স্ষ্টি করে নাই। 
ভারতের শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথবা! খুব অনমনীয় নহে। ভারতীয় শালনতন্ব 
সংশোধন করিবার তিনটি পদ্ধতি আছে। (১) কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ভারতের 
শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে হইলে যেমন, কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির 
মধো আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা ব্টন ও শাসন-বিভাগীয় সম্পর্ক, স্থপ্রীম কোট 
ও হাইকোর্ট, পালামেণ্টে রাজ্াগুলির প্রতিনিধিত্ব, শাসনতন্ত্রেরে সংশোধন পদ্ধতি, 
রাষ্টপতির নির্বাচন পদ্ধতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে যে-কোন সংশোধনী বিল পালণামেণ্টের 
উভয় কক্ষেই সাস্যদের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোট প্রদানকারী সদস্যদের ছুই- 
তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হইবার পর রাজাগুলির অন্ততঃ অর্ধেকের বিধান সভা 
কর্তৃক অঙ্থমোর্দিত হওয়া চাই। এইভাবে বিলটি অনুমোদিত হইবার "পর রাষ্ট্র 
পতির সম্মতি পাঁওয়া চাই, তবেই শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। (২) শাসনতন্ত্রের 
অন্যান্য সংশোধন করিতে হইলে এ সংশোধন প্রস্তাবটিকে একটি বিলের আকারে 
পালণমেণ্টে উপস্থাপিত করিতে হয়। পালণামেণ্ট সভার উভয় 
টা ছি খুব পরিষদের অস্ততঃ ছুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিকো বিলটি গৃহীত 
অনমনীয় নহে হইতে হইবে । কিন্ত এই দুই-তৃতীয়াংশ সত্য আবার পালামেণ্টে 
| উপস্থিত ও অনুপস্থিত সব মরদস্যসংখ্যার অধধেকের অধিক 
হুওয়। চাই । এইভাবে আইনসভা কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইবার পর রাষ্ট্রপতির 
সম্মতির প্রয়োজন । শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য এই অনুমোদিত বিলটিতে রাষ্ট্রপতি 
সম্মতি প্রদান করিবার পর শাসনতন্ত্র সংশোধিত হয়। (৩) কয়েকটি ক্ষেত্রে যেমন, 
নৃতন রাজ্যের স্থষ্টি ব1 রাজাগুলির পুনর্গঠন, কোন রাজ্যের দ্বিতীয় কক্ষের প্রবর্তন 
অথবা বিলোপ প্রভৃতি বিষিয়ে শাসনতন্ত্রেরে সংশোধন করিবার ক্ষেত্রে সাধারণ 
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সংখ্যাগরিষ্টের ভোট (05 5170716 179101:05 ) দ্বারা শাসনতন্ত্র সংশোধন করা যায় ।' 
সম্প্রতি ভারতীয় শাসনতশ্ত্রেরে ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী ভারতীয় শাসনতস্ত্রের 
মৌলিক অধিকারসহ যে-কোন ধারার সংশোধন করিবার ক্ষমতা পালামেন্টের 
হাতে আসিয়াছে । ইহাতে ভারতীয় শাননতন্ত্রের নমনীয়ত৷ অনেক বাড়িয়। গিয়াছে । 
অনমনীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে মন্তব্য (00527801905 8০6 116 
0075005010208) & অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে ইহার স্থায়িত্ব (021709- 
1761)06) | এই প্রকার শাসনতন্ত্রের বিধানগুলি লিখিত এবং স্পষ্ট। এইগুলিকে আমরা! 
সহজে পরিবর্তন করিতে পারি না। জনগণের মৌলিক অধিকার 
১৬ রর এবং স্বার্থ *অনমনীয় শাসনতন্ত্র স্থরক্ষিত হয় এবং জনগণের ও 
শাসনতন্ত্রের প্রতি স্গভীর শ্রদ্ধা ও আস্থা থাকে। যুক্তরাষ্্রীয় 
বাবস্থায় সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্র দেখা যায়; কারণ বিভিন্ন রাজা সরকার 
ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণে অনমণীয় শাসন- 
যুক্তরাষ্ট্রের পদ্দে 
অনমনীয় শামনতন্ত্র . তন্ত্রই বিশেষ উপযোগী | ফুক্তধাস্্রীয় সরকারে কেন্দ্র এবং রাজা 
বিশেষ উপযোগী সরকারগুলির মধ্যে যে ক্ষমতার বণ্টন হয় তাহ যাহাতে ঘনঘন, 
পরিবতিত না হয় সেজন্য.শাসনতন্ত্ব অনমনীয় , তাহ। ছাড়া, বহু যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদেব 
মৌলিক অধিকার দেখা যায়। “সইগুলিকে সংরক্ষিত রাখার জন্য শাসনতত্ অনমনীয় 
হওয়া দরকার । অবশ্ত ভারতীয় শাসনতন্ত্র খুব নমনীয় অথব1 খুব 
অনমনীয় নয়। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে শীসকগণ নিজেদের স্বাথে 
শাঁসনতন্ত্রের পরিবর্তন করিতে পারেন ন!। 
অনমনীয় শাসনতস্ত্রের প্রধান ক্রটি হইল যে, জাতীয় প্রগতির স্বার্থে বিশেষ 
প্রয়োজনীয়'হইলেও শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন করা যায় না। তাহাতে প্রগতিশীল জনগণের 
মনে অসন্তোষের স্থষ্টি হয়। জাতীয় জীবনের স্বার্থের সহিত যাঁদি শাসনতন্ত্রের প্রকৃত 
সমন্বয় না থাকে, তবে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। 
একদিক হইতে বিচার করিলে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্র মধ্যে খুব 
পার্থক্য নাই। অনমনীয় শাসনতন্ত্রে প্রচলিত প্রথা গড়িয়া উঠিতে পারে এবং 
তাহী শাসনতন্ত্রের পরিবর্তনের সামিল হইতে পারে। যেমন, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী একটি মন্ত্রিসভা গড়িয়া উঠিয়াছে যদিও শাসনতন্ত্র মন্ত্রিসভা, 
গঠনের কোন ব্যবস্থা নাই। হদি শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়া মন্ত্রিসভার সি 
করিতে হইত, তবে ইহা একরূপ অসম্ভব হইত। আবার আদালতের সিদ্ধান্তের 
সাহায্যেও শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিবার উদ্দেশ্ট ি্ধ হইতে পারে। যেমন, মাকিন 


শীসনতন্ত্রকে অতিরিক্ত 
অনমনীয় করার চেষ্টা 


১৫৮ উচ্চ মাধামিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


যুক্তরাষ্ট্রের স্থপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত. অন্থযায়ী অনেক নূতন আইনের স্থষ্টি হইতে 
পারে এবং সেইজন্য প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী শাসনতন্ 
রা না সংশোধন করিবার প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কাঠামোর দিক 
শাদনতান্ত্র মধো হইতে অনমনীয় এবং নমনীয় শাসনতন্ত্রের মধো পার্থকা স্পষ্ট 
টাচ শট. নহে। তবে স্থুবিধা-অস্থবিধার দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
নমনীয় এবং অনমনীয় শাসনতন্ত্র মধো পার্থক্য আছে। 
লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের সুবিধা! এবং আস্তুবিধা (2612০ 
1৬0০1105210. 16170011501 ৬৬115002110 [01070156010 (59050760010175 ) 2 
শাসনতন্ত্রগুলিকে সাধারণতঃ লিখিত ও অলিখিত এই ছুই ভাগে ভাগ করা হয় । 
লিখিত শাসনতত্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে, উহ শাসক এবং শাসিতের মধো সম্পর্ক 
অগবা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধো পারস্পরিক সম্প্ক 
চি স্পষ্টভাবে লিখিয়া দেয়। ইহাতে সরকারের ক্রিয়াকলাপের 
| বিশেষ সুবিধ। হয় এবং জনসাঁধারণও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে 
সচেতন থাকে । তাহা ছাভ।, যুক্তরাষ্্রীয় সরকারের পক্ষে লিখিত শাসনতন্ত্র অপরিহার্ধ 
কারণ, যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের ক্ষমতা এবং কাজের সীমারেখ। 
নির্ধারণ করে। কিন্তু, লিখিত শাসনতন্ত্র যদি অনমনীয় হয় তবে ইহার প্রধান দোষ 
হইল এই যে, অবস্থাব পরিবর্তনের সঙ্গে অথবা জাতীয় প্রগতির স্বাথে ইহার ত্র 
পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাহাতে দেশে শাসনতান্তিক গোলযোগের ( ০0725015510100221 
01519 ) আশংকা! থাকে। 
অলিখিত শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হইতেছে এই যে, অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
এবং জাতীয় প্রগতির স্বার্থে এই প্রকার শাসনতন্ত্র পরিবর্তন কর] যায়। জাতীয় 
জীবনের পরিবর্তনের সঙ্গে শীসনতস্ত্রের সমন্বয় ঘটিলে জাতায় 
রি শাসনতাত্রর প্রগতির পথ স্থুগম হয়। ইংনগ্ডের ক্ষেত্রে তাহাই হুইয়াছে। 
কিন্ত, অলিখিত শাসনতন্ত্রে একটি দোষ আছে। তাহ! 
হইতেছে, এই প্রকার শাসনতন্ত্বকে খুব সহজেই পরিবর্তন কর] যায় বলিয়া! ইহারা সর্বদা 
স্থায়িত্ব (509011105 ) না-ও থাকিতে পারে। সরকার নিজের স্বার্থে অথবা জনমতের 
দ্রাবিতে যখন খুশী তখনই শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারেন। তাহাতে 
শাসনতন্ত্বের প্রতি জনগণের শ্রদ্ধা এবং আস্থ! কমিয় যাঁয় এবং 
ক শাসনতন্্ের শাসনতন্ত্রেরও প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রমে ক্রমে নষ্ট হইয়া যাঁয়। 
অলিখিত শাসনতস্ত্রগুলি প্রধান্তঃ প্রচলিত বিধানের ভিত্তির উপর 


রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ১৫১ 


প্রতিষ্ঠিত থাকে বলিয়া ইহার বিভিন্ন বিধান কখনই স্ম্পষ্ট হয় না। তাহাতে 
বিধি-নিষেধের অনেক রকম ব্যাখ্যা হইতে পারে এবং জনগণের স্বার্থ কোন কোন 
ক্ষেত্রে ক্ষুপ্ন হইতে পারে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা (মাএ 8550০] ০] 
£0%20000৮) অলিখিত শামনতন্ত্র কর্তৃক চালিত হইতে পারে, যেমন ব্রিটেনে 
ইহা হইয়াছে। কিন্ত, যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে অলিখিত শাসনতন্ত্র খুবই অন্যুপযোগী । 
কারণ, যুক্তরা্তরীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য-সরকারের মধো সম্পর্ক শাসনতন্ত্র 
সুস্পষ্টভাবে লিখিত থাকা উচিত। 


ভারতীয় শাসনতন্ত্রের প্রধান (বৈশিষ্ট্য (99112])6 16200155 0৫ 03৩ 
[00191 002505002) & ভারতের শাসনতন্ত্র পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র 
গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও জটিল। প্রথমে ইহার ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ ( £১:৮:০1৩3 ) 
এ ৮টি তালিকা (50176080195) ছিল। ১৯৫৬ খ্রীস্টান 
পৃথিবীর মধ্যে শাসনতন্ত্রের সংশোধন হইবার পর ইহার ৩৮০টি অনুচ্ছেদ এবং 
8 ৯টি তালিকা হইয়াছে। ভারতের শাসনতন্ত্র এতবড় হইবার 
কাবণ হইল, ইহাতে শুধু যুক্তরাষ্ত্রের শাসনব্যবস্থার কথাই উল্লেখ করা হয় নাউ, 
রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থার কথাও উল্লেখ কর! হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, মৌলিক 
অধিকার ও নির্দেশাত্মক নীতির বর্ণনা-সরকারী চাকুরী, সরকারী ভাষা, তফসিলীতুক্ত 
গোষ্ঠী সম্বন্ধে বিবিধ ধারা শাসনতন্তরে স্থান পাওয়ায় শাসনতন্ত্রটির আকার এত বড় 
হইয়াছে । তাহা ছাড়া, শাসনতস্ত্রেরে একটি অংশ সরকারী 'ভাষা এবং অপর একটি 
অংশ জরুরী অবস্থাকালীন বিধানের সম্পর্কে জড়িত । 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন। করা হইল £ (১) 'ভারত 
যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে "সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (5০৮67:21৫3 [06170900800 
গণতাস্িকপ্রজাতন্ব  [২০24115) হিসাবে গঠিত হইয়াছে। কাঠামোর দিক হইতেও 
ইহা! একটি ফুক্তরাষ্ট্রী। বর্তমানে মোট ২২টি রাজ্য (সিকিম 

সমেত) ও অরুণাচল সংমত ৯টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ 
গঠিত। ভারতীয় যুক্তরাস্্রীয় সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হঈতেছে, কেন্দ্রীয় সরকার 
এবং রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন। ভারতীয় শাসনতন্ত্রেত কেন্দ্রীয় 
রাজ্য এবং যুগ্ম তালিকার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ ক্ষমতার 
বণ্টন করা হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে 
প্রতি ইহার ঝৌঁক। বিশেষতঃ, দেশে জরুরী অবস্থায় সট্টি হইন্লে 


১৬৬ উচ্চ মাধামিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সমগ্র শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক হইয়া! যাইবে । জরুরী অবস্থার প্রয়োজন হইলে 
ভারতীর শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় সরকার এবং সমুদয় রাজ্যসরকারগুলির 
রি ঝোক কাজ বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। শাঁসনতন্ত্রে উল্লিখিত 

ক্ষমতাগুলির বাহিরে অবশিষ্ট ক্ষমতাগুলি (7২551077981 
০৩০73) কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অপিত হইয়াছে । এই অবস্থার ফলে 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়া যাইবার কারণ ঘটিয়াছে। ভারতীয় শাসন- 
ব্যবস্থার বিধান অনুযায়ী যদি কখনও কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন এবং 
রাজ্যসরকারের বিধানমণ্ডল কর্তৃক আইনের মধ্যে সংঘাত স্যষ্টি হয়, তবে কেন্দ্রীয় 
আইনসভার প্রণীত আইনই গৃহীত হইবে, রাজাসরকার কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল 
হইবে । অবশ্য রাষ্ট্রপতির অগ্রান্ছমতি লইয়া গৃহীত রাজ্য.বিধানমণ্ডলের এই আইন 
বাতিল হইবে না। এইজন্যই ভারতীয় শাসনতত্ত্বকে অনেকেই কার্ষক্ষেত্রে এককেন্দ্রিক 
বলিয়া মনে করেন। ভারতীয় শাসনতত্ত্রেরে চতুবিংশতিতম সংশোধন অন্্ষাযী 
ভারতীয় পার্লামেণ্টের হাতে শাসনতন্ত্রেরে যে-কোন বিধান সংশোধন করিবার 
ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে | ইহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ক্ষমতা অনেক বাড়িয়া, 
গিয়াছে। 

(২) ভারতীয় শাসনতন্ত্রটি যুক্তরাত্ট্রীয় বলিয়াই “লিখিত” (৮/11060 )। ইহাতে 
অনেক বিষয় উল্লেখিত আছে ; যেমন, সরকারী ভাষা! ও সরকারী চাকরি ইত্যাদি যেগুলি 
প্রত্যক্ষভাবে শাসনব্যবস্থার সহিত জড়িত নয়। কিন্তু ভারতীয় শাসনতস্ত্রটি সম্পূর্ণভাবে 
অনমনীয় নয়। ইহার মধ্যে আমরা নমনীয়তা এবং কঠোরতার সংমিশ্রণ (6৪005 

[1510 2130 709101% 19310]1৩) দেখিতে পাই। ভারতীয় 
শাদনতন্ত্রট লিখিত,  শাসনতন্ত্রকে সংশোধন করিতে হইলে সংশোধনী প্রস্তাবটি 
চট 2 পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের প্রতিটিরই অন্তত ছুই-তৃতীয়াংশের 
বদদিও নমনীর়তার ভোটাধিক্যে গৃহীত হওয়! চাই । কিন্তু এই ছুই-তৃতীয়াংশ সদস্য 
দে জোর আবার পার্লামেন্টে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমস্ত সদস্তসংখ্যার 

অর্ধেকের বেশী হওয়া চাই। আবার কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে যথা) 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নিয়ম, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে আইনগত সম্পর্ক, 
শাসনতন্ত্র সংশোধনের নিয়ম ইত্যাদি সম্পর্কে কোন সংশোধনী প্রস্তাব প্রথমে 
পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ স্দস্তের ভোটে অনুমোদিত হওয়া চাই এবং 
তৎপর ইহা মোট রাজ্য বিধানমণ্ডলগুলির অন্তত অর্ধেক কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া, 
চাই। শাসনতন্ত্র কোন বিধাঁনই সংশোধনের অযোগ্য নহে। শাসনতস্ত্রের বিধান 


রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ১৬১ 


অনুযায়ী ভারতের শাসনতন্ত্রের ৪নং ধার! অন্্যায়ী রাঁজ্যগুলির সীমানা, আয়তন এবং 
নামের পরিবর্তন, শাসনতন্ত্রের ১৬৯নং ধার! অনুযায়ী কোন রাজ্যে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট 
আইনসভ। গঠন করা অথবা তুলিয়া দেওয়া এবং ৭নং অনুচ্ছেদের ৫€নং তালিকা ও 
২১নং অন্থুচ্ছেদ্দের ৬নং তালিকা অন্থযায়ী সিডিউন্ড অঞ্চল অথবা মিডিউন্ড উপজাতি 
শাঁসন করা প্রভৃতি ব্যাপারে পার্লামেণ্ট প্রয়োজনবোধে শাসনতন্ত্র সংশোধন করিতে 
পারে। সম্প্রতি শাসনতন্ত্রের চতুবিংশতিতম সংশোধন অনুযায়ী শাসনতন্ত্রের ষে-কোন 
বিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা এবং প্রয়োজন হইলে সংশোধন-পদ্ধতিরও সংশোধন 
করিবার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে । (৩) একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর 
রাজ্য ছাড়। ভারতের অন্য কোন মূল রাজ্যের আলাদা শাসনতন্ত্র নাই । 

(৪) ভারতের শাসনতন্ত্র অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল নাগরিকদের কতিপয় মৌলিক 
অধিকার ( ঢা0120981021162] [২191)05 ) | শাসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে (081 [0 ) ১২ 
হইতে ৩৫ নং অনুচ্ছেদে ইহা আলোচিত হইয়াছে । এই অধিকারগুলি কখনই অবাধ 
ব1 একক নয় , কেননা জরুরী অবস্থার রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে এই 
অধিকারগুলি বাতিল করিতে পারেন, মৌলিক অধিকারগুলি 
হইতেছে, (ক) সামোর অধিকার (718৮ 0০ ০০08115 ), (খ) স্বাধীনতার 
অধিকার (ঢ1510 00 £:০90]%), (গ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (2160 
85410505 61919185101), (ঘ) ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার ( £1617 6০ 151151005 
£260070) )১ (ও) সংস্কাতি ও শিক্ষাবিষয়ক অধিকার (0010019] 2100. 59.052:610229] 
11080 )১ (চ) সম্পত্তির অধিকার (1২156 00 0100০15 ) এবং (ছ) শাসনতান্ত্রিক 
প্রতিকারের ক্ষমতা (81571 0 5017501500092591 150050195 )। এই মৌলিক 
অধিকারের উপর কতিপয় বাধা-নিষেধও আরোপ করা হইয়াছে । উদ্দাহরণন্বরূপ 
নিবর্তনমূলক আটকের (776597701৮0 0০657)0100 ) কথা উল্লেখ কর। যায়। ভারত 
সরকার সকল সময়েই এই ক্ষমত। প্রয়োগ করিতে পারেন । সাধারণ সময়ে নাগরিকদের 
এই মৌলিক অধিকারগুলি আদালত-গ্রাহ্া । অর্থাৎ সরকার যদি নাগরিকদের এই 
মৌলিক অধিকারগুলি স্বীকার ন। করেন, তবে নাগরিকগণ এইভন্য সরকারের বিরুদ্ধে 
আদালতের দ্বারস্থ হইতে পারেন । 

(৫) মৌলিক অধিকারগুলি ছাড়া শাসনতন্ত্র রাষ্্-পরিচালনার কতিপয় নির্দেশাত্মক 

নী।তর (1010500%2 [0070010155 0 9020০ 01105 ) কথা! 
রাষ্ট্রপারিচালনার উল্লেখ করা হইয়াছে । মৌলিক অধিকারগুলির ন্যায় নির্দেশাত্মক 
নির্দেশাজ্সক নীতি 

নীতি অনুযায়ী নাগরিকদের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক 


বাষ্/১১ (2২19 


মৌলিক্গ অধিকার 


১৬২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


এবং অর্থনৈতিক ন্যায়ের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রাষ্্পরিচালনার নির্দেশাত্বুক 
নীতিগুলি অনুক্ত হইলে আমাদের দেশ একটি:কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হইবে । 


(৬) ভারতে শাসনতত্ত্রের প্রাধান্য (9201:00805 0£ 017০ 505068001 ) 
স্বীকার করা হইয়াছে। শাসনতন্তই সমুদয় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং নাগরিক অধিকারের 
উৎস। ভারতের স্থগ্রীম কোর্টই শাসনতন্ত্রের রক্ষক। তাহা 
ছাড়া, কখনও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগ্তলি রাষ্ট্র 
হস্তক্ষেপে ক্ষপ্ন হইলে স্থগ্রীম কোর্ট প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারী নির্দেশের বৈধতা সম্বন্ধে 
প্রশ্ন তুলিয়া উহা! বাতিল করিতে পারে। 


১৮(৭) শাসনতস্ত্রের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে, বিশেষ ক্ষেত্রে আইন-প্রণয়নের 
উপর বিচার-বিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাধারী একটি স্বাধীন বিচার-বিভাগ। পার্ল[মেন্ট 
কর্তৃক প্রণীত আইন যদ্দি শাসনতন্ত্রের বিরোধী হয় তাহা হইলে 
ভারতের স্থপ্রীম কোটের সেই আইন বাতিল করার ক্ষমত। 
আছে। তবে এই ক্ষেত্রে স্ুগ্ীম কোর্টের নিকট যে-কোন নাগরিককে মৌলিক 
অধিকার রক্ষার ভিত্তিতে সেই আইনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিতে হইবে । 


শামনতস্ত্রের প্রাধান্য 


বিচ।র-নিভাগীয় সমীক্ষা 


ভারতের শাসনতন্ত্র লিখিত শাসনতন্ত্রেরে আওতার মধ্যেই আইনসভাকে চূড়ান্ত 
ক্ষমতা দিয়াছে। কিন্ত, যতক্ষণ পর্যস্ত না মূল শাসনতন্ত্রটি সংশোধিত হইতেছে, 
ততক্ষণ পর্যন্ত শাসনতন্ত্রটি ব্যাখ্যা করিবার চূড়ান্ত ক্ষমতা স্থৃপ্রীম কোটের হাতে 
থাকিবে । 
₹/ (৮) ভারতের শাসনতন্ত্র দায়িত্বশীল সরকারের (0২29001051016 (0৮610102125) 
ব্যবস্থা করা হইয়াছে । অথচ সরকারের কাঠামে! রাষ্পতি-চালিত সরকারের ন্যায় । 
রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার এবং মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের এক সমন্বয় আমরা ভারতীর 
শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। সরকারের ক্ষমতার শ্বতত্ত্রীকরণ 
ভারতী শাসনতন্ত্র করা হয় নাই। মন্ত্রিসভার সাম্মগণকে 
আইনসভার সদন্ত হইতে হয় এবং আইনসভডার নিকট নিজেদের কাজের জন্য দায়ী 
থাকিতে হয়। এখানে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনেকট! ব্রিটিশ শাসনতন্ত্বের অন্নকরণে 
গঠিত। রাষ্ট্রপতি যদিও রাষ্ট্রপ্রধান, স্বাভাবিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী-পরিচালিত 
মন্ত্রিসভাই দেশের শাসন-বিভাগের কাজ পরিচালনা করেন। রাই্রপতি মন্ত্রিদের 
পরামর্শ ও উপদ্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন। 


(৯) যদিও ভারতীয় শাসনতন্ত্রের গ্রণেতাঁগণ একটি বিরাট লিখিত শাসনতন্ত 


দায়িত্বশীল লরকাঞ 


রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র ১৬৩ 


প্রণয়ন করিয়াছেন তবুও এই শাসনতন্ত্রে প্রথাগত বিধান (০০০৩1১1০775) গড়িয়। 
উঠিবার একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াছে । উদাহরণস্বরূপ বল। 
যাইতে পারে, যর্দ কোন আকম্মিক কারণে একদিনের জন্য 
মন্ত্রিসভ! পার্লামেণ্টের ভোটে পরাজিত হয়, তবেই মন্ত্রিসভ৷ 
পদত্যাগ করিতে বাধ্য কিন। মেই বিষয়ে কোন স্পষ্ট ইঙ্গিত আমাদের শাসনতন্বে 
দেওয়। নাই। নীতিগতভাবে মন্ত্রিসভার তখন পদত্যাগ কন! উচিত এই প্রথাগত 
বিধান গড়িয়া উঠা বিচিত্র নহে ! আবার কোন্‌ অবস্থায় মন্ত্রিস ভ। রাষ্ট্রপতিকে পার্পামেণ্ট 
ভাঙিয়া দেওয়ার পরামর্শ দ্রিতে পারেন এবং কোন্‌ অবস্থায় মন্ত্রিসভার পরামর্শ রাষ্পতি 
গ্রহণ করিবেন সেই সম্পর্কেও প্রথাঞ্ধত বিধান গড়িয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। ১৯৭০ 
সালের ডিসেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমভার পরামর্শে রাষ্ট্রপতি লোকসভ! বাতিল করিয়া 
পুননির্বাচনের আদেশ জারী করেন। ১৯৭১ সালে মার্চ মাসে অন্তর্বর্তী নির্বাচনের 
পর পুনর্গঠিত লোকসভার অধিবেশন শুরু হয়| 

(১০)৩ ভারতীয় শাসনতন্ত্র আর একটি বৈশিষ্ট্য হইতেছে ভারতীয়দের এক- 
নাগরিকতার (5117610 01015019151 ) বিধান। ভারতীয়গণ সকলেই ভারতের 

নাগরিক,_কোন রাজ্যবিশেষের নাগরিকত। তাহার্দের নাই । 

মাকিন যুক্তর'্ ও সুইস যুক্তরাষ্টে আমর! দ্বি-নাগরিকতার ব্যাবপ্ধ' 
দ্বখিতে পাই। ভারতীয় নাগরিকগণকে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্থ্ের 
প্রতি আন্গত্য প্রদর্শন করিতে হয়। 

(১১) ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ (52০8191 ) 
রাষ্ী। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে ভারতীয় নাগরিক সকলেই সমান স্থুযোগ-ন্থৃবিধা 
ভাগ করে। ভারতের শাসনতন্ত্র সামাজিক সামা (9০০19] ১০০৪৮ ) প্রতিষ্ঠ। 
করিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া আছে। শাসনতন্গে ধর্ম, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, জন্মস্থান 

ইত্যাদির ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্য কোন তারতম্য করা 
ধর্ম নরপেক বাষ্ট্র এবং হয় নাই । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের মত গণতান্ত্রক দেশেও এখন পর্যন্ত 
টা ০ বর্ণগত বৈষম্য (90181 0150117)11796101) ) দেখ! যায়। তাহা 

ছাড়া, ভারতে ভোটারদের সংখাগরিষ্ঠ অশিক্ষিত হওয়া সত্বেও 
সার্বজনীন ভোটাধিকারের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছে এবং এই ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক 
প্রতিনিধিত্ব ( ০0011770079] 15101656176801017 ) বর্জন কর! হইয়াছে | 

কাঠামো এবং প্রকৃতির দ্দিক হইতে বিচার করিলে ভারতের শাসনব্যবস্থা 
যুক্তরাষ্্রীয় হইলেও কেব্জ্রিকতার দিকে ইহার ঝোঁক খুব ৰেশী। শাসনতন্ত্র ক্ষমতা- 


প্রথাগত 1বধানের 
ভূমিকা 


এক-নাগবিকতা 
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বণ্টন এইরূপভাবে কর! হইয়াছে যে, রাজ্যসরকারগুলিকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় 
সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকিতে হয়। ক্ষমতা বণ্টনের দিক হইতে শাসনতন্ত্র 
খুব অনমনীয়। কেনন। সেইক্ষেত্রে শাসনতম্ত্বের সংশোধন করিতে হইলে পার্লামেণ্টের 
উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের অন্রমোদন (যাহাদের আবার মোট সদস্যসংখ্যার 
অর্ধেকের বেশী হওয়া চাই ) এবং রাজ্য বিধানমণ্ডলের অন্ততঃ অর্ধেকের সম্মতি থাক। 
চাই। তাহা ছাড়া, জরুরী অবস্থায় আমাদের শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিকে প্রভূত ক্ষমত] 
অর্পণ করিয়াছে । সেইজন্তই সামগ্রিকভাবে শাসনতন্ত্রটর কেক্দ্রিকতার 1দকে প্রবল 
কক দেখিতে পাওয়। যায় । 


1%670186 


1. শাসনতত্ত্রের সংজ্ঞ। প্রধান কর। বিভিন্ন ধরনের শাসনতন্ত্রের শেণীবভাগ কর । 

[706779 & 09209626610. 015%88115 6706 01978106 001036160.019335.] 

এ. “লিখিত শাসনতন্ত্র সম্পন্ত রাষ্ট্র এবং অলিখিত*শাসনত্ন্ত্র সম্পন্র বাষ্ট্রের মধ পার্থকা অলীক 
বিভাজনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ।”- উন্তিটি আলোচ*। বএ। 


10108 01961700610) 066%99]) 89699 ৮/561) ৮470665) 00 ০950 সা) 02156 
008850160810108 19 820 21158975 10%915 01 015181010.”- -11807188. 609 56818170027, ] 


3. “লিখিত এবং অলিখিত শাসনতন্ত্রের মধ্য পার্থক্য স্থচিহনিত নয় ।”-- আলোচনা কর। 
| £7018082,06102) 0৫6০992) 2, ড/716561) 2010961006157) 2100. 91) 00 )6692) 001580$6061020 1- 
290৮ আ91)-7708::৪৫,৮- -1)1588.] 


£. লিখিত এবং অলিখিত শাননতন্ত্রের সথবিধা এবং অসুবিধা আলেচনা কর। 

17150555009 1010019 10097165 8100 09770797165 04 70069108110. 102)ঘ78006)0 90209 6160610705,. 
€* ভারতের শাসনতস্তথ্র কি কঠোর? 

1 [ও 01081000782) 0270903658030 0810? ] 

&. ভারতের শাসনতস্থের গধান বৈশিষ্টযগুলি আলোচনা-কর। 


: 198১0955 898116)17 165৮5709901 6103 110019) 0070861606030,] 


বিভিন্ন ধরনের সরকার 
একাদশ অধায় (70105 0৫ 0০৬61810917) 





এরিস্টটল কর্তৃক রাগের শ্রেণীবিভাগ (40569061515 018591659092 ০9: 
3:8699) 8 গ্রীক দার্শানক এরিস্টটল (১) সংখ্খানীতি এবং (২) উদ্দেশ্যবাদ 
(০1৩০1০৫5 ) অনুযায়ী রাষ্ট্রের শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন । সংখ্যানীতি অন্থযায়ী 
ারস্টটল বিচার করিয়াছিলেন কয়জন ব্যক্তি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমত। প্রয়োগ করেন ; 
অথাৎ রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌমত্বের অবস্থা নির্ধারণ কর এই নীতির লক্ষা। সংখ্যানীতি 
অনুযায়ী এরিটটল রাষ্গুলিকে রাজতন্ত্র অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্র এই তিন শ্রেণীতে 
বিভক্ত করিয়াছিলেন । 

এস্টটলের মতে বাষ্র ছুই প্রকারের হইতে পারে, ম্বাভাবিক (১00021 ) 
অথবা! বরুৃত (10:৮০:5০ )। যে সকল রাষ্ট জনকল্যাণের আদর্শে পরিচালিত 
সেইগুলিকে এরিস্টটল স্বাভাবিক রাষ্ট্র আখা। দিয়াছিলেন। প্রজাতন্ত্র হইতে পারে 
অগবা ইহা মন্ত্রিসভা কর্তৃক শাসিত হইতে পারে। কোন দেশে অবশ্য যুগপৎ 
ছুঈ প্রকারের সরকার রহিঘাছে ; যেমন ভারতের ক্ষেত্রে হইয়াছে । রাজতন্ত্র ইংলগ্ডে 
দেখিতে পাঁওয়। যাঁর বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলগ্ডে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হইযাছে। ইংলগ্ডের রাজতন্ত্কে আমর] নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র (00790100197091 
11171071015 ) বলিতে পাঁরি। গণতান্ত্রিক সরকারগুলি আবার কেন্দ্রীয় ও 
রাজ্য সরকারের মধো পারস্পরিক. সম্পর্কের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ত্রীয় (55691 ) অথবা 
এনকেক্দ্িক (700211৫75 ) হইতে পারে। লিকক ( [৩8০০০] ) সরকারকে গণতন্ত 
ও একনায়কতন্ত্র এই ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। গণতন্ত্র আবার নিয়মতান্ত্রিক 
রাজতগ্ (যেমন ইংলগ্ডে দেখ! যায়) এবং প্রজাতন্ত্র (যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে দেখা 
যার), এই ছুই প্রকার হইতে পারে। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা রাষ্ট্রের প্রধান 
হইলেও পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থা! ব1 মন্ত্রিসভা চালিত সরকার পরিলক্ষিত হয়। 
প্রজাতন্ত্র আবার এককেকন্দ্রিক রাষ্ট্র ও যুক্তরান্ত্রীয় রাষ্ট্র এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। 
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সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র ফ্রান্স, প্রভৃতি দেশে এককেন্জ্রিক প্রজাতন্ত্র দেখা যায়। 
আবার, ভারত; সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র মাকিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে যুক্তরাষ্ট্ীয প্রজাতন্ত্র 
দেখা যায়। এককেন্দ্রিক প্রজাতন্ত্রী সরকার মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকরি অথবা 
রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার উভয়ই হইতে পারে। যুক্তরাষ্্ীয় প্রজাতন্ত্র সরকারও 
মস্ত্রিসভ1 পরিচালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি পরিচালিত সরকার উভয়ই হইতে পারে। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মন্ত্রিসভা পরিচালিত সরকার এবং মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি 
পরিচালিত সরকার পরিলক্ষিত হয়। 
লিককের শ্রেণীবিভাগের একটি প্রধান ত্রুটি হইতেছে এই যে, তিনি যুক্তরাষ্্ীয় 
এবং এককেন্দ্রিক সরকারকে গণতন্ত্রের অস্ততুক্ত করিয়াছেন । কিন্তু প্রচলিত্ত অর্থে 
আমর] যাহাকে একনায়কতন্ত্র বলি তাহাও যুক্তরাষ্ট্রীয় ভিভিতে 
ীদ রে সংগঠিত হইতে পারে। যুক্তরাষ্্রীয় কাঠামোর মধ্যেই সামরিক 
কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া একনায়কের আবির্ভাব সামরিক ইতিহাসে 
বিরল নয়। তাহা ছাঁড়া, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্র (101০0707- 
90১10 0৫ 00০ [0701669186) দেখিতে পাই যদিও বস্তৃতঃ ইহা! কমিউনিস্ট দলের 
একনায়কতন্ত্র। লিকক সরকারের শ্রেণীবিভাগ করিবার সময় এই জিনিসগুলি 
বিবেচনা কবেন নাই। দ্বিতীয়তঃ, কয়েকজনের শাসন বা অভিজাততন্ত্রের উল্লেখ 
লিককের শ্রেণী-বিভাগে দেখা যায় না। যদ্দিও লিকক কর্তৃক সরকারের শ্রেণী- 
বিভাগের একটি বিচ্যুতি আছে, তবুও আধুনিককালে লিকক্‌ কতৃক অনুস্যত সরকারের 
শ্রেণীবিভাগই সাধারণতঃ গৃহীত হয়। সরকারের আধুনিক শ্রেণাবিভাগে যূলতঃ তিনটি” 
শীতি অন্ুুস্থত হয়। গেটেলের মতে এই তিনটি নীতি হইল, 
আধুনিক শ্রেণী- (১) সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগকারীর সংখ্যা নির্ণয় করা, 
বিভাগের নীতি 
(২) ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, বিশেষতঃ, শাসন এবং আইন 
বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা, এবং (৩) শাসনক্ষমতার আঞ্চলিক বণ্টন বিবেচন! 
করা। প্রথম নীতি অনুযায়ী সরকারকে রাজতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র অভিজাততন্ত্ 
এবং গণতন্ত্রে বিভক্ত কর! হয়। দ্বিতীয় নীতি অন্ধযায়ী সরকারকে পালামেণ্টারী 
বা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার এবং রাষ্্রপতি-শাসিত সরকার এই ছুইভাঁগে বিভক্ত 
করা হয়। তৃতীয় নীতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ত্রীয় এবং এককেন্দ্রিক সরকারের মধ্যে 
পার্থক্য দেখানে! হয়। ইহাতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নীতির মধ্যে সংমিশ্রণ হইতে 
পারে। যেমন, ভারতের শানব্যবস্থায়.আমরা একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এবং 
মন্ত্রিসভা চালিত সরকার দেখিতে পাই । 


চে 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৬৭ 


যুক্তরাষ্ট্রের প্রকৃতি (টৈঞছেঃহ ০0 ঢ৪218010) ) £ যুক্তরান্্রীয় সরকারের 

প্রকৃতি জানিতে গেলে প্রথমেই আমাদের জান। দরকার কিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের স্থ্টি হয়। 
ডাইসির মতে যুক্তরাষ্ট্র দুইটি পদ্ধতিতে স্থষ্ট হইতে পারে। প্রথম 
কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র. পদ্ধতি অন্থ্বায়ী অন্তৃতক্তির মাধামে (7:692:5607 ৮5 
গতি হয় 
20901:0012 ) যুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্র বিজিত রাষ্ট্রকে নিজের রাষ্ট্রের 

অন্তভূক্ত করিতে পারে। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভবের জন্য দুইটি 
অবস্থার শষ্টির প্রয়োজন হয়। প্রথমটি হইতেছে পাশাপাশি অবস্থিত এমন কয়েকটি 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রাষ্ট থাকিবে ধাহাদের অধিবাসীদের মধ্যে সহজেই 
একটি জাতীয় এক্যান্তূতি পরিলক্ষিত হইবে ; এবং দ্বিতীয়টি 
হইতেছে, এই সকল রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ পরস্পরের সহিত 
একত্রিত হইয়। থাকিতে চাহিবে কিন্তু সম্পূর্ণ এক হইয়া! যাইতে চাহিবে না।১ 

যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্টি হইবার প্রধান এর্তগুলি হইতেছে অঙ্গরাজাগুলির ভৌগোলিক 
সান্নিধা, জাতীয় এক্যান্ৃভৃতি, মিলনের স্পৃহা! এবং আপন স্বাতিস্ত্র বজায় রাখার 
টা আকাজ্ষী। হোয়েরে বিভিন্ন মূল রাজোর পরস্পর মিলিত 
মিলিত হইবারম্পূহ" হইবার আকাজ্কার কারণ সম্বন্ধে বিশ্রেষণ করিয়া! বলিয়াছেন ষে 
টা বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার 'প্রয়জনীয়তা, স্বাধীনতা অর্জন 
ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্ধ্য, মিলনের মাধ্যমে অর্থ নৈতিক স্ুযোগ-নুবিধা ভোগ 
করিবার আকাজ্জী, রাষ্্রনৈতিক ব্যবস্থার সাদৃশ্য এবং একই "প্রকার রাষ্ট্রনৈতিক 
কাঠামো বিভিন্ন রাঁজ্যকে একটি যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে "মাঁলত হইবার জন্য প্রণোদিত 
করে। বিভিন্ন রাজ্যের মিলিত হইবার আকাজ্ষ। যেমন স্ষ্ট হইতে পারে, অনুরূপ 
নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখিবার আগ্রহ থাকাও স্বাভাবিক। যুক্তরাষ্্ী গঠনে 
দুইটি প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার মত। একটি হইতেছে ০2770172091 
ঢ61)06105 বা কেন্দ্রাভিগামী প্রভাব । অপরটি হইতেছে 06101010059] (6100105 
বা কেন্দ্রাতিগ প্রভাব । ডাইসি কেন্দ্রীভিগামী প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; 
কেন্দ্রীতিগ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেন নাই । অনেক ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য 
বড় এককেন্দ্রিক রাজাকে ভাঙ্গিয়! যুক্তরাষ্ট্রের স্থষ্টি করা যাইতে পারে। ইহা হইতেছে 
কেন্দ্রাতিগ প্রভাব । 


যুক্তরাষ্ট্রের হষ্টি সম্বন্ধে 
ডাইলিব মত 
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১৬৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন রাজ্য সাধারণ স্বার্থ গুলির সম্পকিত ব্যাপারে সমগ্র দেশের জন্য 
একটি স্বাধীন সরকার গঠন করে এবং এই সরকার সাধারণ স্বার্থ সম্পকিত ক্ষেত্রগুলিতে 
(যেমন, মুদ্রাব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, পররাষ্ট্র নীতি, ডাক ও তার বিভাগ পরিচালন ) 
সমগ্র দেশের উপর নিয়ন্ত্রণী শক্তি. প্রয়োগ করিয়া থাকে। আবার প্রত্যেক 
অঙ্গরাজ্যেরই নিজস্ব কতিপয় সমস্তা আছে । সেই সমন্তাগুলির সমাধানের জন্য 
প্রয়োজন হয় স্বাধীন, আঞ্চলিক সরকারের ; এইভাবেই বিভিন্ন রাজোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের 
স্যষি হয়। 
ুক্তরাষ্্ীয় শাসনতন্ত্রে আমরা! জাতির একা ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌম 
শক্তির মধ্যে একটি সংহতির প্রচেষ্টা দেখিতে পাই ।২ ভৌগোলিক অবস্থান, রাজনৈতিক 
ও বাণিজ্যিক স্বার্থ ও জাতীয়তাবোধ হয়ত কয়েকটি রাষ্ট্রের সংঘ গঠন করিবার পক্ষে 
অস্গৃকুল হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে নিজের সত্তা বিসর্জন [দতে রাজী নাও 
থাঁকিতে পারে । এইরকম ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধো একটি বৃহত্তর সংঘ (1701970 ) 
গঠন করিবার প্রেরণা আসিতে পারে । এই বৃহত্তর সংঘে প্রতোক রাষ্ট্রেরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ 
ৃ থাকে, অথচ সার্বভৌম ক্ষমত একটি যুক্তরাগ্্রীর সরকারের গাতে 
জ।ত'য় এক্য এবং 
ভাজারনিজন অর্পণ করা হয়। জাতীয় সংহতি বজাগ্ রাখার জন্য একাটি কেন্দ্রীয় 
গ্াবাপতার সংমশ্রণ.. সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্কার 
প্রয়োজন হয় । আবার প্রত্যেক রাজ্যেরই নিজন্ব স্বাধীনতা ও বাতন্ত্র বজায় রাঁখিবার 
“দরকার হয় । এই ছুইটি প্রয়োজনের বান্তব রূপ হইতেছে একটি 
৮ ুক্তরাস্্রীয় সরকার যেখানে সব অঙ্গরাজাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
সরকারের মধ স্বাধীন, কিন্তু জাতীয় এঁক্য ও সংহতি বজায় রাখার স্বার্থে এবং 
টিবি পারস্পরিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্তে কিছু ক্ষমতা যুক্তরাস্্রীর সরকারের 
নিকট অর্পণ কর! হয়। যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতা ছুই 
ভাগে বিভক্ত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যই (যেগুলি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে ) নিজের ক্ষেত্রে সম্পুর্ণ 
স্বাধীন '* কিন্তু সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের সাহত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় অথবা 
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বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৬৪ 


ুক্তরা্ীয় সরকারের উপর ন্ান্ত হয়। প্রতোক রাজা সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 


ক্ষমতার সীম! নির্ধারণ করিবার জন্য যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় একটি ফিখিত এবং 
সাধারণতঃ অনমনীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়োজন হয় । 


ক্তরাষ্ত্রীয় সরকারের কাঠামোর মূল ভিত্তি হইতেছে লিখিত শাসনতন্ত্ব। সেইজন 

এই ধরণের শাসনবাবস্থায় শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। প্রত্যোব 
রাজা সরকারকে স্থানীয় শাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ায় এবং দেশের সামগ্রিক 
স্বার্থের সহিত জড়িত বিভিন্ন বিষয় সম্পকিত সম্পূর্ণ ক্ষমতা যুক্তরাষ্্রীয় সরকারকে প্রদান 
নর কি একদিকে যেমন জাতীয় এক্য বজায় থাকে, অপরদিকে 
শালনতন্ত্ের প্রাধান্য. তেমন স্তৃমগ্র রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও জাতীয় এঁকা দু. « 
সংহত করিবার পক্ষে ইহা বিশেষ অন্থুকৃল হয়। যুক্তরাষ্ট্রে; 

সার্বভৌম ক্ষমতা! লিখিত শাসনতন্ত্র নির্ধারণ করে। দেশের সামগ্রিক এক্য এই 
জাতীয় শাসনবাব€ধ!ন সম্পূর্ণ অটুট থাকে । প্রত্যেক নাগরিকই সাধারণতঃ: (ভারতের 
ক্ষেত্রে নহে) দ্বৈত নাগরিকতা লাভ করিয়। থাকে । অর্থাৎ, প্রথমতঃ, তিনি নিজে 
স্কানীয় রাজোর নাগরি ” এবং দ্বিতীয়তঃ, তিনি সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক প্রতোক 
নাগরিকই (তিনি যে-কোন রাজোর অধিবাসী হউন না কেন) সমগ্র যুক্তরাষ্টরেব 
অপরিহার্য অংশরূপে বিবেচিত হওয়ায় এবং প্রতোক রাজ্যের যুক্তরাত্ত্রীয় আইনসভার 
হ্যা উচ্চতর কক্ষে (আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে) সমান প্রতিনিধিত্ব 
এবং অঙ্গরাজা্ডলিৰ . থাকায় জাতীয় এক্য বজায় থাকে । যদিও ভারতের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র 
559 আইনসভার উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন রাজ্যের সমান প্রতিনিধি 
নাই, তবুও এই বাবস্থায় ভারতের ক্ষেত্রে জাতীয় এক্যের পথ মোটেই সংকুচিত হয় নাই, 
বরং প্রশস্ত হইক্বাছে। শুধু তাহাই নহে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক ভাব বিনিমগের 
সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ততূক্তি বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এক্যবোধ প্রসারিত হয়। অগচ 
যুক্তরাষ্ট্রে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতার কোনও ধাঁটোয়ারা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব 
লিখিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী অটুট থাকে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থে ইহার 
সার্বভৌমত্ব মবগুলি রাজ; সরকারই স্বীকার করে । হৃতরাং দেখা যাইতেছে, যুক্তরা 
হইতেছে জাতীয় এঁক্য ও ক্ষমত। এবং রাষ্তীয় অধিকারের মধ্যে মিলন ঘটাইবার প্রয়াসে 
একটি রাজনৈতিক কৌশল ।* যদ্দি কখনও বিভিন্ন রাজ্যের মধো কোন সংঘাতের কষ্ট 
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১৭০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


হয়ঃ তবে ইহার মীমাংসা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে একটি স্বাধীন বিচার-ব্বস্থা থাকে ৯ 
যুক্তরাষ্ট্রেরঞমন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থ!। 


আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টন করিবার ভিত্তিতেই যুক্তরাষ্ট্রীয় এবং এককেক্ড্রিক সরকারের 
মধ্যে পার্থক্য করা হয়। আঞ্চলিক ক্ষমতা বণ্টনের সমস্যা বিশেষভাবে অনুভূত হয় বড় 
উহাতে বড় দেশগুলির ক্ষেত্রে । দুইভাবে আঞ্চলিক ক্ষমতা ব্টিত হইতে 
বণ্টন: পারে। প্রথমটি হইতেছে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ( [99০01710811 
(১) বিকেশ্রীকৰণ ৪8610) )। এই ব্যবস্থায় জাতীয় সরকার সমগ্র ক্ষমত] নিজের, 
(২) ক্ষমতার বন্টন 
হাতে রাখিয়া নিজের স্থবিধা-অস্থুবিধা অনুযায়ী আঞ্চলিক 
সরকারের স্থত্টি করে এবং ইহাদের হাতে কিছু ক্ষমত। আরোপ করে। দ্বিতীয়া 
অনুযায়ী শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আঞ্চলিক সরকাঁরসমূহ গঠিত হয় এবং শাঁসনতন্ত্রের দ্বারাই 
ইহাদের মধ্যে ক্ষমতা বর্টিত হ্য়। প্রথম পদ্ধতি অন্যায়ী সরকার এককেন্দড্রিক থাকে 
এবং দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সরকার যুক্তরাস্ট্রীয় হয়। 


যুক্তরাষ্ট্রের (বশিষ্ট্য (005780601156105 0৫ ৪ ঢ০৫০1০] 502০ ) ৫ যুক্তরাষ্ট্রের 
প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে আমরা ইহার নিয়লিখিত বৈশিষ্টযাগুলি দেখিতে পাই £ 


প্রথমতঃ, যুক্তরাম্ত্ীয় শাসনব্যবস্থায় একসঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাদাসরকার- 
গুলির সহাবস্থান (০0-2515601700 0 £09ড6]17177105) থাকে । 

১) ঢঈ ধবণেব 
সরকাব,_কেন্জীয় . উভয় সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে উনাদের ক্ষমতা লাভ করিয়। 


সরকার, একং রাজ. থাকে এবং উভয়েরই কাজের পরিধি শাসনতন্ত্র কতৃক নির্ধারিত 
সরকার 
হয়। 


দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ'সরকারের মধ্যে শাসন- 

তন্ত্র অনুযায়ী ভাগ করিয়৷ দেওয়া! হয়। দেশের অসাধারণ ও সামগ্রিক স্বার্থের সহিত জড়িত 

বিষয়গুলি সম্পকিত সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রদান কর? হয় । স্থানীয় শাসন 

ব্যাপারে এবং স্থানীয় স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পকিত 

সমুদয় ক্ষমতণ রাজ্যসরকারগুলিকে প্রদান করা হয়। শাসনতন্ত্র 

লিখিত নাই এইবূপ কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতাকে অবশিষ্ট ক্ষমতা 

(1:25107915 1[909৮০15 ) বলা হয়। সাধারণতঃ যুক্তরাষ্ট্রগুলিতে অঙ্গরাজ্যগুলিই 

এই ক্ষমতা ভোগ করে । কিন্তু ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার এই ক্ষমতা ভোগ করিয়া 
থাকে । 


২। ক্ষমত; বন্টন 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৭৬ 


তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত এবং অনমনীয় থাকে । শুধু তাহাই নহে, 
যুক্তরাষ্ীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্বের প্রাধান্থই বিশেষভাবে 
০ স্বর. পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্র শাসনতঙ্থ অনমনীয় থাকে যাহাতে 
কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কোন রাজ্যসরকার নিজের ইচ্ছান্থুযায়ী 

সহজে শাসনতত্ত্রের পরিবর্তন করিয়া নিজের কর্ম-পরিধির পরিবর্তন করিতে না পারে। 


চতুর্থতঃ, যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্টা হইতেছে ইহার শীসনতন্ত্রের প্রাধান্য । 
যুক্তরাষ্ত্রীয় আইনসভা এবং কোন অঙ্গরাজ্যের আইনসভ! কোন অবস্থায় শাসনতন্ত্রের 
কর্তৃত্ব লঙ্ঘন করিতে পারে না । যদি ক্ষমতা বণ্টন অথব। কার্ধপরিধির পরিবর্তন করা 
প্রয়োজন হয় কিংবা! শাসনতন্ত্র সংশোধিত করিবার দরকার 
পীধাতইণতর . হয় তবে *শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত নিদিষ্ট সংশোধন পদ্ধতির 
মুলনুতর মীরফং প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে । শাসনতন্ত্রের 
প্রাধান্য যাহাতে বজায় থাকে সেইজন্যই শাসনতন্ত্রট লিখিত এবং 
অনমনীয় হওয়া দরকার। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের প্রতোক আইনসভাকেই 
অ-সার্বভৌম আইনসভা (০0-5০৬০16100 [,9-0810106 139৫5 ) হইতে হইবে । 
শাসনতন্ত্র প্রাধান্য যাহাতে সর্ধদ1 বজায় থাকে সেইজন্য শাসনতন্ত্রের অভিভাবক 
এবং ব্যাখ্যা-কর্তা হিনাবে কাজ করে একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-ব্যবস্থা । 


পঞ্চমতঃ, যুক্তরাষ্ট্রে একটি যুক্তরাষ্্রীয় আদালত থাকে । অবশ্ত আঞ্চলিক সরকার- 
গুলিরও আলাদ] আদালত থাকে । যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে 
ইভার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা (6815060060৫ 210. 11506096170 28170 
101091091 10010191গ )। শাসনতত্ত্রের প্রাধান্য রক্ষা করিবার জন্য এই ধরনের 
বিচারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। যুক্তরাষ্ট্রে যাহাতে 
চি ৬ শিরপেক্গ নাগরিকদের বিভিন্ন মৌলিক অধিকার কোন প্রকারে সপ্ন না হয় 
অথব। রাজ্যসরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে নিজের 
ক্ষমতা লইয়া সংঘাতের কৃষ্টি না হয়, সেইজন্য বিচার-ব্যবস্থাকে বিশেষ ক্ষমতা 
প্রদান কর! হয়। এই ক্ষমতার বলে যুক্তরাষ্্রীয় বিচার-ব্যবস্থ! শাসনতান্ত্িক আইন- 
গুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ. করিয়া শাসনতন্ত্বের প্রাধান্য বজায় রাখে এবং অনেক 
ক্ষেত্রে শাসন-বিভাগ ও আইন-বিভাগের বিভিন্ন নির্দেশ বে-আইনী ঘোষণা করিতে 
পারে, সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারবাবস্থাকে শীসনতন্ত্রে অভিভাবক 
| (0891018০৫01) ০০975610500] ) বলা হয়। 


১৭২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্রবিজ্ঞান 


য্ঠত:) যুক্তরাষ্টে ছ্বিনাগরিকতা। €(091015 ০1015209710) থাকে । অর্থাৎ, 
যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকার উভয়েরই আম্গত্য স্বীকার 
করিতে হয়। কিন্ত, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিনাগরিকতা৷ চালু 
করা হয় নাই। ভারতের নাগরিকগণ শুধু ভারতেরই নাগরিক | 
রাজাসরকানের নিকট হইতে কাহাকেও নাগরিকতা লাভ করিতে হয় না। 


৬। দ্বিনাগরিব ত 


সঞ্তমতঃ, যুক্তরাষ্থীয় পাসনব্যবপ্থায় শাসনতন্্ অন্ুযান্পী কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের 
মধো রান্দম্ব বণ্টন করা হয়। রাজ্যসরকারগুলি ইহাদের নির্ধারিত রাজম্ব দার! 
যথাসম্ভব নিজেদের শাসনকার্ষের বায় নির্বাহ করে। তবে 
কোঁনও কোনও ক্ষেত্রে উহাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট 

হউতে দেশের মোট বাজন্বেব একাট আংএ পাইয়া থাকে । 


৭1 বাজগ্ম ২প্টপ 


সর্বশেষে, যুক্তরাহ্ীম শাসনবাবস্থা় প্রত্যেক রাজাসরকারকেই যুক্তরাষ্ট্রের গতি 
আন্বগতা স্বীকার কত্রিনে হয় । কোনও রাঁজাসনকাঁর ( সোভিয়েত ইউনিরনের 
শ]সনব্যবস্থা! ব্যতীত ) যুক্তরাম্ত্বীয় সরকার হইতে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ছেদ করিয়া আলাদা 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। অবশ্য সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন মূল রা 
আলাদাভাবে প্রঙ্গাতন্ত্র গ্রতিষ্ঠ। করিয়াছে এবং ইহারা যে কোনও সময়েই শাসনতন্ত্র 
অন্যাত্ী যুক্তরাষ্ট হইতে আলাদা হইয়া যাইতে পারে। কিন্ত, 


হি মনে রাঁখিতে হইবে, সোভিনেত যুক্তরাষ্ট্রে বাস্তবে এই প্রন্কাব 
সবকারের নিকট নে 
র.জানরকাগের বাবচ্ছের্দের (565255101॥ ) কোনও প্রকার সম্ভাবনা নাই। 
2555 কারণ, সোঙিয়েত যুক্তরাষত্ীয় শাসনব্যবঙ্গায় এসই রাজনৈতিক 


দল কেন্দ্রীর ও রাজাসরকারগুলির পরিচালনা করিয়া থাকে | সেই দেশে দ্বিতীয় কোন ৪ 
রাজনৈতিক দল না থাকায় এবং প্রত্যেকটি রাষ্ট্র একই রাজনৈতিক আদর্শে পবিচালিত 
হওয়ায় যুক্তরাষ্ হইতে কোনও বাজ্োর বাবচ্ছেদের কোনও সম্ভ/বন। নাউ | 


যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রষ্মোজনীয় শর্ত (00110151015 55950013110 0136 
1017770৮020 2 ঢ65১] 00191) 2 যুক্তরাষ্ীয় শাসনধাপক্গায় আমর। দেখিতে 
পাই দুইটি ।নপরীতণুখী ভাসের সমন্বয় । উহার মধ্যে একটি ভাব যুক্তরাষ্ট্রের 
অন্ততূক্ত খিভিন্ন যুল রাষ্রকে পরস্পরের প্রত আকৃষ্ট করিয়। একটি সংঘবদ্ধ জা।ততে 
পরিণত কবে। এই ভাবকে আমরা কেন্দ্রাভিগামী ভাব (০2700006091 
800946150০5 ) বলিতে পারি। ডাইসি ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । অনেক ক্ষেত্রেই 
বড বড় এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র নিজের কাজের স্থবিধার জন্য আঞ্চলিক সরকার গঠন 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৭৩ 


করে এবং একটি যুক্তরাস্ট্রীয় সরকার গঠনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। ইহাকে ' আমরা 
“96190101 05 01595£7:56980101)” বলিতে পারি। এই প্রভাবকে কেন্দ্রাতিগ 
প্রভাব €০61)0700691 661070670০5 ) বলা হয়। ডাইমি ইহার উল্লেখ করেন 
নাই । যুক্তরাষ্ট্র গঠনে উভয্ব গ্রভাবই কার্কর হইতেছে; তবে বেশীর ভাগ 
কেন্দ্রে কেন্দ্রাভিগামী প্রভাবটিই কার্ষকর হয়। যুক্তরাষ্ট গঠনের প্রয়োজনীয় শত 
হইতেছে, বিভিন্ন রাজ্য একদিকে যেমন পরস্পরের সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ষায় 
অনুপ্রাণিত হয়, অপরদিকে ইহারা নিজেদের স্বাতন্ত্যবোধও টিকাইয়! রাখিবার 
চেষ্টা করে। পরস্পরবিরোধী এই দুইটি ভাবের সমন্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র স্থায়িত্ব লাভ 
করিয়া থাকে । যুক্তরাষ্ট্র গঠনের কয়েকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় শর্ত অছে। 


প্রথমতঃ, যুক্তরাষ্্রী গঠন এবং ইহার সাফল্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন যুল- 
রাষ্্রগুলির মধ্যে ভৌগোলিক যোগস্ত্র ( (০০02107102] 50130160105 ) থাকা! 
প্রদ্নোজন। ভৌগোলিক যোগক্ত্র থাকিলেই বিতিন্ন যুলরাষ্ট্রের মধ্যে এক্যবোধ 
আসে। যাঁ? ইহাদের মধ্যে ভৌগোলিক যোগস্থাত্র না থাকে, 
তবে একটি সাধারণ প্রতিরক্ষা বাবস্থা গড়িয়। তোলা খুবই 
কঠিন হইয়া পড়ে। তাহ। ছাড়া, যদ্দি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশ ভৌগোলিক ভাবে 
বিচ্ছিন্ন থাকে, তবে ইহাদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ভাবের আদান-প্রদীন হইতে 
পারে না এবং ইহাতে জাতীয়তাবোধ গড়িয়া! উঠিবার পণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। পূর্বতন 
অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছুইটি বৃহৎ অংশেব মধ্য ভৌগোলিক যোগস্গত্র ছিল 
না। ইহার ফলে পাকিস্তানের জাতীয় একা বল পরিমাণে নষ্ট হইয়া [গরাছিল 
এবং শাসনবাবস্থায় অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হউয়াছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের 
অদ্াদয় পূবতন পাকিস্তানের ভৌগোলিক যোগস্থত্রের অভাবের অন্ধতম পরিণতি | 


ভোঁগেোলিক যোগস্ুত্র 


দ্বিতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের সাফল্য নিতর করে উহার বিভিন্ন মূলরাষ্ট্রেরে অধিবাসিগণের 
জাতীয়তাবোধের উপর। যুক্তরাষ্টে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা হয়ত 
থাকিতে পারে। কিন্তু, তবুও দেশের জনসাধারণ যদি গভীর 
জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ হয়, তবে ফুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনব্যবস্থা 
ভিত্তি সঘৃ হয়। যদি অঙ্গরাজ্যগুলির বিকৃত জাতীয়তাবোধ (7616:660 
112:010179115]) ) দেখা দেয় এবং যদি ইহাদের পারস্পরিক সংঘাত সর্বদ। লাগিয়াই 
, থাকে, তবে যুক্তরাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়। এজন্য প্রধান প্রয়োজন হইতেছে, মূল- 
রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একটি ভাবগত এক্যের । 


জাতীয়তাবোধ 


১৭৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন যৃলরাষ্্রগুলির মধ্যে আয়তন, সঙ্গতি ও 
সম্পদ, এবং রাজনৈতিক অধিকারের সমতা না থাকিলে যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থা 
সফল হয় না। মূলরাজ্যগুলির আয়তন এবং সম্পদের বৈষমা 

গাঞ্জাুপির মধো কিছু নাকিছু থাকিবেই। কিন্তু, যাহা একেবারে অপরিহার্য, 
তাহা হইতেছে ইহাদের রাজনৈতিক সমতা । জাতীয় ব্যাপারে 

প্রত্যেকটি যূলরাজ্যেরই সমান ভূমিকা থাকা চাই যাহাতে একটি মূলরাজ্য বিশেষ 
রাজনোতক ক্ষমতাসম্পন্ন হইয়া অপর যূলরাজ্যের উপর কতৃত্ব বিস্তার করিতে না পারে। 


চতুর্থতঃ, শুধু রাজনৈতিক সমতাই নহে, সমান অর্থ নৈতিক স্বার্থও সাফলাজনক- 
ভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনে বিশেষ সহায়তা করে। অর্থ নৈতিক 
উন্নয়নের সময় প্রত্যেক যূলরাষ্ট্রেব প্রতি যুক্তরাস্থীয় সরকারের 
সমান গুরুত্ব দেওয়! উচিত। 


অঞ্চলিকম্বার্থের 
নংরক্ষণ 


পঞ্চমতঃ, একটি উচ্চতর আদর্শের প্রেরণায় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় ; এই আদশ 
হইতেছে এঁক্যবদ্ধ জাতি গঠন কর! বিভিন্ন রাজ্যগালির মধ্যে পারস্পরিক মিলনের 
আকাজ্ষা হয় নিয়লিখিত কারণে ঃ বহিরাক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয়তা, 
স্বাধীনতা অর্জন ও সংরক্ষণ, ভৌগোলিক সান্নিধ্য, মিলনের মাধ্যমে 
নাত অর্থ নৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি এবং একই প্রকার রাঈঈনৈতিক আদর্শ। 
আবার, 1নজেদের রাষ্নৈতিক মর্যাদা, সাংস্কৃতিক ন্বাতিন্ত্র এবং 
অর্থ নৈতিক স্বার্থ বজায় রাখিবার আগ্রহ ক্ষেত্রবিশেষে বিভিন্ন রাজোর মধ্যে একটি 
স্বাতন্ত্যনোধ বজায় রাখার প্রেরণা দেয়। এই ছুইটি প্রভাবের সংমিশ্রণ না হওয়া পর্যন্ত 
যুক্তরাষ্ট্র গঠন সফল হয় না। এই ছুইটি প্রভাবের সংমিশ্রণ হইতেও সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের 
দিক হইতে জাতীয়তাবোধের কৃষ্টি হইতে পারে । জাতীয় এক্যাবোধ এবং আঞ্চলিক 
স্বাতন্তরাবোধের সম্বয়েই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয়। নাগরিকদের উপযুক্ত শিক্ষা, কর্মকুশলতা 
এবং রাজনৈতিক সচেতনতা৷ না থাকিলে যুক্তরাস্ীয় শাসনব্যবস্থা কখনই সফল হয় না। 
সদাসচেতন জনমত যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থার ভিত্তি সুদৃঢ় করে। 


যুক্তরাষ্ট্রে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র থাকা অপরিহার্য । তাহার প্রধান কারণ 
হইতেছে, যুক্তরাষ্থ্ীয় শাসনব্যবস্থায় সরকারের সমুদ্দয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজা- 
সরকারগুলির মধ্যে ভাঁগ করিয়। দেওয়া হয়। শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার এবং 
রাজ্য সরকারগুলির ক্ষমতা নির্দেশ করে ইহার পর সমুদয় ক্ষমতা (155300215 
0০৬2) বিভিন্ন মূলরাজ্য অথবা রাজ্য সরকারের হাতে আসে। ষাহাতে 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৭৫ 


কেন্দ্রীয় সরকার ও রাঁজ সরকারের মধ্যে এবং বিভিন্ন রাজ্য সরকারের পরস্পরের 
মধ্যে শাসনক্ষমতা সম্পর্কে কোনও প্রকার বিরোধ অথবা 
৮ সংঘাতের হ্ষ্টি না হয়, সেজন্য শাসনতন্ত্রে প্রত্যেকটি 
ভুমিকা সরকারেরই বিভিন্ন ক্ষমতা লিখিত থাকে । এই ব্যবস্থা না, 
থাকলে মূলরাজ্যগুলির পারস্পরিক বিরোধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রেব 
আন্তত্ব বিপন্ন হইতে পারে। যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থায় নাগরিকর্দের মৌলিক 
অধিকারগুলিও লিখিত থাকিবার বিশেষ প্রয়োজন হয়। সেজন্যই একটি লিখিত 
শাসনতন্ত্ের প্রয়োজন হয় । তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা! নির্ধারণ করে 
ইহার শাসনতন্ত্র। কোন রাষ্থ্রের, সার্বভৌমত্ব নির্ধারণ করিতে হইলে শাসনতন্ত্রটকে 
লিখিত হইতেই হইবে । তাহা না হইলে শাসনব্যবস্থা ইহার প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত 
হইতে পারে ন|। বর্তমানে প্রত্যেকটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্ই লিখিত | 
যুক্তরাষ্ট্রের সাফলোর অন্যতম উপাদান হইতেছে ভৌগোলিক যোগস্থত্র, এবং ভারতে 
ইহা আছে। অনন্য ত্রিপুর। রাজ্য ভারতের অন্যান্য অংশ হইতে আংশিক বিচ্ছিন্ন । 
কিন্তু, ইহা খুবই উপেক্ষণীয় | ভৌগোলিক যোগস্থত্র থাকায় ভারতে 
একটি সাধারণ 'প্রতিরক্ষ। ব্যবস্থাও গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, 
ভারতের অধিবাসীগণ একই জাতীয়তাবোধে উদ্ধদ্ধ। ধর্ম, ভাষা 
৪ সংস্কৃতির বৈষম্য থাক। সত্বেও ভারতের অধিবাসীগণের মধা হইতে একজাতীয়তা- 
বোধের বিলুপ্তি ঘটে নাই। ভারতের বিভিন্ন জাতি এবং রাজ্য যদিও মিলন চায়, 
তবুও তাহারা সম্পূর্ণ আত্মবিলুষ্তি চায় না। সাধারণ প্রতিরক্ষা এবং অর্থ নৈতিক স্বাথ 
সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন রাজ্যগ্ুলি পরস্পর মিলিত হইয়াই 
জারা রি থাকিতে চায়। তৃতীয়তঃ, ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির 
অক্ররাজাগুলিব একই পরাজনোতক ও অথ নৈতিক ক্ষমতা একই প্রকার। অবশ্য 
রে চি ও তাহাদের মধ্যে যে আঞ্চলিক বৈষমা নাই, তাহা নহে। উপরোক্ত 
কারণগুলির জন্য ভারতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সমুদয় সর্তই অগ্পবিস্তর 
বি্ধমান। কিন্তু ভারতীয় থুক্তরাষ্ট্রে আইনসভায় বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের প্রাতিনিধিতব 
লোকসংখ্যার ভিত্তিতে হইয়াছে,_রাঁজনৈতিক সমতার ভিত্তিতে 
ভাগতীয়দের  .  নহে। ভারতে দ্বিনাগরিকতা৷ প্রথাও নাই এবং সরকারের 
দ্বিনাগাঁরকতা। নাই 
ক্রিয়াকলাপ অগ্নধাবন করিলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ 
, ক্ষমতাই কেন্ত্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। গ্ররুতপক্ষে ভারতে ক্রমশঃই এক- 
কেন্দ্রিক সরকারের (00016215 ৫0ড61017)5170) দিকে একটি ঝৌঁক দেখ! যাইতেছে । 


ভারতে এই শর্তগুলি 
কৃতট! পুরণ হহইয়াচ্ছ 


১৭৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


এইসব কারণে আজকাল বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিবার একটি ঝৌঁক 
দেখা যাইতেছে । 


যুক্তরাষ্ট্রের গুণ (17101015০01 ৪. 66171 0০৮০9001771) ) 2 একা 
এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে সামগ্রস্ত বিধানে যুক্তরাষ্্ীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান 
আছে। যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক স্বায়ত্শাসন এবং আত্মনিয়ন্ত্রণীধিকারের সঙ্গে জাতীয় 
এঁক্যের একটি যোগস্থত্র স্বাপিত হয়। ইহা একটি রাষ্ট্রের মধো কেন্দ্রাভিগামী প্রভাব 
| এবং কেন্দ্রাতিগ প্রভাবের মধ্যে ভারসাম্া বজায় রাগিবার উপায় 
যুক্তরাষ্ট্রের জাতীর এঁক্য নির্দেশ করে।” যুক্তরাষ্ট্রের অন্তভূক্ত অঙ্গরাজ্যগুলি কয়েকটি 
এবং আঞ্চলিক 
্বাতস্ত্রের মধো বিষয়ে সাধারণ রাষ্ট্রের সুবিধাদি ভোগ করিতে চায়, অথচ 
সামঞ্জত্ত বিধান নিজেদের স্বায়ত্বশাসনও বজায় রাখিতে চার। শুধু যুক্তরাষ্্েট 
বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য এই স্থবিধা পাইয়া থাকে । সাধারণ স্বার্থের 
ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের আইন প্রণীত হয়। আবার বিশেষ আঞ্চলিক স্বার্থের 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পক্ষে প্রয়োজনীয় আইন যুক্তরাষ্ট্রে প্রণয়ন করা সম্ভব । এইভাবে 
ইহা৷ জাতীয় এঁক্য এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের মধ্যে সামপ্তস্ত বিধান করে। 
যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের আঁধবাসীগণ একই' জাতীম্বভাবোধে 
উদ্বদ্ধ হয়। 
ছিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের লোকের যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের আশা-আকাল] 
অনুযায়ী আপন আপন শাসনবাবস্থ! নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকারী, এবং তাহ। যুক্তরাষ্ট্রেই 
সম্ভবপর 1 কেন্দ্রীয় সরকার সব্দাই আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থার 
রা তে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পাঁরে না, কারণ কেন্দ্রীয় সরকার অপেক্ষা! 
সন্তুষ্ট থাকে, ঝড় বড় স্থানীয় লোকের! তাহাদের নিজেদের শাসনব্যবস্থা পরিচালন 
২42 ইহ সম্বন্ধে অধিকতর উপযোগী । সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্র বড় বড় রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত অঙ্গরাজোর পক্ষে বিশেষ উপযোগী । উদ্দাহরণন্বরূপ 
ভারতের কথা৷ উল্লেখ করা যাইতে পারে । ভাষা, সংস্কৃতি এবং'আচার-ব্যবহারের 
ভিত্তিতে রাজ্য পুনর্গঠনের ব্যবস্থা করিয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে ভারতের 
অথগ্ডতা বজায় রাখিবার চেষ্টা করা! হইতেছে। নাগাল্যাণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, 
মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি রাজা পুনর্গঠন করিয়া ভারতীয় জাতীয় একের 
বুনিয়াদ দৃট করা হইয়াছে। বড় বড় দেশগুলির পক্ষে এইজন্য যুক্তরাষ্ত্রীয় সরকার 
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বিশেষ উপযোগী । বড় বড় বহুজাতি সমদ্বিত দেশগুলির পক্ষে অথবা ভৌগোলিক, 
বংশগত অথব। অন্যান্য ব্যবধানের জন্য বিশেষভাবে পৃথক বিভিন্ন ধরণের অধিবাসীদের 
লইয়া গঠিত দেশগুলির জন্ত যুক্তরাষ্ট্র খুবই উপযোগী । এই দেশগুলিকে যদি আংশিক 
স্থানীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবেই ইহার। নিজেদের স্বার্থে এক্য বজায় রাখিতে খুবই 
সচেষ্ট হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর ভিতর পরস্পরের সহিত মিলিত হয় । 
তৃতীয়তঃ, লঙ ব্রাইসের' মতে, যুক্তরাষ্্ীয় সরকারে ন্বৈরাচারী কেন্দ্রীয় শাসন 
উদ্তবের সম্ভাবনা খুবই কম। ব্রাইসের মতে যুক্তরাষ্ট্রে আঞ্চলিক ভিত্তিতে আইন 
প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালন]! লইয়া এইবূপভাঁবে পরীক্ষা- 
রা ব্রাইস নিদদেশিত নিরীক্ষা চালানো যায় যাহা৷ এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে বিপজ্জনক। 
যুক্তরাষ্ট্রে ঘিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের জন্য আলাদ1 সরকার থাকে বলিয়। 
আঞ্চলিক অভাব-অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, আঞ্চলিক বেশিষ্ট্যগুলি সংরক্ষণ 
করিবার বাবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে যাহ! এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে অসভ্ভব। 
জনসাধারণের স্বাধীনতা! এবং বিভিন্ন মৌলিক অর্ধকার সংরক্ষণের পক্ষে ইহা খুবই 
উপযোগী । সবশেষে, যুক্তরাষ্ট-ব্যবস্থায় শাসন বিভাগের কাজ 
8 উন্নত বিশেষ উন্নত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকারের 
মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন হওয়ায় শাসনকার্ষে অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় 
সরকার ভারমুক্ত হইয়া জাতীয় উন্নরন এবং অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করিবার দিকে 
মনোনিবেশ করিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে অঙ্গরাজ্যগুলির অর্থ নৈতিক 
চেতন বুদ্ধিরও সঙ্গত কারণ থাকে । 
যুক্তরাষ্ট্রের অপগ্ণ (12207207005 0£ 050619] 00৮ 210)17061)6 ) 2 
যুক্তরান্্রীয় সরকারের উপরোক্ত গুণগুলি থাকা সত্বেও কতিপয় অপগুণ আছে। 
প্রথমতঃ, শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক 
ও টি *₹  সরকারগুলির মধ্যে বর্টিত হওয়ায় অঙ্গরাজ্যগুলি প্রায়ই তাহাদের 
সরকারকে বিব্রত সম্পত্তির উপর এবং কতিপয় ক্ষেত্রে আইনপ্রণয়ন করার 
4 উপর নিজেদের অধিকার দাবী করিয়৷ জাতীয় সরকারকে 
বিব্রত করিতে পারে । আমেরিকা! যুক্তরাষ্ট্রে ইহ ঘটিয়াছে।৬ ক্ষমতা বণ্টন এবং 
বিভিন্ন অর্থ নৈতিক স্বার্থের ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যগুলি এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতভেদ এবং 
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রাষ্ট/১২ (0 201) 


১৭৮ উচ্চ মধ্য মক রাষ্রবিজ্ঞান 


কলহের সৃষ্টি হইতে পারে। বিশেষতঃ যুক্তরাষ্ট্রে যে রাজনৈতিক দল সরকার গঠন 
করে, কোন অঙ্গরাজ্যে ধদি সেই দল সরকার গঠন না করে, তবে উভয় সরকারের 
মধ্যে প্রতি পদে মতভেদের আশংকা থাকে । 


দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বিভিন্ন শাসনব্যবস্থ1! থাকার দরুণ সামগ্রিকভাবে 
যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থা ব্যয়সংকুল হইয়! পড়ে। তাহা ছাড়া, 

মা বা যুক্রাষ্ীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক এই ছুই 
ও জটিল প্রকার সরকার থাকায় সরকারের ক্রিয়াকলাপে অনেক ক্ষেত্রেই 


বিলম্ব ঘটিয়। থাকে ও জটিলতার স্থষ্টি হইয়া থাকে । 


তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্থে কয়েকটি বৃহৎ মূলবাঙ্ মিলিত হই শাক্তশালী একটি দল 

গঠন করিয়া জাতীয় কাজে বাধার স্থষ্টি করিতে পারে । অপর 

অঙ্গরাজাগুলির মধ্যে পক্ষে বলা যায়, বাভন্ন অঙ্গরাজ্যগ্ালর মধো পারস্পারক 
পারম্পরিক বিরোধের 45 ও 

সষ্টি হইীতে পারে বিরোধের যথেষ্ট সম্ভাবন। থাকে। আথার, অনেক ক্ষেত্রে 

অশ্গরাজাযগুলি পৃথক হইয়া শ্বাধীন রাষ্্ী গঠন করিবার প্রপ্নাসীও 


হইতে পারে। 


চতুর্থত:, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের কতিপয় অস্তবিধা 
আছে। অনেক বিষয়েই হয়ত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে একই ধরণের আইন প্রণয়ন হওয়। 
উচিত, কিন্তু এই বিষয়গুলি সম্পকিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা 
যদি আঞ্চলিক সরকারগুলির হাতে থাকে, তবে সমগ্র দেশে 
একই ধরনের আইন ন৷ হইন্স। সেক্ষেত্রে আইনের মধ্যে বৈচিত্র্য 
থাকিতে পারে। উদ্দাহরণন্ব্ূপ বলা যাইতে পারে, ভারতবধে বিভিন্ন রাঁজো শিক্ষা- 
ব্যবস্থা একএকার নহে। কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাইলে ইহা আমরা 
দেখিতে পাই । কেন্ত্রীগ্» সরকার এবং রাজাসরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের প্রশ্ন 
লইয়া বিরোধের স্ষ্টিও বিরল নহে। অনেকক্ষেত্রে বিভিন্ন অঞ্চলে পরম্পরবিরোধী 
অঞ্চলের সৃষ্টি হইতে পারে । আমেরিকায় আমরা ইহা দেখিয়/ছি। বর্তমানে অনেক 
দেশেই শিল্প-ব্যবস্থ।র পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই ক্রটিটি অন্থৃভূত হইয়াছে । 


ক্ষমতা বণ্টনের ক্ষেতে 
বিভিন্ন অহুবিধ! 


উপনসংহার £যুক্তরাত্ীর শাসনব্যবপ্থায় উপবোক্ত অপগুণগুলি থাকা সত্বেও 
বর্তমানে এই প্রকার শাসনব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয় হইয়াছে । যুক্তরাষ্রের বিভিন্ন 
মূলবাষ্গুলি বিচ্ছিন্ন হইয়। যাইবার দৃষ্টান্ত বর্তমানে খুবই বিরল। বরং বর্তমানে 
বিভিন্ন দেশে যুক্ররাই গঠনের দিকে একটি ঝৌক দেখা যাইতেছে । মাকিণ যুক্তরা 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৭৯ 


সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রভৃতি দেশে যুক্তরাস্্ীয় শাসনব্যবস্থ। প্রবতিত না! হইলে সেই 
দেশগুলি এত উন্নত হইতে পারিত না। ভারতেও যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাতীয় 
এক্য বজায় আছে। স্থইজারল্যাণ্ডে যদি উনিশটি ক্যাণ্টন এবং ছয়টি অর্ধ-ক্যাপ্টন 
সম্মিলিতভাবে টিকিয়! না থাকিত তবে ইউরোপের শাস্তি নষ্ট হইয়া! যাইবার কারণ 
ঘটিত। কানাডায় ফুক্তরাষ্ট্র প্রতিঠিত হওয়ায় ইংরাজ এবং ফরাসী জাতির মধ্যে 
মশ্মিলিতভাবে বাস করা সম্ভবপর হইয়াছে। 


এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (5525065 0£ ৪ [012 
03০৮০]21761৮ )$ এককেক্িক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার বা জাতীয় 
সরকার সমগ্র দেশের শাসনব্যবৃস্থায় এককভাবে কর্তৃত্ব করে। এই শাসনব্যবস্থায় 
কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা! করিলে নিজের স্থবিধা অনুযায়ী আঞ্চলিক সরকারসমূহের সৃষ্টি 

করিতে পারে, এবং ইহাদের হাতে কিছু ক্ষমতা অর্পণ করিছে 
এককেক্দ্রিক শনন- 
ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সর-.. পারে,__ আবার ইচ্ছা! করিলে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকার- 
কারের একক কর্তৃত্ব গুলিকে বিলুপ্ত করিয়া সমগ্র দেশে নিজেকে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত 
সি করিতে পারে । এককেন্দরিক শাসনব্যবপ্থায় শামনতন্ত্র অনুযায়ী 
একটি মাত্র সরকার এবং একটিমাত্র আইনসভা থাকে । এই জাতীয় শাসনব্যবস্থায় 
কেন্দ্রীয় সরকারের অপ্রতিহত ক্ষমতা থাকে ।" ডাইসি (131595) এককেন্ছ্রিক 
শাসনব্যবস্থাকে “একই কেন্দ্রীয় শক্তি কত্তৃক চূড়ান্ত আইন প্রণয়নের ক্ষমতার শ্বভাবজাত 
প্রয়োগ” বলিয়] বর্ণন! করিয়াছেন |” 


এককেকন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র লিখিত অথব। অলিখিত হইতে পারে। 
ইংলগ্ডে আমর। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা! দেখিতে পাই এবং সেই দেশের শাসনতন্ত্র 
অলিখিত এবং নমনীয় । এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্রে 

০ প্রাধান্য থাকে না বলিয়! শাসনতন্ত্রটিও অনমনীয় হয় না। এই 
নমনার থাকে এবং ব্যবস্থায় পালণমেন্টের প্রাধান্য এবং সার্বভৌমত্ব বজায় থাকে । 
1 স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের এজেণ্ট 
হিসাবে কাজ করে। সার্বভৌম আইন সভা যে কোন সময়েই 
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১৮০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করিতে পারে এবং স্থানীয় বা! আঞ্চলিক সরকারগুলির ক্ষমতার 
হাসবৃদ্ধি করিতে পারে । 
যুক্তরাষ্ট্র এবং এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য (10196070607 
10০057521 ৪, [20679] 5686. 8120 ৪ [07216215 90866 )৪ যুক্তরাষ্ত্রীয় সরকারে 
কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক পরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতার বিভাগ করা হয়। কিন্তু, এক- 
কোন্দ্রক শালনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল, ইহাতে ক্ষমত! 
চান শুধু কেন্দ্রীয় সরকারের হাতেই থাকে । আঞ্চলিক সরকার বলিয়া 
রাষ্ট্রে ক্ষমতা একটি  এককেন্ত্রি রাষ্ট্রে কোন প্রকার সরকার নাই ; স্থতরাং সেক্ষেত্রে 
কেশরীর সরকারের শাসনক্ষমতা বিভাগের কোনও প্রশ্ন উঠে না। ভারতবর্ষ, রাশিয়া, 
আমেরিক। প্রভৃতি দেশে আমর! যুক্তরা্্রীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে 
পাই । ইংলও এবং ফ্রান্সে আমরা এককেক্দ্রিক শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই'। 
এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় যে স্থানীয় শাসন বিভাগ (10908] 900077150:81101) ) 
থাকে না, তাহা নহে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলিকে যেমন স্বায়ত্তশীসনের ক্ষমত। 
প্রদান কর] হয়, এককেন্জিক শাসনব্যবস্থায় স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠ।নগুলিকে অনুরূপ ক্ষমতা 
প্রদান করা হয় না। যুক্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থায় শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের সহিত 
জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে; স্বার্থের 
সহিত জড়িত বিষয়গুলি সম্পর্কে বাবস্থা অবলম্বন করিবার জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা 
আঞ্চলিক সরকারগুলিকে দেওয়া হয়। কিন্তু, এককেন্দড্রিক শাসনব্যবস্থায় দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের বিভিন্ন প্রকার স্বার্থের সহিত জড়িত সমুদ্ধয় বিষয় সম্পর্কেই ব্যবস্থা অবলম্বন 
করিবার ক্ষমতা একমাত্র এককেন্দিক সরকারের । 
দ্বিতীয়তঃ, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই 
রসদ সর্বেসর্বা। শাসনতন্ত্র অন্থ্যায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের উপর স্থানীয় 
কেন্রীর সরকার শাসনপ্রতিষ্ঠানগুলির কোনপ্রকার ক্ষমতা থাকে নাঁ। অপরপক্ষে 
রি যুক্তরাষ্ত্রীয় শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারগুলির 
বিভিন্ন ক্ষমত। শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদ্বত্ত হইয়া! থাকে । 
তৃতীয়তঃ, যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র সর্বদাই লিখিত এবং অনমণীয় থাকে । 
কিন্তু, এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্্ব লিখিত অথবা অলিখিত, 
উল ও রর নমনীয় অথবা অনমনীয় হইতে পারে । ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র 
থাকে না অলিখিত এবং নমনীয় । কিন্তু ফ্রান্সের শাসনতন্ত্র লিখিত | 
তাহ। ছাড়া, ইহা ইৎলগ্ডের শাসনতত্ত্রের মত খুব নমনীয় নয়। 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৮১ 


সর্বশেষে, যুক্তরাষ্ত্ীয় শাসনব্যবস্থায় শাসনতন্ত্ই কেন্দ্রীয় এবং রাজ্যসরকারগুলির 
বিভিন্ন ক্ষমতার উৎস। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রে শীঘনতন্ত্রের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। কিন্তু, এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসনতস্ত্রের প্রাধান্য 
সর্বদা পরিলক্ষিত হয় না। এককেন্ড্রি রাষ্ট্রে অনেকক্ষেত্রেই, 
যেমন ইংলগ্ডে, আমরা সার্বভৌম আইনসভা দেখিতে পাই। তাহা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রে 
শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যা করিবার জন্য অথব। অর্গরাজাগুলির পারস্পরিক বিবাদ এবং 
কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত কোন অঙ্গরাজ্যের বিবাদের মীমাংসা করিবার জন্য যেমন 
একটি স্বাধীন এবং উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় থাকে, এককেন্দত্রিক রাষ্ট্রে সেইপ্রকার 
স্বাধীন ও উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বিচারালয় নাই । 
ক্ষমত।র দিক হইতে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র যে সর্বদাই কেন্দ্রীভূত এবং যুক্তরাষ্ট্র ষে 
সর্বদাই বিকেন্দ্রীভূত থাকিবে, এই রকম কোন নিশ্চয়তা নাই । ইংলথে অনেক 
সময়েই স্থানীয় শাসন-প্রতিষ্ঠানগুলিকে স্থানীয় স্বার্থের সহিত বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ 
ক্ষমত। প্রদান করা হয়। আবার ল্যাটিন আমেরিকার রাজ্যগুলির অনেক ক্ষেত্রে 
স্বায়ত্বশাসনের ক্ষমত। অনেক সময়েই কম প্রদান কর] হয়। 
এনকেক্দরিক শাসনব্যবস্থার গুণ (10505 06 8 00109151000 01 
07১70080180) 2 এককোন্দ্রক শাসনব্যবস্থার প্রধান গুণ হইতেছে সমগ্র দেশে একই 
প্রকার আইন প্রণীত হয় এবং একই শাসননীতি অনুস্থত. হয়। এই শাসনব্যবস্থায় 
আইন প্রণয্নন এবং শাসনপরিচালনায় সরকারের একই নীতি অন্থসরণ কর! হয় বলিয়া 
শাসনতন্ত্র কোন সময়েই জটিল ও বিরাট হয় না। ছোট ছোট দ্বেশের ক্ষেত্রে যেগুলির 
মধ্যে ভৌগোলিক যোগস্থত্র থাকে না, সেইগুলির জন্য এককেন্দ্রিক 
টার শাসনব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। তাহা ছাড়া যে মকল দেশের জনসাধারণের. 
রাজনৈতিক সচেতনতা অন্ন এবং যে সকল দেশ স্থানীয় স্বায়ত্ব- 
শাসনের জন্য উপযুক্ত হয় নাই, সেই দেশগুলির জন্য এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা বিশেষ 
উপযোগী । 
বুদ্ধের সময় পররাষ্ট্রনীতি এবং প্রতিরক্ষানীতি সুদৃঢ় করার ব্যাপারেও এককেন্দ্রিক 
শাসনব্যবস্থা বিশেষ উপষোগী। আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারকে কোন 
সময়েই আঞ্চলিক সরকারগুলির মতামতের উপর নির্ভর করিও! 
টে থাকিতে হয়না । সেইজন্য জরুরী ব্যাপারগুলিতে ক্রতসিদ্ধান্ত 
, এককেপ্রিক শাসন- অবলম্বনের দিক হইতে এবং সামগ্রিকভাবে শাসনব্যবস্থার বায় 


আইন সভার প্রাধান্য 


' ব্যবস্থার গুণ 


সংকোচনের দিক হইতে এককোক্দ্রক শাসনব্যবস্থার কতিপয় বিশেষ 


১৮২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সৃবিধা , আছে। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্ায় কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে 
ক্ষমত] লইয়] দ্বন্দের অবকাশ থাকে না, দায়িত্ব সম্পর্কেও অস্পষ্টতা থাকে না, এবং 
একই কাজ দুইবার করিতে হয় না। সরকারের সমুদয় ক্ষমত1 একই কর্তৃপক্ষের হাতে 

কেন্দ্রীভূত থাকে, ইহাতে সরকারের কর্মকুশলতা। অনেক বাড়িয়া! 
জজ রি যায়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ গুণ হইতেছে 
ইহার উৎকর্ষের স্চক এই যে এই ধরণের শাসনব্যবস্থায় যখন খুশী তখনই শাসনব্যবস্থার 

পরিবর্তন করা যায়। গতিশীল সমাজের চাহিদার সহিত তাল 
রাখিয়া পালামেণ্টও যখন যেমন প্রয়োজন সেই প্রকার আইন প্রণয়ন করিতে পারে। 
এই শাসনব্যবস্থার নমনীয়তা ইহার উতৎকর্ষের স্চনা করে । 


এককেক্দিক শাসনব্যবস্থার অপগুণ (10210617105 ০0 ৫ 01010 10 

০6 (3০0৮2102110) বর্তমানে গণততম্্রের যুগে এককেন্দ্িক শাসনব্যবস্থার 

সার্থকতা অনেক অংশে কমিয়া গিয়াছে। এককেন্ডদ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রধান ত্রুটি হইল 

ইহাতে স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা নাই । অনেক ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় সরকার দূর হইতে স্থানীয় 

অধিবাসীদের বিভিন্ন স্বার্থ অনুযায়ী কাক করিতে পারে না। 

উর হয়ত কেন্দ্রীয় সরকার এমন কতিপয় আইন করিতে পারে যেগুলি 

অন্বীকার করে মাত্র একটি বিশেষ অঞ্চলের স্বার্থের সহিত জড়িত) অথচ ইহ] 

সমগ্র দেশের জন্য প্রযুক্ত হয়। তাহা ছাড়া, ধাহাদের রাজনৈতিক 

সচেতনতা খুবই বেশী এবং যাহারা স্থানীয় স্বায়ত্ৃশাসন নীতির প্রতি অদ্ধাবান তাহারা 
কখনই এই ধরণের সরকার সমর্থন করেন না। 


এককেন্ত্রিক রাষ্ট্র সরকারী ক্রিয়াকলাপে জনসাধারণের সক্রিয় অংশ গ্রহণকে 
বহুলাংশে নিরুৎসাহী করে। এককেন্দ্িক রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীভূত 


লিগ 4. আমলাতন্ত্ের ষ্টি হয়। এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় 
নষ্ট করে সরকারের হাতেই আইন প্রণয়ন এবং শাসন পরিচালন। সম্পকিত 


সমুদয় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে । ইহার ফলে স্থানীয় অথবা! 
আঞ্চলিক শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াকলাপে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতি পদে 
হন্তক্ষেপ করে। ইহাতে সুষ্ঠুভাবে শাসন পরিচালনার কাজ ব্যাহত হয়। 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্ররৃতি (786916 01 002 [1)0191) 17209719610) ) ৫ 
কোন দেশের শাসনব্যবস্থা প্ররুতই যুক্তরাস্ত্ীয় কিনা তাহ! জানিবার পূর্বে যুক্তাদ্ীর 
সরকারের বেশিষ্ট্যগুলি আমাদের মনে রাখা দরকার । যুক্তরাষ্্রীয় শাসনতত্ত্রে আমরা 


বিভিন্ন ধরনের সরক ১৮৩ 


জাতির একা ও সার্বভৌমত্ব এবং রাষ্ট্রের সার্বভৌমশক্তির মধ্যে একটি সংহতির প্রচেষ্টা 
দেখিতে পাই। 

ুক্তরা্ত্ীয় শাসনব্যবস্থায় আমর দেখিতে পাই কতিপয় যূলরাজা নিজেদের ক্ষমতা! 
কিছু পরিমাণে একটি যুক্তরাষ্থ্ীয় সরকারকে সমর্পণ করে। সেইজন্য যুক্তরাষ্ট্র 
শাসনব্যবস্থায় আমর! একসঙে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারগুলির সহাবস্থান 
ক্তরাষট্রে ছুই ধরনের ( ০0-93015621)02 01 (0৬৮10100105 ) দেখিতে পাই । উভয় 
সরকারের সহাবস্থান সরকারই শাসনতন্ত্র হইতে ক্ষমতা লাভ করে। শাসনতন্ত্র 
8 অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মধ্ো ক্ষমতার বণ্টন 
করা হয় এবং রাজ্যসরকারকে নিজ ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভক ক্ষমতা দেওয়া হয়। 
শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য এবং ক্ষমতার বণ্টন এই দুইটি হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ; 
তাহ ছাড়া, বিচার-বিভাগের ন্বাধীনত হইতেছে যুক্তরাষ্ট্রের আরও একটি বৈশিষ্ট্য । 
যুক্তরাষ্টে সাধারণত: দ্বি-নাগরিকতা €(081016 ০1615609019 ) দেখ! যায়। 


শাসনতন্ত্রের বহিভূতি ক্ষমতাগ্তলিও (7২০51000915 [0০615 ) সাধারণতঃ রাজ্যসরকার- 
গুলি ভোগ করে । 


ভারতীয় শাসনতন্ত্র যুক্তরাষ্ত্ীয় আদর্শের উপর ভিত্তিশীল, এবং মোট ২২টি রাজ্য 
ও নটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (অরুণাচল সমেত ) লইয়া এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। প্রত্যেকটি 
রাজ্যেরই আলাদ1 সরকার আছে এবং সেইগুলি নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনতা! ভোগ 
করে। সমগ্র দেশের স্বার্থের সহিত জড়িত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় ব। যুক্তরাষ্ট্রের হাতে 
সন্ত হইয়াছে । যুক্তরাষ্্রীয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্টাগুলি হইতেছে ক্ষমতার বণ্টন, 
লিখিত শাসনতন্ত্র অনমনীয় শাসনতন্ত্র শাসনতন্ত্রের প্রধান, স্বাধীন বিচার-ব্যবস্থ 
রাষ্ট্রের নিরম অন্ু-. ইত্যাদি । যুক্তরাষ্ট্রে সবগুলি বৈশিষ্ট্য. মোটামুটিভাবে 
বায়ী ভারতেও ক্ষমতার (পরিপূর্ণভাবে না হইলেও) ভারতীর শাসনতন্ত্রে অন্থুহ্থত 
বণ্টন করা হইয়াছে হ্ইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্্ীয় (071০7), রাজ্য 
(5076০ ) এবং যুগ্ম (001/০013[)0) তালিকার মাধামে যুক্তরাষ্্রীয় ও রাজ্যসরকারের 
মধ্যে ক্ষমতার ব্টন করা হইয়াছে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরে শাসনতন্ত্রেরে কেন্দ্রীয় 
তালিকার অন্তর্গত 'বয়গুলির সংখ্য। হইতেছে ৯৭টি। রাঁজা তালিকার ৬৬টি বিষয় 
অস্ততূ্ত হইয়াছে এবং যুগ্ম তালিকায় ৫৭টি বিষয় স্থান পাইয়াছে। 

দ্িতীয়তঃ, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের যূল রাষ্ট্রগুলি যে মর্যাদা ভোগ করে, ভারতের ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন যূলরাজ্য সেই মর্যাদ1 পায় নাই। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্ে মূল রাষ্ট্রের 
অধিকার (962৮6. 118])5 ) হিসাবে যে বিধান আছে; ভারতের শাসনতন্্রে তাহ] 


১৮৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নাই। কারণ যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে ভারতের মূল রাজাগুলির সার্বভৌম 
ূ ছিল না, কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবার পূর্বে 
জা 857 মূল রাষ্ট্রগুলির সার্বভৌম সত্তা ছিল। তাহা ছাড়া, ভারতীয় 
শাসনতন্ত্রের ২৪৮নং ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র বহিভূতি-বিষয় 
সম্পকিত ক্ষমতাগুলি (7২০৪1৭05915 [0০15 ) কেন্দ্রীয় সরকার ভোগ করে; কিন্ত 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ক্ষমতা মূল রাষ্ট্রগুলি ভোগ করিয়া থাকে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্ত্র শুধু যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত; রাজ্যসরকারগুলির আলাদ। শাসনতন্ত্র 
আছে। কিন্তু ভারতে শুধু জম্মু ও কাশ্মীর রাজা ভিন্ন অন্য রাজ্যের আলাদা 
শাসনতন্ত্র নাই। 
তৃতীয়ত, ভারতের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাজাপালগণ রাষ্ট্রপতি কতৃক নিযুক্ত হইবেন 
এবং তাহাদের কার্ধকাল রাষ্টপতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে ( -৫৫-১৫৬নং ধার। )। 
আবার যখন রাজাপাল ইচ্ছ। করেন ( ২০১নং ধারা ), তখনই রাজ্যবিধানম গুল কর্তৃক 
অনুমোদিত কোন বিল তিনি রাষ্রপতির সম্মতির জন্য পাঠাইতে 
পাদ পারেন। ইহা হইতেই ভারতীয় শাসনতন্ত্রেরে এককেন্দ্রিকতা 
প্রমাণিত হয়। তাহা ছাড়া, ভারতের বিভিন্ন রাজোর 
হাইকোটের বিচারপতিগণও রাষ্ট্রপাত কর্তৃক নিযুক্ত হন; স্থইজারল্যাণ্ডের যুক্তরাষ্ট্রে 
এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের যুল রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায় না। 
চতুর্থতঃ ভারতীয় শাসনতন্ত্রে শুধু পার্লামেন্টই সংখ্যাগরিষ্টের ভোটে কোন মূল 
টিনার সীমানা বা আয়তন পরিবর্তন করিতে পারে, ( ৪নং 
সংখ্যাগরিষ্টের ভোটে ধারার ২নং অঙ্গচ্ছেদ) এবং এইজন্য যূল রাজ্যের আইনসভার 
রাজ্যের সীমানা পরি- সম্মতির প্রয়োজন হয় না। এইক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট বিলটি 
বর্তন করিতে পারে 
পার্লামেণ্টে স্থপারিশ করিবার পূর্বে শুধু রাজ্যসরকারের আইন- 
সভার অভিমত জানিয়া লইবেন। কিন্তু শাসনতন্ত্রের ৩ওনং ধারার সংশোধন অন্ুয্ষমী 
ইহাও রাষ্পতির পক্ষে বাধ্যতামূলক নহে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের যূল রাষ্ট্রগুলির ন্যায় 
ভারতের রাজ্যগুলি অবিনশ্বর নহে। ভারতে পূর্বে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ছিল ১৭) 
এখন ইহা হইয়াছে ২২। 
পঞ্চমতঃ, রাজ্যগুলির অধিকারের সম্পকিত কোন প্রতিশ্র্তি ভারতের 
ভারতের মূল রাজ্য. শাসনতন্ত্র দেন না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে ৫০টি মূল 
টা রাজোর সমান প্রতিনিধিত্ব আছে। ভারতীয় পার্লামেপ্টের 
রাজ্যসভায় ইহা. নাই। উহা হইতেই ভারতীয় মূল 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৮৫ 


রাজাগুলির মর্যাদার অসমতা এবং সমগ্রদেশের শাঁসনব্যবস্থার এককেন্দ্রিকতা 
প্রমাণিত হয়। 

যঠতঃ, ভারতের নাগরিকগণ মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের নাঁগরিকগণের ন্যায় 
ভারতে দ্বি-নাগরিকত।  দ্বি-নাগরিকতা ভোগ করেন না। শাসনতন্ত্র €নং ধারা 


নাউ অন্ুঘায়ী প্রত্যেক নাগরিক শুধু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রেরই নাগরিক, 
(কোন রাজসরকারের নাগরিক নহেন। 


সপ্তমতঃ, বিভিন্ন রাজোর উচ্চপদস্থ নাগরিকগণ যে শুধু রাজ্য সরকারের 
আইন বা বিধান অনুযায়ী কাজ করেন তাহা নহে,_তাহারা কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রণীত আইনগুলিকে কার্ধকর কুরার চেষ্টা করেন। তাহা ছাড়া, রাজ্য সরকারের 
উচ্চপদস্থ সচিবগণও রাষ্টপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র 
৩১২নং ধারা অনুযায়ী সর্বভারতীয় সরকারী কাজেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 
অন্বূপভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণও 
রাজাসরকারের শাসন অনেকক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের কিছু কাজ করিয়া দিয়া 
সম্পর্কিত কাজের 
উপর কেন্দ্রীয় সরকারের থাকেন। শাসনতন্ত্ের ২৫৮নং ধারা অন্গযায়ী কেন্দ্রায় সরকারের 
নিয়ন্ত্রক্ষমতা আছে কোন রাজাকে কিছু শাসন-সংক্রান্ত কাজের ভার দ্দিতে পারে, 
এবং ২৫৮ (ক) নং ধারা অন্থ্যায়ী রাজ্যসরকারও শাসনবিভাগ 
সম্পকিত কতিপয় কাজের ভার কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে পারে । যদিও শাসনতন্ত্র 
অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের মধ্যে ক্ষমতার বিভাজন আছে, 
তবুও শাসনকার্য সম্পকিত ব্যাপারে উদ্ভয় সরকারের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। 
সম্ভবতঃ, শাসনতন্ত্র রচয়িতাগণ যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত ক্রটিগুলি এইভাবে দূর করিতে 
চাহিয়াছিলেন। 
আষ্টমতঃ, দেশে জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি যে ক্ষমতা ভোগ করেন তাহ 
শাসনতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে কেন্ত্রপ্রবণ করিয়াছে। জরুরী অবস্থায় রাষ্্রপতি থে 
কোন রাজ্যের শাসন পরিচালনার ভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। দি 
কোন রাজানরকার কখনও গুরুতর আথিক সঙ্কটের অথবা শাসনতান্ত্রিক সঙ্কটের 
সন্মুখীন হয়, তবে রাষ্ট্রপতি সেই রাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়া সেই রাজ্যের 
শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। স্বাভাবিক সময়ে কেন্দ্রীয় শাসন- 
বিভাগ রাজ্যসরকারগুলিকে কতিপয় ব্যাপারে নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু 
. জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যসরকারের এক্তিয়ারতুক্ত সমুদয় বিষয়ে 
আইন-প্রণয়ন করিতে পারে (শাসনতন্ত্রেরে ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫এনং ধারা )। শ্ধু 
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তাহাই নহে, জরুরী অবস্থা ছাড়াও পালণামেণ্টের রাজাসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ 
ভোটাধিক্যে এই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করে যে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে রাজ্য-তালিকার 
অন্তভূক্ত কোন বিষয় লইয়া পালামেণ্টের আইন প্রণয়ন কর! 
জরুরী অবস্থায় রাষ্্০-. উচিত, তবে পালণামেণ্টে শাসনতন্ত্রে ২৪ননং ধারা অনুযায়ী সেই 
পতির বিশেষ ক্ষমতা 
থাকায় শাসনতন্ত্র বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। তবে এইক্ষেত্রে যুক্ত- 
হ্রিসিত নী রাষ্ট্রীয় উপাদান এইটুকু আছে যে রাজযসভার সম্মতি ব্যতীত 
রাজাসরকারের আইন-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার উপন কেন্দ্রীয় 
সরকারের ক্ষমতা বিস্তৃত হইতে পারে না। 
নবমতঃ, অর্থসংক্রান্ত বিষয়গুলিতেও রাজাসরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রাধান্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আয়কর, মূলধন মুনাফা কর, সম্পদ কর, উত্তরাধিকার 
কর প্রভৃতি ধার্য করিবার এবং সংগ্রহ করিবার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, 
যদিও বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীগণই এই কর প্রদান করে। তাহ] ছাড।, অন্তঃশুন্ 
এবং অন্যান্য বিভিন্ন কর ধার্ষের ব্যাপারেও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য স্বীকৃত 
হইয়াছে । রাজ্যসরকারের লেন-দেন ও আয়-ব্যয়ের সমুদয় হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়া 
দেখিবার জন্য যে একাউনটেণ্ট জেনারেল ( £০০০এ11)5 
অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে 63679] ) থাকেন, তিনিও রাষ্ট্রপতি কতক নিযুক্ত হন । 


7455 একাউনটেন্ট জেনারেলের উপর যিনি কম্পট্রোলার ও আঁডিটর 
উপর কেন্ীয় সরকারের ৰ 
বিশেষ ক্ষমত। জেনারেল ( 00201001107 থে £১9016017 (000141 ) থাকেন, 


তাহাকেও রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত কবেন। রাজ্যসরকারগুলি আথিক 
সাহায্যের জন্য সর্বদাই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল থাকে, এবং রাজাসরকারগুলি 
কতট। আথিক সাহাষা পাইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য রাষ্ট্রপতি ফিনান্স কমিশন 
( 01706 0501000195101) ) নিযুক্ত করেন | ফিনান্ন কমিশনের বিধানসমূহ রাঁজ্য- 
সরকারগুলিকে মানিয় চলিতে হয়। 
দশমতঃ, শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্যে আঞ্চালক ভাষাগুলির যথাযথ মর্যাদা 
দেওয়া হইলেও সমগ্র ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি রাষ্টভাষা প্রবতিত হইতেছে। 
ইহাও আমার্দের শাসনতম্ত্বের এককেন্দ্রিকতার ইন্দিত দেয়। ভারতীয় নাগরিকর্দের 
বর্তমানে একই জাতীয় জনসমষ্টির (12101501165 ) অন্তভূক্ত করা হইয়াছে। 
তাহা ছাড়া, আমরা দেখিতে পাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে কতিপয় 
কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চল আছে। যদিও শাসনতন্ত্রের সাম্প্রতিক 
সংশোধন অন্নযায়ী ১৯৬৩ সালের জুলাই মাস হইতে সেই রাজ্য- 


ভারতে শুধু একটিই 
রাষ্ট্রভাষা 


ৰ্বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৮৭ 


গুলিতে মস্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন কর1 হইতেছে, তবুও সেইগুলি মুখাতঃ 
কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীন। শাসনতস্ত্রের এই বিধানগুলি আমাদের শাসনতন্ত্র 
এককেন্দ্রিকতার ঝেঁ।ক প্রমাণিত করে । 
সর্বশেষে, আন্তর্জাতিক সন্ধির শর্তাদি পালনের জন্য পালমেণ্ট যে কোন 
বিষয়ে যে কোন রাজ্যের জন্য আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। তাহা ছাড়া, দুই বা 
আরও বেশী রাজাসরকার অনুরোধ করিলে পালামেণ্ট সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির জন্য 
আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রে বিচার-ব্যবস্তার পরিচালনার 
নিয়মকানুন কেন্দ্রীয় এবং রাজাসরকারগুলিতে একই প্রকার । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
কেন্দ্রীয় ও মূল রাষ্ট্রগুলির বিচার-বিভাঁগ ও পরিচালন ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য আছে। 
তাহা ছাড়া, পার্লামেন্টে এককভাবে আইন-প্রণয়ন করিয়া মূল 
রি রাজ্যগুলির সীমানার পরিবর্তন করিতে পারে। এই কাজ 
বরিবার জন্য রাষ্পতিকে যদ্দিও সংশ্লিষ্ট রাজাসরকারের মতামত 
জানিতে হয়, কিন্তু সেক্ষেত্রে রাজ্যসরকারের মতামত গ্রহণে রাষ্ট্রপতি বাধা নহেন। 
কেন্দ্রীয় সরকার কতৃক অন্থমোদিত যে কোন আইন রাজ্যসরকারগুলি পালন করিতে 
বাধ্য হয়। তাহ মা] হইলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজসরকারের কর্তৃত্ব জরুরী অবস্থাকালীন 
ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারে । তত্বের কথ বাদ দিলেও, 
বাস্তবক্ষেত্রে আমর! দেখিতেছি শাসন-বিভাগের সর্বত্রই বেন্দ্রীয় সরকারের গ্রাধান্য । 
সমগ্র দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষার ব্যবস্থা এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির 
জন্য, বিশেষতঃ পীঁচসাল। পরিকল্পনার সাফল্োর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অক্লান্ত প্রয়াস 
ইতত্যার্দি সবই কেন্দ্রীয় সরকারের উপর রাজাসরকাতব্গুলির ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলত' 
স্থচিত করে। এইজন্ভই বল। হয়, ভারতীয় শাসনতন্ত্র কাঠামোর দিক হইতে যুক্তরাষ্্ীয় 
হইলেও, প্রকৃতির দিক হইতে এককেন্দড্রিক | সেইজন্য অধাঁপক হোয়েরে ([210105501 
৬৬17০৪1০ ) ভার্তীয় শাসনতন্ত্র ম্ধদ্ধে মন্তব্য করিয়া বলিয়াছেন যে এই শাসনততন্ 
ইতেছে অর্ধ-পরিমাণ যুক্তরাস্থ্ীয়।* 


৯। (44 ৪5৪6910 0£ £০561171210206 13101) 8 00%91-1609151.-. [00531259009 আ1670 
50003101817 190678] 19889315109] ৮200 % 09067819519 160 9009018%1: 102069%.) 
ড/06৯16--790918]  0058100)610৮ (1951) 0. 18. কিন্তু ভারতীয় শাসনতন্ত্র সম্পর্কে অশ্ঠতম 
বিশেষজ্ত শ্রীহূর্গাদাস বন্থ এই যুক্তি ্বীকার করেন না। তিনি বলেন, "ঢু ০07)8116968020 01 110018 39 
20011097 00615 160.9:8] 200 10076] 0216550961৪ 8 000)0580961010 ০1001, 116 2 10101. 
0 00123005169 86৮০ 01 5 2005৩] 65709, 16 97351)1088 038 0212101]18 10086 10 51):58 ০৫ 
16067561000 00905107091 317697986 09806 60 7১6. [0080000106,5 10, 8880, 00200106700 ০020 
89 09085168700 ০1 10018, ০]. ]. 


১৮৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আমাদের শাসনব্যবস্থা যে সম্পূর্ণভাবে এককেন্দ্রিক নয় এবং যুক্তরাষ্ত্ীয় শাসনব্যবস্থা 
নীতিগুলি যে বেশ কিছু পরিমাণে অন্থস্ছুত হয় তাহার প্রমাথ হইতেছে এই ষে 
কেন্দ্রীয় সরকারে জাতীয় কংগ্রেম এবং কতিপয় রাজ্যে অকংগ্রেপী সরকার একসঙ্গে 
শাসনকার্য চালাইতেছেন। আমরা এই সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে স্বাভাবিক সময়ে 
ভারতের শাসনতন্ত্র: ভারতীয় শাসনতর্ সম্পর্ভাবে না হইলেও যথেষ্ট পরিমাণে 
যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শ এবং  যুক্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থায় পরিণত হইবার চেষ্টা করে। কন্ত 
রে মধ্যে শাসনতন্ত্রেরে মধ্যেই এমন বিধান আছে যাহাতে প্রয়োজন হইলে 
শীসনব্যবস্থ(টি এককেন্দ্রিক করা যাইতে পারে । আমাদের 
শাসনতন্ত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহা ৫৫২টি দেশীয় রাজ্যকে একই 
স্থত্রে গ্রথিত করিয়৷ যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করিয়াছে । ভারতে এই সংহতি 
বজায় রাখিবার জন্য শাসনতন্ত্টটিকে কিছু পরিমাণে এককেন্দ্রিক ন। কর! ছাড়া অন্য 
উপায় ছিল না। 
পার্লামেন্টারী বা মন্্রিসভ। চালিত শাসনব্যবস্থা এবং রাুপতি চালিত 
শাসনব্যবস্থা (1000 09112217761001% 9550৩] ০0৫ 0৮100107010 210 00০ 
[:9510010018] 9550012 0% (0৮০10076170) 2 শাসনবিভাগের সহিত আইন- 
বিভাগের সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়৷ গণতান্ত্রিক সরকারগুলিকে ছুইভাগে বিভক্ত কর! 
হয়। একটি হইতেছে পার্লামেন্টারী ব1 মন্ত্রিসভ! পরিচালিত শাসনব্যবস্থা এবং 
অপরটি হইতেছে রাষ্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থা | মন্ত্রিসভ|চালিত শাসনব্যবগ্কার 
মন্ত্রিসভা আইনসভার নিকট নিজের কাজের জন্য দ্রায়ী থাকেন, এবং আইনসভার 
অধিকার থাকে মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত 
করার। কিন্ত রাষ্পতি-শাসিত সরকারে শাস্নবিভাগের কর্তৃপক্ষকে আইনসভার 
নিকট দ্রায়ী থাকিতে হয় না। | 
মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার বা পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য 
( ঘ০০0০165 01 02 081011917)2176915 100) 0৫ (09%০110000016 ) ৫ পালামেন্টারী 
শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে ইহাতে একজন নামসর্বস্ব শাসন- 
বিভাগের প্রধান (7100181 দ:২০০৮:৮৬ [7০৪9) থাকেন এবং তিনি শাসন-বিভাগের 
প্রকৃত প্রধান (1২০৪] ৮1০০00৮০178) হইতে পৃথক | যিনি নামপসর্বন্থ শাসক 
ব। নিয়মতান্ত্রিক শাসক (0079565961009] 7520), তিনি 
চা চিনা সর্বদা] মন্ত্রিসভার পরামর্শ এবং উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন। 
নিয়মতাভ্ত্রক শাসক হইতেছেন রাষ্ট্রের প্রধান এবং জাতির 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৮৯ 


প্রতীক ; কিন্ত তিনি জাতিকে শাসন করেন না। ইংলগ্ের রাজ! বা রাণী নিয়মতান্ত্রিক 
শাসক, কিন্তু কার্ধক্ষেত্রে তিনি রাজত্বই করেন, শাসন করেন না (76 151805 215৫ 
0099 1500 £০]৮ )। শাসনবিভাগের সমুর্ধয় কাজ সম্পাদন করেন মন্ত্রিসভা এবং 
মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী । ভারতবর্ষে রাষ্ট্রপতি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান, 
প্রকৃত প্রধান নহেন। কারণ ভারতে প্রকৃতপক্ষে একটি পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থা 
প্রবতিত হওয়ায় মন্ত্রিসভার হন্তেই শাসনবিভাগের সমুদয় ক্ষমত। ন্যস্ত। ভারতে 
প্রধানমন্ত্রীই প্ররুতপক্ষে শাসনবিভাগের প্রধান; তাহার নেতৃত্বেই মন্ত্রিসভা শাসন- 
বিভাগের সমুদ্ধয় কাজ সম্পাদন করিয়া থাকে । শাসনিভাগের যিনি নামসর্বস্ব প্রধান, 
তাহার মর্ধাদা অপরিসীম, কিন্ত তাহার প্রকৃত ক্ষমতা নাই। 
পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায়“ বা মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় নামসর্বন্ব প্রধানকে 
পার্লামেণ্টের নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে হয় না। কিন্তু মন্ত্রিসভাকে 
নিজের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। ইহাকে বলা হয় 
মন্ত্রিসভার দায়িত্ব (17401715:01018]  ২9590175101]15 ) | মন্ত্রিসভা যৌথভাবে 
সরকারের নীতি এবং শাসন[বভাগের পরিচালনার জন্য আইনসভার নিকট দায়ী 
থাকেন। যে-সমস্ত দেশে আইন সভার ছুইটি কক্ষ আছে, সেই দেশগুলিতে মন্ত্রিসভাকে 
সাধারণতঃ আইনসভার নিয়কক্ষের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বল। 
যায়, ইংলণ্ডে মন্তিসভাকে হাউস অফ্‌ কমন্সের নিকট দায়ী 
থাকিতে হয়; হাউস অফ লর্সের নিকট নহে । ভারতবর্ষেও 
মন্ত্রিসভা লোকসভার নিকট নিজের কাজের জন্য দায়ী থাকে । আইনসভা! যদ্দি, 
(১) মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থ। প্রস্তাব গ্রহণ করে; (২) মন্ত্রিসভার মতের বিরুদ্ধে 
কোন বেসরকারী বিল অন্থমোদন করে; (৩) মন্ত্রিসভা কর্ভৃক উত্থাপিত বাজেট 
অথব1 অন্ত যে কোন বিল না-মঞ্জুর করে; এবং (৪) মাম্রসভার সহিত পরামর্শ না 
করিয়! অথবা মন্ত্রিসভার মত ন। লইয়! মগ্রিদদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি কমাইয়া দেয়, 
তবে মন্ত্রিভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহ! ছাড়া পালামেণ্টের সদস্যগণ যে কোন 
মন্ত্রীকে সরকারের শাসনবিভাগের কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে পারেন এবং মন্ত্রিগণও 
সেইজন্য জবাবদিহি করিতে বাধ্য । মন্ত্রিগণ পার্লামেণ্টের সদস্যদের অধিকার ভঙ্গ 
হইতে পারে এই জাতীয় কাজও করিতে পারেন না । 
পালামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্ির্দরে পার্লামেন্টের নিকট যৌথ দায়িত্‌ 
(50115005 7২65000910111 ) থাকে, ইহা পূর্বেই বল! হইয়াছে। এই যৌথ 
'দবায়িত্বের তাৎপর্য হইতেছে, যে কোন মন্ত্রীর দোষের জন্য সমগ্র মন্ত্িসভাই দায়ী 


মন্ত্রিসভার দ্বায়িত্র্শালতা। 


১৯5 উচ্চ মাধায়িক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


খাকে। তাহা ছাড়া, সরকারী নীতিতে কোন মন্ত্রীর হয়ত কতিপক্র ব্যাপারে 
ব্যক্তিগত আপত্তি ব মতভেদদের কারণ থাকিতে পারে। শ্িনি 
যৌথ দ্বায়িত্বের তাৎপর্য ৃঁ 
তাহার বক্তব্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে পেশ করিতে পারেন; কিন্তু ষে 
মুতে মন্ত্রিসভা কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠের মতান্ুযায়ী একটি নিদিষ্ট নীতি গৃহীত হইবে, 
সেই সময় তাহার ব্যক্তিগত আপত্তি থাক। সত্বেও তিনি মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত নীতির 
প্রতি পূর্ণ মমথন জানাইবেন এবং পার্লামেণ্টের নিকট সেইজন্য জবাবদিহি করিবেন 
কিংবা পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্বের অংশীদার হইবেন । 
কোন কোন পালামেন্টারী শাসনব্যবস্থায়, যেন উংলগ্ডে, পাপামেপ্টের সার্বভৌমত্ব 
দেখা যায়। আবার কোন কোন পালামেপ্টারী শাসনবাবস্থায়, যেমন ভারতবষে, 
শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য দেখা খায়। পার্লামেপ্টারী শাসনব্যবস্থা! 
হে হইলেই যে পারামেণ্টের সার্বভৌমত্ব থাকিবে তাহা নহে । তবে 
সার্বভৌম রর ১ ৫ 
শাসনবিভাগকে পার্লামেণ্টের নিকট সর্বদ। দায়ী থাকিতে হইবে | 
ভারতবধে পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রিসভাকে নিজের কাঁজের জন্য দায়ী থাকিতে হয়| 
প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ একটি যুক্তরাষ্ট্র বলিয়া এই দেশে শাসনতন্ত্র হইতেছে সার্বভৌম । 
ভারতে শাপনতন্ত্র হইতে শ্রাপ্ত ক্ষমতাবলে পাামেণ্ট আইন প্রণয়ন করে। অবশ্য 
শাসনতন্ত্রে উল্লেখ করা হয় নাই, এই জাতীয় বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমত। 
পার্লামেন্টের আছে। 
মন্ধ্রিপভা-চাঁলিত সরকারে পার্লামেন্টের অংখ্যাগরিষ্ঠ দল মান্ত্রীসভা গঠন করে। 
স্থতরাং মন্ত্রিসভ-চালিত সরকারের একটি প্রধান সর্ত হইতেছে, 
টা যে দ্বল মন্ত্রিসভ। গঠন করিবে সেই দলকে পার্লামেণ্টের নিয়ক্ক্ষে 
শাঠন করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে হইবে। ষর্দ কোন দলই একক 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করিতে পারে এবং যদি দেশে বহুদলীয় 
ব্যবস্থা ()%0161-0215 ১5১০] ) কার্ধকর থাকে, তবে একাধিকদল সম্মিলিতভাবে 
মন্ত্রিসভ। (09911090, 1101505 ) গঠন করিতে পারে। যতক্ষণ পর্যস্ত মস্ত্রিসভ। 
পালণমেন্টকে প্রকৃত নেতৃত্ব দিতে পারে ততক্ষণই মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার সাফল/- 
কোন দলের একক জনক্ভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে পারে । এইজন্য মন্ত্রিস৬।র 
জারা হাতে এমন ক্ষমত। থাক দরকার, ষে ইচ্ছা করিলে প্রধানমন্ত্রী 
পীর লাতি নামস্নন্ষ শাসককে দিয়া পালণামেন্ট ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন। 
হইতে পারে এখানে উল্লেধ করা যাইতে পারে, ১৯৭* সালের ডিসেম্বর মাসে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্ট্রপতি ভারতের লোকসভা। ভাঙ্গিয়া দিয়া নি 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৯১ 


সময়ের একবংসর আগেই পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দ্িয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী 
নেতৃত্বে পালমেপ্টারী শাসনব্যবস্থার ইহা অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য | 

মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের মন্ত্রিদের মধ্যে একই রাজনৈতিক বিশ্বাস ও চিস্তাধার।, 
সংহতি এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আন্মগত্য (+1020002077610, 
50119911, 210 ০012000)0 10591 00 056 01316. ) 
থাকা দরকার । সি. এফ, রং (0. চা. 90:07 ) বলেন, যদি দল-ব্যবস্থ1! ক্যাবিনেটকে 
ইহার একাত্মক রূপ প্রদান করে, তবে প্রধানমন্ত্রী ইহাকে সুসংহত করেন ।১* মন্্রিসভার 
ধাহার। সদন্ত তাহাদের মকলকেই আইনসভার সদস্য হইতে হয়। ভারতীয় শাসন- 
তন্ত্রের ৫ নম্বর ধারার ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে বল! হইয়াছে ষে কোন মন্ত্রী যদি একাদ্িক্রমে 
ছয় মাসের জন্য পালণমেণ্টের সদস্য ন। থাকেন, তবে তিনি আর মন্ত্রীপদে আঁবস্ঠিত 
থাকিতে পারিবেন না। পালণমেন্টারী শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রও দেখ! যায় 
(যেমন, ইংলগড ), আবার যুক্তরাষ্ট্রেও দেখ! যায় (যেমন, ভারতবষ )। 

পালণমেপ্টারী শাসনব্যবস্থার আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্টা হইতেছে এই যে 
ইহাতে বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে । যে দেশে মাত্র ছুইটি রাজনৈতিক দলই 
পালণমেণ্টের ক্রিয়াকলাপকে নিয়ন্ত্রিত করে (যেমন ইংলও্), অর্থাৎ, যে দেশে 
পালণমেন্টীয় রাজনীতিতে আমর! ছ্ি-দলীয় ব্যবস্থা (8128: 9550০] ) দেখিতে 
পাই, সেই দেশে বিরোধী দলের ভূমিক1 খুবই গুরুত্বপূর্ণ । পালণমেণ্টারী শাসনব্যবস্থা 
তখনই সার্থক হয় যখন বিরোধীদল মন্ত্রিসভাকে সরকারী নীতি নির্ধারণে বিশেষভাবে 
. প্রভাবিত করিতে পারে। বিরোধীদল যত শক্তিশালী হইবে, 
বিরোধী দলের | ও 
সংহতি অস্তিত তত ক্যাঁবিনেটের একনায়কত্ব (081517)60 10106500157010 ) 

প্রতিহত হইবে । গণতান্ত্রিক শাঁসনব্যবস্থার অংশ হিসাবে 

বিরোধী দলেব অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য ।১১ 

ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দলকে বিশেষ মর্যাদ। দেওয়! হয় এবং এইজন্য 
ব্রিটিশ হাউস অফ. কমন্সের বিরোধী দলকে “13 (7761) 175141০5055 1058] 
01000951101)” বল। হয়। 


পার্লামেন্টারী অথবা মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের গুণাবলী (2160 


বস্ত্রিদভার সংহতি 
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(8886106) 0080516 ]০1” অথবা আঙ্গুলের গাঁট বলিয়া! অভিহিত, 
করিয়াছেন; কারণ এই ধরণের সরকারে শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগ অঙ্গাঙ্গীভাবে 
জড়িত থাকে । সরকারের এই ছুইটি বিভাগ পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে সম্পকিত। 
মন্ত্রিসভা-চালিত শাপনব্যবস্থ! সরকারের এই ছুইটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, 
এবং ছুইটি বিভাগের স্জনীশক্তিযুলক পারস্পরিক ক্রিয়া একটি স্থ্দক্ষ জঅরকার 
গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক ।১২ 
এইধরণের অরকারের পালণামেণ্টের ভিতর মান্্রসভার উপস্থিতি এবং মন্ত্রিদের 
পক্ষে পালমেণ্টের সদ্য থাক] বাধ্যতামূলক থাকায় পালামেণ্টও আইন প্রণয়নে, 
শাসনবিভাগের নিকট হইতে নেতৃত্ব পায় এবং ইহাতে সরকারের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে 
দেশের শামনকার্ধ চালাইবার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করা অন্ভবপর। 
মন্ত্রিদের পক্ষেও পালণমেণ্টের অধিবেশনে উপস্থিত থাকায়, বিতর্কে অংশগ্রহণ করায়, 
এবং বিরোধীদলের ও নিজের দলের সদস্যদের ঘনিষ্ঠ সংস্পশে থাকায়-_-আইনসভায় 
গ্রকা(খত মতামত এবং জনমত সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাঁক। সম্ভবপর হয়।:৩ স্তরাং 
মন্ত্রিসভাচালিত সরকারের সাধারণ শাসনের স্বরূপ বজায় থাঁকে। 
মন্ত্রিসভা চালিত যদি কখনও মন্ত্রিসভা পালণমেণ্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
89১2 ৮৮ করিতে পারে অথব1 যদি কখনও কোয়ালিশন সরকার ভাঙ্গিয়! 
যায় তবে পালণমেণ্টের পুননির্বাচন অন্থষিত করিয়া জনসাধারণের 
মতামত জানিয়া লইবার স্থযোগ পালামেণ্টারী সরকারের থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ, সরকারের সহিত সামঞ্ন্য বিধান করার ক্ষমতা মন্ত্রিসভা-চালিত 
সরকারের একটি বিশেষ গুণ। হযদ্দি জনমতের প্রতি লক্ষ্য ন। রাখয়া! কোন মন্ত্রিসভ।, 
কাজ চালাইতে থাকে তবে জনমতের চাপে পালণমেণ্টের পক্ষে একটি মন্ত্রিসভার স্থলে 
অপর একটি সরকার যাহাতে গঠিত হয় সেই ব্যবস্থা করা সম্ভবপর । এইভাবে 
সরকারের নমনীরতা . অনেক সময়ে যেকোন মন্ত্রীর অথবা প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তন কর! 
এবং সমন্বয়ের সহিত যাইতে পারে । ইংলগডে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় চেম্বারলেনের 
নাত পরিবর্তে চাচিলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ক্র! দেশের স্বার্থে ই 
প্রয়োজন ছিল। পরবত্কালে এণ্টনী ইডেনের স্থলে ম্যাকমিলান এবং ম্যাকমিলানের 
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বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৯৩ 


স্থলে ডগলাস হিউমের প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হওয়াও সরকারের স্বার্থে প্রয়োজন 
ছিল। এইজন্য বেজহট মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের নমনীষতাকে একটি প্রধান গু৭ 
বলিয়৷ বর্ণনা করিয়াছেন । 

তৃতীয়তঃ, পালণমেণ্টারী সরকারে ধাহারা মন্ত্রিসভার সদশ্য হন তীহারা প্রতোকেই 
রাজনীতিক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়। মন্ত্রী হন। স্থৃতরাং 
দেশের লোক কী চায় এবং সরকারেরর ক্ষমতা ও কাজের 
কোথায় সীমারেখা থাকা উচিত সেই সম্বন্ধে তাহারা যথেষ্ট 
অবহিত থাঁকেন। রাষ্পতিশাসিত সরকারের এই গুণটি খুব কমই থাকে 1১+ 

চতুর্থতঃ, ইংলগ্ডে যে মন্ত্রিসভা-চালিত সরকার গঠিত হইয়াছে ইহাতে গণতত্বেব 
সহিত রাজতন্ত্রের সামগ্তন্য বিধান কর। হইয়াছে । নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বজায় 
রাজতন্ত্র ও গণতমেব. রাখিয়। যদি ইংলগুকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা। অক্ষুণ্ণ রাখিতে 
মধ্যে সংহতি সাধন. হইত তবে পাঁলামেপ্টারী শাসনব্যবস্ত। প্রবর্তন করা ছাড়! কোন 
বি বিকল্প পন্থা ছিল না। সর্বশেষে, মন্ত্রিসভাচালিত সরকারে 
জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার সম্প্রসারণ হয় । দলীয় বাবস্থ! ছাড়া পালণমেন্টারী 
সরকার চলিতে পারে না। দলীয় বাবগ্চ। যত উন্নত হয়, পালণমেন্টারী শাসনব্যবস্থাও 
তিত উন্নত হয়। দলীয় ব্যবস্থার উৎকর্ষ নির্ভর করে নাগরিকর্দের রাজনৈতিক শিক্ষার 
উপর । মন্ত্রিসভাচালিত সরকার যত সুদক্ষ হয় এবং 1বরোধী দলগুলি যত দৃঢ় 
ও সংহত হয়, দলীর ব্যবস্কাও তত উন্নত হয় এব” ইহা নাগরিকদের রাজনৈতিক 
সচেতনতা বাঁভাইয়! দেয় । 

মন্ত্রিসভাচালিত সরকারের ত্রুটি (10270720165 0 60. 081)৩, 
35502]. ) 8 মান্ত্রসভা-চালিত সরকার ক্রটিমুক্ত নয়। প্রথমতঃ, মন্ত্রিসভাচালিত 
সরকারের অন্ততম ক্রটি হইতেছে এই যে ইহাতে সরকারের 
ক্ষমতাঁর স্বতন্ত্রীকরণ হয় না। মন্ত্রিসভ। শুধু যে শাসন বিভাগেরউ 
প্রকৃত প্রধান তাহ নহে, ইহ। পালণমেণ্টকেও নেতৃত্ব প্রদান 
করে। এমন কি প্রয়োজনঝোবে মন্ত্রিসভ। পালণামেণ্টের নিয়কক্ষ ভাঙ্গরা দিয় 
পুনরায় সাধারণ নির্বাচনে ব্যবস্থা করিতে পারে। এই জাতীয় সরকারে বিচার 


অস্ত্রদদের অভিজ্ঞতার 
গুরুত্ব 


ক্ষমতার স্বতশ্বীকরণের 
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১৪। এই প্রসঙ্গে মাফিন যুক্তরাষ্ট্রের বাষ্টপতি এবং হিটিএ কাবিনেটের উল্লেখ করিয়া লাঙ্বি বলিয়াছেন, 
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বিভাগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। সেইজন্য ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতার স্বতশ্ত্রীকরণের 
অভাবে আইনসভার নিকট মন্ত্রিসভার দায়িত্বশীলতা মূল্যহীন | 

দ্বিতীয়তঃ, এই ধরনের সরকার মন্ত্রিসভাকে শ্বৈরাচারীতে পরিণত করিতে গারে। 
ং্যাগরিও দল মন্ত্রিসভা গঠন করে এবং ইহার পর দলীয় শংখল! এত কঠোরভাবে 
অনুস্থত হয় যে প্রকৃতপক্ষে পালণীমেণ্ট কোঁন অবস্থায়ই 
মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না । পালণমেন্টের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠের শাসন এবং সংখ্যালঘিষ্ঠের বিরোধিত। এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সদস্যের কঠোর 
নিয়মাঙ্ষবতিতা এই জাতীয় সরকারের বৈশিষ্টা। ইহাতে মাব্ত্রসভারই সর্বময় কর্তৃত্‌ 
কানন প্রতিফলিত হয়। লঙ হিউয়াট €1],01থু ০৬০৮) ইহাকে 
ক্রট হিস।বে দেখা নয়া স্বৈরাচার (িতভ্ 1)559090151) ) আখ্য। দিয়াছেন। 
পর গলণমেপ্টারী সরকার খুবই নমনীয়। কারণ একটি মন্ত্রিসভার 
উপর ষদি পালামেণ্টের আস্থার অভাব দেখা যায় তবে অপর একটি মন্ত্রিসভা গঠিত 
হইবে। বিশেষতঃ, পালামেপ্টে কোন দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন না করিতে 
পাঁরিলে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার প।রবর্তন হইতে পারে; ইহাতে সরকারের স্থাযরত্ব নষ্ট 
হয়। স্থশামনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় হইতেছে দীর্ঘকাল ধাঁরয়| অন্ত সরকারের 
একটি দৃঢ় শামননী।ত। কিন্তু মান্ত্রসভা-চালিত সরকারে ইহ! দেখা যায় না। 

ততীপ্ততঃ,১ কোন কোন ক্ষেত্রে অভিযোগ কর। হয় যে মান্ত্রভার সদস্যগণ হয়ত 
গনপ্রয় নেতা হইতে পারেন, কিন্তু তাহারা যে স্থ্ক্ষ শাসক হইবেন এমন কোন 
নিশ্চয়তা নাই । যাহারা জনসাধারণের মধ্যে কাজ করেন 
তাহারা নিবাচনের সময়ে জনসাধারণের নিকট হইতে ভোট 
পান। কিন্তু এইজন্য সরকার গঠিত হইবার পর তীহারা যে 
সুদক্ষ মন্ত্রী হিসাবে কাছ,করিতে পারিবেন, এমন কোন নিশ্ম্তা নাউ 

চতুর্থ, অনেকগুলি বাজনৈতিক দল থাকিলে পালমেন্টারী শাসনব্যৰ গার 
রাজনৈতিক স্কিতশীলতা ষে অনেক সময় নষ্ট হয় তাহা অস্বীকার কর] যায় না। 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে পর ভারতে নঘ়টি রাজ্যে অক্গংগ্রেদী সরকার গঠিত 
এনেকগুনি াভনৈঠিক হইলে বভিন্ন রাজনৈ।তিক দলের সদল্সর্দেন মধ্য দলত্যাগের 
দলের +প্ডিতব পাল? হ।ডক দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন আইনসভার অদশ্যদদের 
মেন্টাগী শাসনবাবস্থার 
স্বিতশীলতা নষ্ট হইতে অনবরত দলত্যাগের ফলে কোন কোন রাজ্যে গণতন্ত্র একটি 


পারে প্রহসনে পরিণত হয়। ইহার ফলে তখন ছয়টি রাজ্যে রাষ্্পত্তির 
শাসন প্রবর্তন করিতে হইয়াছিল । 


লহ ন্বেরাচার 


দগতার দিক হঠতে 
সমালোচ5শা 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৯৫ 


উপসংহার--যিও প্রা্লমেণ্টারী সরকারের বিরূপ সমালোচনা! করা হইয়াছে 
তবুও বর্তমানকালে পার্লামেপ্টারী সরকার খুবই জনপ্রিয় । ইংলগ্ডের মত গণতন্ত্ের 
এঁতিস্ব অপর কোনি দেশে নাই। ইৎলগ্ডেই মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের কার্ধকারিতার 
শ্রেষ্ঠ নির্শন আমর। দেখিতে পাই । ভারতে ৪ এই জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছে । এই জাতীর সরকারের খে সকল ক্রটি-বিচ্যতি আছে, সেইগুলি 
সংশোধনের অতীত নহে। এই জাতীয় সরকারে ক্ষমতার স্বতশ্রীৰকরণ নীতি 
অন্কস্তত হয় না বলিয়া যে অভিযোগ কর হয়, তাহার উত্ভারে বলিতে হয় বর্তমানকাঁলে 
কোন দেশেই সঠিকভাবে এই নীতি অনুস্ত হয় না। অথচ ইংলগু এবং ভারতের 
জনগণ সর্বাধিক পরিমাণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ভোগ করেন। এই জাতীয় সরকারে 
দীর্ঘদিন ধরিয়া কোন নীতি অন্থুস্তত হয় না অথব। সরকারের স্থিতিশীলতা থাকে না,_ 
এই ধরনেব অভিযোগ যে সর্বদা গ্রহণযোগা নহে, ভারতের পারামে্টারী সরকারের 
অভিজ্ঞতাই ইহ! প্রমাণ করে। 
পালপমেন্টারী শাসন ব্যবস্থার সাফল্যের শর্ত (69০04151905 £0£ 01১০ 
3000৩450410 19071120701) 00 355১০)  পালাষেণ্টারী শাসনব্বস্থার 
সাফলোর ছন্া প্রধান এত হইতেছে একটি গুগগিত বিরোধীদল , যদি একাধিক 
বিরোধী দল থাকে, তবে তাহাদের এক্যবদ্ধ হওয়া একান্ত 
রা 5 প্রয়োজন । কাব্ণ সুগঠিত এবং এক্যবদ্ধ বিরোধীদল ন। 
থাকিলে এবং সেই দলের এক্তি অন্ততঃ সরকার পক্ষীয় দলের 
সমপর্যায়ে না হইলে মন্ত্রিসভাচালিত সপকার স্বেচ্ছাচারী হইস্বা যাইতে পারে। 
ধক্যবদ্ধ বিরোধী পক্ষ সরকাবের সমালোচন। করিয়া জনমূৃতকে সবদ1 সচেতন রাখিতে 
পারে এবং সরকারপক্ষীয় দলের শ্বৈরাচার বন্ধী কনিতে পারে। পালামেণ্টারী 
শাসনব্যস্থার সাফল্যের জন্য বেশী রাজনৈতিক দল খাক। াঞ্ধনীয় নহে। দলীয় 
শাসনব্যবস্থা! দৃঢভিতির উপর গ্রাপিত হইলে পালামেন্টাবী শাসনবাবগ্ঠাও স্থঘট ভিত্তির 
উপর প্রতিষিত হয়। জনসাধারণের রাজনৈতিক জ্ঞান থাকাণ্ড পালণমেণ্টারী 
শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । কেননা জনসাধারণের যে সমস্ত 
প্রতিনিধি পালামেন্টে নির্বাচিত হন তাহাদের মধ্য হইতে মানস গঠিত হয়। 
স্বতরাং কী ধরনের প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর 
করে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনা ও দূরদশিতার উপর | এক্ষেত্রে ইহাও 
উল্লেখযোগ্য যে মনত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য দ্বি-্দলীয় শাসন 


ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় । 


১৯৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রপতি-শাসিত শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্ত (7526065 ০£ 016 চ06- 
967091 35506] 0৫ ৫০৬10107610) 2 রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের শাসনবিভাগ- 
রাষ্পতি আইনসভার এবং আইনবিভাগ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত নহে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
সদস্ত নহেন, এবং শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারের প্ররুষ্ট উদাহরণ। এই 
৮585 জাতীয় সরকারে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, অর্থাৎ রাষ্ট্রপতি এবং 
তাহার অধস্তন সচিবগণ আইনসভার সন্ত নহেন কিংবা আইন- 
সভার নিকট নিজেদের কাজের জঙ্ দায়ী নহেন। শাঙ্সন বিভাগের প্রধান কতদ্দিনের 
জন্য ত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, তাহা নিরূপপ করার ক্ষেত্রেও শাসন বিভাগ 
রা আইনসভার উপর নির্ভরশীল নহে। ক্যাবিনেট প্রথার মহিত এই 
নান ও প্রত. জাতীয় সরকারের এইখানেই পার্থক্য ।৯* এই জাতীয় সরকারে 
। ু £2১ ০ 
শাসনাবভাগের যিনি প্রধান, তিনি একাধারে নামসর্ধস্ব প্রধান 
এবং প্ররুত প্রধান । আইনসভার ঘার। তাহাকে পদচ্যুত করান যায় না। সি. এফ, 
্ং-এর ভাষায় তিনি হইতেছেন “80 91506০50169] 53:900615০ 01070591010 7১9 
00০ 2০050] 01 চা৮ 10 015$-৪৮| 
তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে একটি ক্যাবিনেট থাকিতে পারে (যেমন 
মাকিন যুক্তরাষ্টে আছে), কিন্ত সাধারণতঃ সেই ক্যাবিনেটের 
রাষ্ট্রপতি দান খাকেন গণ.আইঈনসতী নহেন কিং ঈনসভার নিকট 
জন্সাধারশেব নিকট. সশ্তিগগ আঙনগজান ৪ াহ্ন কির সভিনযভার 
এবং নিধাটিত ভন দাঁরী নহেন। ক্যাবিনেটের সদন্তগণ দায়ী থাকেন রাষ্ঈপতির 
জনগণের একটি ২ ৮২ টু 
নির্বাচনী সমস্থ কর্তৃক. নিকট । রাষ্ট্রপতি দায়ী থাকেন জনসাধারণের নিকট । জনসাধারণ 
দ্বার। নির্বাচিত একটি নির্বাচনী অংশ্বা (51060741 00119 ) 
দ্বার! রাষ্্রপতি নির্বাচিত হন। 
চতুর্থতঃ, রাষ্পতি-শাসিত সরকারে যতট| সম্ভব সরকারের ক্ষমতার স্বতন্্রীকরণ 
করার চেষ্টা করা হয়। নে ক্ষমতার স্বতন্বীকরণ সম্পূর্ণভাবে কোঁন দেশেই সম্ভব 
যতটা সমর ক্ষমতার. তয় নাই | এমন কি মাকিন যুক্তর্াষ্ট্রে৪ পরোক্ষভাবে রাষ্রপতিকে 
্বতন্ত্রীকরণ করার অনেক ব্যাপারে কংগ্রেসের উপর, বিশেষতঃ সিনেটের উপর, 
০০ নির্ভর করিতে হয়। মাঁকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রা্রপতি 


১৫। “1055 0৯৭ 999: 051169.11051011018] 005011)009116 23 0010671510170611191190 
102 020012000০2 78101812001 2956610708106ত 9 ৮0০6 না 9660 হও 03101 0109 সল0061%ও 
(1001001776 1006 0009 1090 01 1170 30560 20. 1019 10110196918) 13 0921861601102%115 
10007000616 01? 600 19219156000 10. 1880906 6০ 608 0080100 01 17018 0: 6061 6000: &00. 
12597001031)0]9 ১০ 16 102 পঠাদ ০0০ 0৮০1: 0০110065]0০1165,- 00562, 12900100951 9019109 800, 
00820106716 1১, 1] 0 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৯৭ 


'ষে সমস্ত উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের নিয়োগ করেন তাহাদের নিয়োগ অনুমোদন 
করে দিনেট। অবশ্য সিনেট ভদ্রতা করিয়া ( “92786010181 ০০৪:০০৪৮” ) রাষ্ট্রপতি 
কতৃক কোন ,বিশেষ সরকারী কর্মচারী নিয়োগে বাধা দেয় না । কিন্তু যদি সিনেট 
এই ব্যাপারে কখনও রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করে, তবে রাষ্ট্রপতি অসহায় বোধ করেন। 
অর্থসংক্রান্ত বিল মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উভয় কক্ষের উপর এবং আত্তর্জাতিক 
সন্ধি ও চুক্তি, এবং যুদ্ধ খোষণার ক্ষেত্রে সিনেটের উপর রাষ্ট্রপতিকে নির্ভর করিতে 
হয় ।১৬ তবে রাষ্ট্পতি-শাসিত সরকারে বিচারবিভাগের যতটা! সম্ভব স্বাধীনতা বজায় 
রাখা হয়, এবং শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীরুত হয়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্টপতি শাসিত 
'স্রকারে আমরা ক্ষমতার স্বতশ্ত্রীকুরণ নীতির পরিবর্তে “নিয়ন্থণ ও ভারসাম্যের 
( 076015 21)0 2191)0০ ) নীতি দেখিতে পাই । 

রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে এমন অবস্থারও হৃষ্টি হইতে পারে যে রাষ্ট্রপতি যে 
রাজনৈতিক দলের সদস্য, সেই দল হয়ত আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিতে 
পারিল না| মাকিন যুক্তরাষ্টে আইসেনহাওয়ার যখন প্রজাতন্ত্রী দলের (২০901011090 
[81 ) পক্ষ হইতে রাষ্পতি নির্ধাচিত তন তখন সনেটে গণতন্ত্রীদলের 
(10600090905 025 ) সংখ্যাগরিষ্ঠত। ছিল। তবুও রাষ্পতিশাসিত সরকারের 
ঠক্ষে শীসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধো থে সহযোগিত। থাকে না তাহা নহে। 

রাষ্টপতি-শাসিত সরকারের গুণ (1৬61050010০ 01051027610] 
১59০০) ০0£ 90৬17109170) 2 রাষ্টপতি-শাসিত সরকারের প্রধান গুণ হইতেছে 
ইহার স্থায়িত্ব । দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকিলে 
পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থায় সেখানে স্থায়ী সরকার গঠন করা 
কঠিন হ্ইয়! পড়ে, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে সেখানে স্থায়ী সরকার গঠন করা 
-সম্ভবপর | 

দ্বিতীয়তঃ, রাষ্্রপতি-শাসিত সরকারে শাসনবিভাগ এবং আইনবিভাগের মধ্যে 
টি সংঘাতের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। কেনন!, এই ধরনের শাসন- 
টা [ব্যবস্থায় সরকারের উভয় বিভাগের ক্ষমতা এবং কার্ধাবলীর 
শালনবিভাগের মধো সীমারেখা করিয়া দেওয়া হয়। ব্বতন্ত্র ক্ষমতার গণ্ডীর মধ্যে 


9 সরকারের বিভিন্ন বিভাগ কাজ করে বলিয়া এই ধরনের সরকারে 
শাসনবিভাগের দক্ষতা বিশেষভাবে বুদ্ধি পায়। 


'নরকারের গ্াযিত্ব 


১৩। এজগই লান্কি বলেন ”07081060 05 £06 9870909, 606 51008110510 10659308226 18 ঈ 981102 
405. 8 00 0103:092 00680,, 
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তৃতীয়ত, জরুরী অবস্থায় রাষ্্রপতি-শাসিত সরকার বিশেষ উপযোগী । কারণ 
জরুরী অবস্থায় দ্রুততার সহিত সরকারকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়, এবং 
সেই সময়ে সরকারের সমুদয় নীতি নির্ধারণ করিবার জন্য যদি প্রকৃত ক্ষমতাশালী 
একজন রাষ্পতি থাকেন, তবে দেশ বিশেষভাবে উপকৃত হয় । 
চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রের ভিতরে অনেকগুলি রাজনৈতিক দল থাকিলে মন্ত্রিসভা-চালিত 
শাসনব্যবস্থা কার্কর কর! অস্থুবিধাজনক হইয়া পড়ে। কারণ, সেই অবস্থা 
পার্লামেণ্টে কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠন 
বার পক্ষে করা অস্থবিধাজনক হইয়া পড়ে। রাষ-পতিশাসিত শাসনব্যবসায় 
এই সমস্তার স্ষ্টি হয় না। রাষ্ট্রপতি একটি নিদিষ্ট সময়ের জন্ত 
দেশের শাসন কাজের ভার গ্রহণ করেন। 
রাষ&টপতি-শাসিত সরকারের ক্রুটি (10210611650: (11০ 15510616191 
55565610 ০৫ ০9ড210072156 ) 2 প্রথমত, রাষ্ট্পতি-শাঁসিত সরকারের একাটি বিশে 
ক্রটি হইতেছে এই ষে এই জাতীয় সরকারের শাসনবিভাগ এবং 
রি সি আইনবিভাগের মধ্যে সংঘাতের সম্ভাবন৷ খুব বেশী। মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই আমরা দেখিতে পাই, যদি াকিন কংগ্রেস, 
বিশেষতঃ সিনেট, রাষ্পতির সঙ্গে সহযোগিতা না করে তবে অনেকক্ষেত্রেই রাষ্পত্িকে 
অন্থ্বিধায় পড়িতে হয়। 
দিতীয়তঃ, যদ্দি কখনও আইনবিভাগ এবং শাঁসনবিভাগের মধ্যে সংঘাতের সৃষ্ট 
হয় এবং যদি রাষ্ট্রপতি একনায়কের ন্ায় নিজের খুশীমত শাসনকাজ চালাইয়! যান, 
তবে দেশে কুশাসনের আশংক] থাকে, স্বৈরাচারিতারও সম্ভাবন। 
থাকে। বিশেষতঃ, রাষ্ট্পতিশাসিত সরকারে শাসনতন্ত্র লংঘন না 
কর পর্যস্ত রাষ্ট্রপতিকে নিজের কাঁজের জন্য কাহারও নিকট 
জবাবদিহি করিতে হয় না । ইহাতে ন্বেরতন্ত্রের সম্ভাবনাকেও উড়াইয়। দেওয়া যায় ন। ৷ 
তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপতি-শাসিত সরকারে দায়িত্বের অবস্থান নির্ণয় কর] খুবই কঠিন। 
পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টকে নেতৃত্ব 
প্রদান করে। কিন্তু রাষ্্রপতি-শাসিত সরকারে আইন-বিভাগ 
রাষ্্রপতি-শাসিত 
সরকারে আইনপ্রণরনে যেভাবে আইন প্রণয়ন করে, তাহা রাষ্ট্রপতির পক্ষে সর্বদা 
রাষ্ট্রপতির ইচ্ছা অনুহৃত গ্রহণযোগ্য না-ও হইতে পারে। তাহ। ছাড়া, আইন প্রণয়নের 
মনিব দ্বায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আইনসভার উপর অপিত হওয়ায় রাষ্ট্রপতির 
পক্ষে নিজের ইচ্ছানুষায়ী আইন প্রণয়ন করা সম্ভবপর নহে। 


ইহাতে শ্বৈরাচারিতার 
সম্ভাবন! থাকে 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ১৯৯ 
ভারতে সরকারের শ্বরূপ,- রাষ্টরপতি-চালিত ন! মন্্রিসভা-চালিত % 


( বও16 0: 076 [00197 30ড10)106010067016510617618] 0: 981119- 
0761)0215 ?)$ ভারতে আমরা যে ধরনের সরকার দেখিতে পাই তাহা হইতেছে 
মস্ত্রিসভা-চালিত সরকার অথবা সংসদীয় গণতন্ত্র (09111710010215 10610001805 )। 
ষদ্দিও ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হইতেছেন একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, তবুও রাষ্ট্রপতি-চালিত 
শাসনব্যবন্থ|! আমাদের দেশে প্রবতিত হয় নাই। কারণ, বাষ্রপতি সব কাজেই 
প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী চালিত হয়। দেশের প্রকৃত শাসনভার 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত এবং প্রধানমন্ত্রী হইতেছেন সরকারের প্রকৃত প্রধান (7691 
1680 0£ 01০ 30৮61080061) )। আমাদের দেশে রাজ্যসরকারগুলির ক্ষেত্রেও 
মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থ! প্রন্লিত হইয়াছে এবং সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল ধারা 
অন্থসরণ করিবার ব্যবস্থা! শাসনতন্ত্রে কর। হইয়াছে । 


মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের যে-সব বৈশিষ্ট্য থাক।.প্রয়োজন সবগুলিই ভারতে আমর 
দেখিতে পাই। এমন কি জাতীয় জরুরী অবস্থা! চল! কালে অথবা কোন রাজ্যে 
রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবতিত হইলেও রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং তাহার মন্ত্রিসভার পরামর্শ 
ও উপদেশ অনুযায়ীই রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে সব কাজ করিয়। থাকেন। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
আমরা যে ধরনের রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকার দেখিতে পাই, ভারতে তাহা নাই। 
ভারতে বুটেনের ন্যায় পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থা! প্রবর্তিত হইয়াছে। পার্লামেপ্টারী 
গণভঙ্কে পার্লামেন্টের সহিত মন্ত্রিঘভার যে সম্পর্ক থাকে, ভারতেও তাহা অন্ধস্যত 
দ্র পক্ষে পাস. হইয়াছে। মন্ত্িগণ পার্লামেপ্টের যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে 
মেন্টের নদস্তপঘ পারেন। মন্ত্রা হওয়। কালে তাহার! যদি পার্লমেণ্টের সদস্য ন 
আগরিহার থাবেন তবে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হইবার ছয় মাসের মধ্যে তাহাদের 
পাঁলামেণ্টের সদস্য হইতে হয়। প্রত্যেক মন্ত্রীই পার্লামেণ্টের যে কোন কক্ষের 
অধিবেশনে উপস্থিত থাকিয়া বিতর্কে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন। পালণামেণ্টের 
সদস্যগণ ষদি সরকারের নীতি অথব1 কাজকর্ম সম্বন্ধে মন্ত্র্দের কোন প্রশ্ন করেন, তবে 
মন্ত্রিগণ সেই প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য। তবে তিনি যে কক্ষের সদস্য, শুধু সেই কক্ষেই 
ভোট প্রদ্ানকালে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, অন্য কক্ষে তিনি বিতর্কে অংশ গ্রহণ 
করিতে পারিলেও ভোট প্রদানে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন না। 


মন্ত্রিগণ সোকসভার নিকট সরকারের কাজের জন্য যুক্তভাবে দ্বায়ী। রাষ্ট্রপতি 
কখনও এজন্য দায়ী থাকেন না। ক্যাবিনেটের সদশ্তগণের অধিকাংশ সম্মিলিতভাবে 
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ষে নীতি গ্রহণ করেন, সেই নীতি সব মস্ত্রিকেই গ্রহণ করিতে হয় এবং অশ্ুসরণ করিতে 
হয়। যদি কোন মন্ত্রী ইহার বিরোধিত। করেন, তবে তাহাকে 
পদত্যাগ করিতে হয়। অবশ্ব তিনি লোকসভার স্পীকারের 
সম্মতি লইয়া পদ্বত্যাগের কারণ সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করিতে পারেন। নৃতন শাসনতন্ত্র 
গৃহীত হইবার পর যখন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ভক্টর সি. ভি. দেশমুখ অন্যান্য ক্যাবিনেট 
সদস্তগণের সহিত মতভেদ হওয়ায় পদত্যাগ করেন, তখন তিনি পার্লামেন্টে তাহার 
পদত্যাগ সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করিয়াছিলেন । ইংলগ্ডের অন্ুকরণেই আমাদের দেশে 
মন্ত্রিদের লোকসভার নিকট যৌথ দায়িত্বের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। 

লোকসভায় অনাস্থা 
পারের প্রভা লোকসভার অন্ততঃ ত্রিশ জন সদস্য মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা- 
জ্ঞাপক প্রস্তাব আনিতে পারেন এবং যদ্দি এই প্রস্তাব লোকসভা 
কর্তৃক অনুমোদিত হয়, তবে মন্ত্রিগণ পদত্যাগ করিতে বাধ্য থাকেন। পার্লামেণ্টের 
সদস্যগণ সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে মন্ত্রিদের বিভিন্ন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, 
এবং মন্ত্রিগণও সেইগুলির জবাব দ্দিতে বাধ্য । যদি কোন বেসরকারী বিল মন্ত্রিদদের 
আপত্তি সত্বেও লোকসভ। কর্তৃক অনুমোদিত হয়, অথব। মন্ত্রিদের প্রস্তাবিত কোন বিল 
যদি পার্লামেন্ট অন্নুমোদন না করে, অথবা মন্ত্রিদের সম্মতি ব্যতীত যদ্দি লোকসভা 
মন্ত্রিদের বেতন কমাইয়া দেয় তবে মন্ত্রিগণ তাহা! নিজেদের উপর আইনসভার অনাস্থ। 
বলিয়৷ মনে করেন এবং সেইক্ষেত্রে তাহার! পদত্যাগ করেন । সংসদীয় গণতন্ত্রের ইহাই 
প্রথা । সরকারী আয়-বায়ের ক্ষেত্রেও মন্ত্রিসভা পালামেণ্টের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার . 
করে। অবশ্য শুধু প্রভাব বিস্তার নয়, এই ব্যাপারে যে মন্ত্রিসভা অপরিসীম ক্ষমতার 
অধিকারা মেকথ| বলাও অসঙ্গত হইবে না| সরকার কোন ব্যয় অথবা কর ধার্য 
করিতে পারেন তখনই যখন এই বিষয়ে পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করেন। অর্থ- 
সংক্রান্ত বিলে রাজ্যসভার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, কারণ 
লোকসভার অন্থমোদনকে রাজ্যসভা বাতিল করিতে অথবা সংশোধন করিতে পারে 
11 অর্থাৎ এই ব্যাপারে প্রকৃত ক্ষমতা লোকসভার । অন্যভাবে বল! যায় 
আরপ-বাযের ব্যাপারে লোকসভাই আয়ব্যয় নির্ধারণের ব্যাপারে মন্তরিদের পরিচালিত 
মন্ত্রিসভার প্রাধান্তা  করে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে লোকসভা 
০0585 পরোক্ষভাবে মন্ত্রিসভা কর্তৃকই এই বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন 
অর্থসং্রান্ত বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ছাড়া লোকনভায় উত্থাপিত হয় না। অর্থাৎ 
রাষ্ট্রপতি মস্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অন্ুসারেই কোন অর্থসংক্রান্ত বিলের উতাপনে 
অনুমতি দান করেন। আবার মন্ত্রিপরিষদের দলীয় সদশ্ত-সংখ্যার জোরেই উক্ত বিলটি 


যৌথ দ্বায়িত্ব 


বিভিন্ন ধরনের মরকার ২০১ 


লোকসভায় অন্থমোদন করাইতে তাহাদের মোটেই অস্থবিধা হয় না। আবার 
'এমন কতিপয় সরকারী ব্যয় আছে যাহা লোকসভার ভোটে রদবদল হয় ন1। 

ষদি কখনও এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ষে লোকসভায় উক্ত ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি 
অগ্রাহ্ হইল, তাহা হইলে তাহা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টের অনাস্থা স্চনা করে। 
অবশ্ট ভারতে এই জাতীয় অবস্থার স্ষ্টি এখনও হয় নাই । উংলগ্ের ন্যায় ভারতেও 
আইনসভা অপেক্ষা! মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে । দলীয় শ্রংখলা 
বজায় থাকায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পক্ষে পার্লামেপ্টকে নিয়ন্ত্রিত কর মোটেই 
অনুবিধাজনক ব্যাপার হয় না। লোকসভায় সরকার গঠনকারী রাজনৈতিক দলের 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার পক্ষে সরকার পক্ষের প্রস্তাবিত বিল 
পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে অন্রমোদিত করাইতে কোন অস্বিধ! হয় নাই | পার্শামেন্টে 
সরকার গঠনকারী দলের শুংখল| ও সংহতিও দলের সদ্রস্যদের প্রধানমন্ত্রী বা দলীয় 
নেতার নির্দেশ পালন করিতে অনুপ্রাণিত করে । তাহ] ছাড়া, পার্লামেণ্টের সদস্যগণ 
জানেন ষে মন্ত্রিসভ। যদ্দি চরম সংকটের সন্মখীন হন, তবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে 
পার্লামেন্ট ভাঙ্গিয়। দিবার উপদেশ দিতে পারেন। সেইক্ষেত্রে যদি পুনরার সাধারণ 
নির্বাচন হয় তবে বর্তমান অদস্তগণ পুনরায় নির্বাচিত না-ও হইতে পারেন। সেইজন্য 
কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে তাহার! প্রধানমন্ত্রীর বিরোধিতা! করিতে চাহেন না। যদি 
মন্ত্রিসভা পার্লামেন্টে কখনও সংকটের সন্মুশীন হন, তবে প্রধানমন্ত্রী রাষ্টপতিকে 
পার্লামেণ্টের অধিবেশন ভাঙ্গিয়। দিবার পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন। ইহা হইতেছে 
পার্লামেণ্টের উপর মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত ক্ষমতা । জেনিংস (7০01210:85 ) ইংলগ্ডের 
'শাসনতম্ত্র পার্লামেন্টে ও মন্ত্রিসভার মধ্যে সম্পর্কের আলোচনাকালে যে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন, ভারতের ক্ষেত্রেও আমরা তাহা প্রয়োগ করিতে পারি,_“[6 
[70896 0£ 611০ 70901016 (10001370952 ০01 00107010195 1] ঢ505191)0 ) 
1781565600০ 17110015605, 0102 1৬1101505 2150 081 011109100 61০ 
70097, 

১৯৬৯ সালে কংগ্রেস দলের মধ্যে বিভেদের পর ক্ষমতায় আসীন নব কংগ্রেস 
দন লোকসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারায় । তখন প্রধানমন্ত্রীর হাতে লোকসভা 
ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ দেওয়ার যে ক্ষমতা আছে তাঁহারই বলে 
বলীয়ান হইয়া ও কয়েকটি বামপন্থী দলের সমর্থনে মন্ত্রিসভা কাজ চালাইয়া যাইতে 
সমর্থ হয়। সংসদের অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হইয়া তখন মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত 
হইন্ডে হয় নাই । প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে ১৯৭* সালে ২৭শে ডিসেম্বর চতুর্থ লোকসভ। 


২০২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বাঘিল করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। সংসদীয় গণতন্থের নিয়ম অনুযায়ী 
রাষ্ট্রপতি তখন লোকসভ। ভাঙ্গিয়৷ দেন। 

সরকার ষে সমস্ত প্রতিশ্রুতি পার্লামেন্টের মাধ্যমে জনগণকে দেন তাহা ঠিক ঠিক 
পালন করার দায়িত্ব মন্ত্রিসভার। এই প্রতিশ্ররতি তাহারা পালন না করিনে 
লোকসভায় বিরোধী পক্ষ নানারূপ সমালোচনার মাধ্যমে জনগণকে সচেতন করিছে 
পারে। বিরোধী পক্ষের সদস্তগণ সরকার গঠনকারী দলের ক্রুট-বিচ্যুতিগুনি 
নির্বাচকমণ্ডলীর নিকট পেশ করিয়া পরবর্তী নির্বাচনের সময়ে নিজেদের অন্গৃকৃলে, 
জনমত গঠন করিতে পারেন | 

সংসদীয় গণতন্ত্রে পালামেণ্টই দেশের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করে। 
আমাদের দেশে যুক্তরা্্ীয় সরকার গঠিত হইয়াছে বলিয়া দেশের শাসনতগ্রকেই 
সাবভৌম বলিয়া স্বীকার করিয়। লওয়া হইয়াছে। তবে শাসনতস্ত্রেরে বিভিন্ন 
সংশোধনের ফলে আমাদের পালামেণ্ট এত ক্ষমতাশালী হইয়াছে যে প্রকৃতপক্ষে ইহাই 
দেশের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষে পরিণত হইয়াছে। যেহেতু মন্ত্রিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় 
মন্ত্রিসভাই পালামেণ্টকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে সেভন্য সরকারের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব এখন 
মন্ত্রিসভ। কর্তৃই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারের সব বৈশিষ্ট্যই 
ভারতে সম্পূর্ণভাবে পরিলক্ষিত হয়। 

রাজতন্ত্র (2072105 ) 2 রাজতত্র ছুই প্রকারের হইতে পারে ; ষথ।, চরম. 
রাজতন্ (£১১৪০1৮০ 100721০0% ) এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ( 0017551050801891. 
1007.91005 )। রাজ] চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সে অবাধ রাজতন্্ব ছিল।. 
চতুর্দশ লুই বলিতেন “[ 970 6১৩ ১৮৪৩৬” | তাহাকে 4029150 10:39:01,” বলা 
হইত । আজকাল চরম রাজতত্্ সাধারণতঃ দেখ! যায় না। তবে সৌদী আরব, 
ইথিওপিয়া, নেপাল, ভুটান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে রাজতন্ত্র বিশেষ শক্তিশালী । 
মিশরে প্রজাতন্ত্র প্রতিষঠিত হইবার আগে রাজা ফারুক এবং রাশিয়ায় লোভিয়েত 
সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে জার অবাধ রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে 
চাহিয়াছিলেন। বঙমানে চরম রাজতন্ত্র ইতিহাসের ঘটন] হইয়। দাড়াইয়াছে। 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বর্তমানকালে বিশেষভাবে দেখা যায়। ইংলণ্ডে আমর! 
চরম রাকষ্স্তরের পক্ষে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র দেখিতে পাই। চরম রাজতন্ত্রের পক্ষে 
যুক্তি, উদার প্রধান যুক্তি হইল ইহার এতিহাসিক রূপ। রাষ্র বিবর্তনের 
এতিহারি আদি যুগে চরম রাঁজতন্ত্রই ছিল সরকারের একমাত্র রূপ । জাতীক্ক 


এবং আধুনিককালে 


ইহার উপকারি? রাজতন্ত্রের (12010979] 1৬101291015 ) সমর্থনেই জাতীয়তা 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ২৯৩. 


বোধের স্যট্টি হয়। সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাবীতে ইউরোপের বিভিন্ন দ্বেশে যে 
সংস্কার সাধিত হইয়াছিল তাহার পিছনে ছিল রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা । রাজতন্ত্রের 
সমর্থকদের মধ্যে এই শাসনব্যবস্থায় সরকার গঠনের সরলতা, শাসনকাজে এঁক্য, 
রাজার দল-নিরপেক্ষত। প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এই গুণাবলীর জন্ত 
চরম রাজতন্ত্র এখনও উপযোগিতা হারায় নাই বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্ত 
চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি হইল এই যে উত্তরাধিকার হ্ছত্রে রাজত্ব চলিতে 
থাকায় একজন ভাল রাজার উত্তরাধিকারীও যে ভাল রাজা হইবে সেই বিষক্বে কোন, 
নিশ্চয়তা নাই । চরম রাজতন্ত্র গণতন্ত্রের পরিপন্থী । কারণ, চরম রাজতঙ্র যদি 
স্বেচ্ছাঁচারিতার রূপ গ্রহণ করে তবে দেশে বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইৰার সম্ভাবনা থাকে । 
ইতিহাসে এই জাতীয় বু নজির আছে। রাষ্নৈতিক আদর্শের দিক হইতে বিচার 
করিলে রাজতন্ত্র কখনই.সমর্থনযোগা নহে, ইহা গণ-ন্বাধীনতার পরিপস্থী। রাজা সেই 
ক্ষেত্রে যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। অবশ্ঠ রাজ! ষর্দি ভাল লোক অথবা ভাল 
শাসক হন তবে হয়ত রাজ্যের শাসনব্যবস্থা উন্নত হইতে পারে ;_যেমন প্রুশিয়ার 
ফ্রেডারিক দিক গ্রেট এবং অগ্রিয়য় দ্বিতীয় যোসেপ (0০5/০0 [] ) কল্যাণকারক 
ন্বৈরতত্তর (921)০৮0161)0 10699051910 ) প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু, 
একথা! অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে চরম রাজতন্ত্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা নিকষ, 
ধরনের সরকার ১ শুধু রাজতন্নই মহে, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রেও আমরা কতিপয় ত্রুটি 
তাহির ভীধিতে পাই। জন্‌ স্টয়াট মিলের মতে, ভাল সরকার 
নবদ। সমর্থনযোগ্য কখনই ন্বায়ত্তশাসনের বিকল্প নয়। নিয়মতান্ত্ক রাজতন্তে 
নি সরকারের যতই সংস্কার কর হউক ন1 কেন, সরকার মূলতঃ 
রাজতন্ত্রই থাকিয়া যায় । যদি জনমতের সমর্থন ন। পাওয়। যায় অথব। জনগণ যাঁদ 
অংশ গ্রহণ ন। করে, কোন প্রকার সংস্কারই ভাল ফল দতে পাতে না। তাহা ছাড়।,, 
রাজতন্ত্র ষে কোন সময়েই স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হইতে পারে। রাজতম্ত্রে প্রত্যেক 
রাজাই যে স্্দক্ষ শাসক হইবেন, ইহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। রাজার দিক 
হইতে বিবেচনা করিলেও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ( 50750109070191 10007090005 ) 
কখনই সক্রিয় নহে। কারণ এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভাই শাসনকাজ 
পরিচালন! করেন । রাজা শুধু একজন “আড়ম্বরপুণণ সাক্ষীগোপালের” (01821906170 
০1019€7:) ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজত্বই করেন, শাসন করেন ন11. 
(“চু 51205,556 0069 700 £০৮60.৮ ) ইংলগ্ডে আমরা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র 
দেখিতে পাই। | 
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প্রজাতন্ত্র (£501011০ ) গ্রীক দার্শনিক প্লেটো (008011০) নামে একটি 
গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন । কিন্তু প্লেটো ষে ধরনের প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া- 
ছিলেন নেই ধরনের প্রজাতন্ত্র বর্তমানে দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রজাতন্ত্র 
কথাটির অর্থ হইতেছে “প্রজাদের অর্থাৎ, সাধারণ নাগরিকদের সরকার। প্রজাতন্ত্র 
হইতেছে নির্ধাচনের ভিত্তিতে গঠিত একটি শাসনবাবস্থাঁ। এই শাসনব্যবস্থায় 
রাষ্ট্রের প্রধান জনসাধারণ কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে অথবা৷ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়। 
খাকেন। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, ফরাসী প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি হইতেছে 
গ্রজাতন্্ের প্রকুষ্ট নিদর্শন। এই তিনটি প্রজাতন্ত্রটে রাষ্ট্রপতি একটি নির্দি্ট 
নির্বাচকমগ্ডলীর দ্বার! নির্বাচিত হন ; নির্বাচকমগ্লীর সদস্যগণ আবার জনসাধারণেরই 
নির্বাচিত প্রতিনিধি। প্রজাতন্ত্র সরকার রাষ্ট্রপতি-চালিত এবং মন্ত্রিসভা-চালিত উভয় 
প্রকারই হইতে পারে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আমরা যে প্রজাতন্ত্রী সরকার দেখিতে 
পাই তাহ! হইতেছে রাষ্ট্রপতি-চালিত শাসনব্যবস্থ।। কিন্ত ভারতে আমরা যে 
'ণতাস্ত্রিক সাবভৌম প্রজাতন্ত্র দেখিতে পাই তাহা হইতেছে প্রধানতঃ মগ্রিসভা-চালিত 
শাসনব্যবস্থা । ভারতীয় প্রজাতন্ত্র অথবা ফরাসী প্রক্াতন্ত্রে মন্ত্রিসভার বাবস্থা আছে 
এবং একজন প্রধানমন্ত্রী সেই মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব প্রদান কবিয়া থাকেন। কিন্তু মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রে আমর! যে প্রজাতন্ত্র দেখিতে পাই তাহাতে ভারতীয় গ্রজাতন্ত্রের অঙ্রূপ 
মস্ত্রিদভী' নাউ; তবে মাকিন রাষ্ট্রপতি তাহাকে সাহাধা করিবার জন্য কয়েকজন 
সচিব €(১০07691 ) নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই সচিবমগ্ডলী ক্যাঁবনেট হিসাবে 
পরিচিত ষদিও আমেরিকার শাঁসনতন্ত্রে ক্যাবিনেট গঠনের কথা বলা হয় নাই । এই 
ক্যাবিনেটের কোন প্রধানমন্ত্রী নাই এখং ইহার সদস্তগণ নিজেদের কাজের জন্য 
মাঁকিন কংগ্রেসের কাছে দায়ী থাকেন না, তাহারা নিজেদের কাজের ভন্য ধু 
রাষ্টপতির কাছেই দায়ী থাকেন। ভারত বা মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রজাতন্ত্র গণতান্ত্রিক 
হইলেও সোভিয়েত-যুক্তরাষ্ট্রে এবং চীনের প্রজাতন্ত্র মামরা একদলীয় শাসন “দখিতে 
পাই। মিশরের প্রজাতন্কেও আমরা প্ররুতপক্ষে রাষ্ট্রপতির শির" ক্ষমতা 
দেখিতে পাই । 

ভারতীফ় প্রজাতন্্ (15912) [২০০৪011০) 8 ভারতীয় শাসনতন্ত্র প্রস্তাবনা 
বা মৃখবন্ধ (72:627716) অনুযায়ী ভারত হইতেছে একটি সার্বভৌম গণস্চাস্্িক 
প্রজাতন্ত্র (4. 90561610া7 [027000:800০ [০8115 )। সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে 
ভারত সর্বপ্রকার বিদেশী শাসন ও নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত | ভারত একটি সার্বভৌম 
প্রজাতন্ত্র হিসাবেই কমনওয়েলথের সদস্য, এবং সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসাবে ভারত যে- 
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কোন সময় কমনওয়েলথ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। গণতান্ত্রিক প্রজাভন্ 
হিসাবে ভারতে সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । ভারতে স্ত্রী-পুরুষ 
নিবিশেষে সব প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকেরই ভোটাধিকার আছে। পার্লামেন্টে জনসাধারণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধো যে দলের স্াস্তগণ নিরগ্কশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন 
অথব। সংখ্যাগরিষ্টের সমর্থন লাভ করেন সেই দলের নেতা মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। মন্ত্রিসভাও নিজের কাঁজের জন্য পা্গামেণ্টের নিকট, 
অর্থাৎ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রাতিনিধিদ্বের নিকট দায়ী থাকতে হয়। ভারতীয় 
প্রজাতন্ত্রে আমর৷ দেখিতে পাই সংসদীয় গণতন্ত্র এবং বহু রাজনৈতিক দল । এই 
প্রজাতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি হইতেছেন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্-প্রধান। 

ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মুখবুন্ধ অনুযায়ী আমাদের শাসনতন্তবটি একটি “প্রজার 
গঠন করিয়াছে । প্রজাতগ্রে রাজ! | রাজতন্বের কোন চি থাকে ন।। মাবিন 
যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ধুক্তরাষ্ট্রের ন্যাম ভারতও একটি প্রজাতন্ত্র। জনগণ কতৃক 
নির্বাচত রাষ্টপতিই রাষ্ট্রের প্রধান। ব্রিটিশ ভাঁরতের তদানীন্তন মূল রাজ্যগু।লর 
ক্ষেত্রেও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করা হইয়ীছে ; রাজ্য পুনর্গঠন করিয়! 
পূর্বতন দেশীয় রাজাগুলির রাজপরিবার হইতে রাজপ্রমুখ নিযুক্ত 
করার প্রথ| তুলিয়। দেওয়। হইয়াছে এবং “ক” ও “থ" শ্রেণীর রাজাগুলির মধ্যে সমস্ত 
বাবধান দূর কর] হইয়াছে । পূর্বের জম্মু ও কাশ্মীরের যিনি “সার-উ-বিরাসৎ' অর্থাৎ 
র[জোর শাসনকত। ছিলেন তিনিও রাজ্যের আইনসভ1 কতৃক নির্বাচিত হইতেন এব" 
সেই নির্বাচন ভারতের রাষ্্ণতি কর্তৃক অনুমো।দত হইলে তিনি ম্বপর্দে অধিষ্ঠিত 
হইতেন। বর্তমানে কাশ্মীরে সদর-ই-রিয়াসৎ পদটি তুলিয়। দিয়া রাঁজ্যপালের পদ 
সষ্টি কব। হইয়াছে । বিভিন্ন রাজ্যপালগণও রাষ্রপাত কতৃক নিযুক্ত হন। কিন্তু 
রাষ্ট্রপতি ভইতেছেন নির্বাচিত রাষ্ট-গ্রধান। তাহার উপদে্। ও পর মর্শদ।ত। প্রধানমন্ত্রী 
ও তীহার মন্ত্রিসভ। হইতেছেন জনসাধারণের নির্বাচিত প্রাত'নধি। কুতরা* ভারতে 
সর্বস্তরেই গুজাতন্তরের আদর্শ অনুক্ত হইয়াছে। 


“প্রজাতশ্থ' 


1%910159 


1. যুক্ুরাষ্্রের হৃবিধা ও অন্রবিধাগুলর সহিত এককেন্দ্রিক সরকারের হুবিধা ও অন্ুবিধা্ডলিত 
তুলন! কর। | 
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. যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কিকি? এককেন্দ্রিক সরকারের সহিত ইহাব পার্থক্য কোথায়? 


২৬৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্বিজ্ঞান 


| লা৯6 &:9 686 16860769 ০ 2 90979] 98888 1 ন০ন 1518 21861085181060 (80 ৪ 
ঢত019০ 9586920 ? ] 


[ ইলিত £ এই প্রশ্নের শেষ অংশের উত্তরে এককেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্যাগুলি জালোচনা করিয়া 
'দ্বেখাও যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হইতে ইহা কি পরিষাণে পৃথক | ] 

3. ফুক্ররাষ্ট্রের গুণ ও অপগদ আলোচনা কর। 

[ 70180058 (209 2006169 800 0910891169 01 8 179067%] 96569, ] 

£. এককেন্দিক রাষ্ট্রেব গুণ ও অপঞ্চণ আলোচন! কব । 

[ 10180058 6০ 1001168 5210. 06709116501 00169৮99869. ] 

5. “যুক্তরাষ্ট্র হইতেছে জাতীয় একা ও শক্তির সঙ্গে রাজ্যেসমুহের অধিকার বজায় রাখার মধ্যে সমর 
সাধনের ঞকটি রাজনৈতিক কৌশল”- উক্িটি জালোচনা কর। 

[44& দত9৪1%1 90569 182 00116102] ০0০0061155809 10667009060 17990780119 70585991051 
আ01৮ 100 0070: 101) (1008 051359109009 01 36816110108. 00880098 (106 £65692067, ] 

6 বুক্তরঃষ্রের দীপ এবং নেশিষ্ট্য আলোচনা বর। 

[ 10180598013 70560068100. 0107450627036105 01 & 16092%] [001079, ] 

৭. ঘুক্তরাষ্্ গঠনের জন্য ক কিশত পঞ্ণ ওষা আবশ্যক ? ঘুক্তবাষ্ট্রের জন্ত লিখিত শালনতন্কের 
প্রয়োজন:য়তা ব্যাথা কর। যুক্তরাষ্ট্গঠনেব প্রধোঞনীয় শর্তগুলি ভারতে কতটা বর্তমান ? 

[ ০৪০ 5: ৮09 00000162009 89385726181] 69 60৪ £0/70796100. ০৫ 8 [19002] [01800 ? 
80110 80 290998805০1 8 সা 00055160610 101 % 90672] 00100, ল০জ (9০ 
$)9০ 0০201610708 98359106191] 6০0 8159 10777781320 ০0৫ 8। 01606:] [0701010 95186 11 177039? ] 

৪. ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ আলোচন। কর এবং যুক্তরাষ্ট্রের শীতিগুলি প্রকৃতই ভারতের ক্ষেত্রে 
প্রধুত্ত হইয়াছে কিনা আলোচনা! কব। 


[ [01৩95840139 33501018 01 018. 10001520 1601630011010 00 5069 89082 10 5600610 
50281052008 6০0 6139 00010011))65 04 (9৫0744৮1১30, ] 


9. ভারতায় শাসনতন্ত্র যতটা! মকর স্ী, তাহা অপেক্ষা বেশা এককেন্দ্িক-_এহ উক্তিটি আলোচনা কর। 

[ “756 10015%00 0022362690910 00018 00181561090 1908150-+710280058-] 

10. ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পূণশাবে যুক্তরাষ্্ীর শহে, সম্পূর্ণভাবে এককেক্সিকও নহে, ইহা উভয়েরই 
একটি নংনিশ্রণ_এই উক্তিটি আলোচনা কর । | 

| 47090910861 6067010 91 12108 18 6165197 0007919 19091 1002 0০:18 01651 00818 
0902001704010)0 01 0০৮:৫০-105850088,] 

1), মন্ত্রিনভা-চ।]লত শাসপব্যবস্থার বৈশষ্টাগুলি দেখাও এবং এই ধরনের সরকারের আইনসভা 
কি ক্ষি পদ্ধতিতে শাসনবিভ।গের উপর কর্তৃত্ব বিস্তা করে তাহা আলোচন।1 কর। 


[ 70506 ০৪ 609 000812,068258670 18865501019 1200015700910815 10770 01 00920718100 
700 01900830178 01697900 ৯7৪ ১৮ 10108 0109 19519196079 : 9391:07599 169 ৫070020] 0৮91 
6009 559006179 0091 01019 10120 04 00581207067), ] 


19, মন্ত্রিনভা-চালিত সরকারের বি!ওন্ন বৈশিষ্ট্য এবং ইহার সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি 
আলোচনা কর। 


বিভিন্ন ধরনের সরকার ২৯৭ 


[ 101867788 6006 0109150667886109 ০৫ 08017066 9০580106726 80৫ 609 9898206581 00120 51008 
শ02 267 ৪0909839. ] 


13. রাষ্ট্রপতি-চালিত এবং মন্ত্রিভা-চ!লিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখাও । শেষোক্ত সরকারের 
প্রয়োজনীয় জিনিদ কি কি? 


[ 1019510503918 ৮6$19610 6108. 759810910612] 1০220 ০01 (05850079106 800 0501096 
€9058270706106,  ঘা1056 219 62099889018] :90.9151698 0£ &229 1%8661:? ] 


14. মন্ত্রিভা-চালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-চালিত সরকারের মধ্যে তুলনা কর। 


[ 007577819  6759 08%017296 £07278 01 00911217176 200. 606 02931090629] 1022 01 
€2091:01006106, ] 


15. নংদদীয় গণতন্ত্রের অর্থ বুঝাইয়] দ্ধাও। কি কি অবস্থায় সংসদীয় গণতন্ত্র সাফলাযমপ্ডিত 
হইতে পারে ? 


[ 2018] 006 15981011706 01 01019070206 10670001805" 1085 8: 60৪ 001008889208 
01 165 ৪500988 ? ] 


16. যস্ত্রিসভা-চালিত সরকার এবং রাষ্ট্রপতি-শাঁসি হত সরকারের মধ্যে পার্থকা দেখাও । মন্ত্রিসভা-চালিত 
-দরকারের গুণ গুণগুলি কি কি? 


[ 1088681)0918]) 09১58610 1১1115109109917 2100. 179880877619] 0. 051172)6)0%8. 1086 506 
0158 91670007068 ০0: 50081000]0 800. 95550063906 128115709109885 030511077)610 2 ] 


1. ভারতে সবকারেব স্বরূপ ব্যাখা? কর। ভারতের সবকার কি ব্নাষ্রপতিশ্চালিত ন। মন্ত্রিনস্তা- 
চালিত? তোষার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দেখাও । 


[708809089 (9 17%6878 0£ (19 17001%0 00581002058716--19 108 107)0197) (05910218876 
11881067085] 07 055117557000706975 5 0159 26830105107 500. 2109%762. ] 


18. ভারতে প্রবতিত স'সদ্দীয় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচন। কর। 

[)1 589089 606 199/799 0£1911187006)00%5 106:00002505 88 10000908010 [00008 ) 
19. টীকা লিখ £_-(ক) রাজতন্ত্র ও (৭) প্রজাতন্ত্র 

[ 7109 00698 070 :--(9) 18009080177 5100 (0) 191070110 ] 

৪0. ভ্ঞারতে প্রবর্তিত প্রজাতন্ত্রের উপর একটি সংক্ষিপ্ত টিকা লথ। 

1 169 55000060069 010 [70018 59 &79790)10, ] 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্ 


(10691000120 2170 11062015171 ) 


ঘাদশ অধ্যায় | 





শণতন্ত্রের আর্থ ( 1৬1০9171106 01 10901000805 ) 8 গণতান্ত্রিক সরকার ও 
গণতন্ত্র বলিতে একই জিনিস বুঝায় না। “গণতন্ত্র হইতেছে একটি আদর্শ । আদশ 
হিসাবে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা খুবই ব্যাপক । আবার গণতন্ত্র শব্দটির দ্বারা বিশেষ একটি 
সমাজবাবস্থ।, একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা অথবা একটি শাঁসনবাবস্থা বুঝাইতে পারে । 

গণতন্ত্র বলিতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি জনগণের সরকার । গ্রীক শব্দ "79005" 
হইতে 097009018০5” কথাটি আসিয়াছে । *12ো705” কথাটির অর্থ হইল. 
জনসযূ | সেইজগ্ গণতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি, জনগণের সরকার, জনগণ কর্তৃক 
গঠিত সরকার এবং জনগণের জন্য সরকার 1 (30৮01720006 01026 19016. 
0 7৩ 7১201] 020. 190 00০ [১০016 ) কিন্ত, গণতন্ত্র সম্বন্ধে চিস্তানায়ক 
বিভিন্ন রকমের ধারণা পোষণ করিয়াছেন। 

গণতন্ত্রের আদশ বিভিন্নভাবে রাষ্নৈতিৰ, সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং নৈতিক 
ক্ষেত্রে প্রতিভাত হয় । মূলতঃ ইহ1 একটি রাষ্ীনৈভিক আদর্শ। কিন্তু ইহার সামাজিক, 

নৈতিক এবং অথনৈতিক তাৎপর্য কম গুরুত্বপূর্ণ নহে, 


গণতন্থ হইতেছে রানৈতিক আদশ হিসাবে গণতন্ত্র রাষ্ইনৈতিক এবং সামাজিক 
কটি রাজনৈ ভি ১ 
রা জীবনের সকল দিককে স্পশ করে। ইহার মধ্যে গণতান্ত্রিক 


সবকারেরও একটি বিশ্ষে স্তান আছে কিন্ত, শুধু গণতান্ত্রিক 
সরকার বলিতে গণতন্ত্রের সব দিক বুঝায় ন1,-ইছা গণতন্ত্রের একটি বিশেষ দিক 
সম্বন্ধে জড়িত, আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র আরও ব্যাপক | সিলির (9০০1%) মতে গণতন্ধ' 
হইতেছে এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেরই একটি অংশ আছে।১ ডাইসির 
(701০5 ) মতে গণতান্ত্রিক সরকারে শাসকগণ তুলনামূলকভাবে সমগ্র লোকসংখ্যা 
একটি বিরাট অংশ ।* লর্ড ব্রাইসের ([,0:ণু 815০০) মতে গণতান্ত্রিক সরকারের 
শাসন কর্তৃত্বের ভার কোন বিশেষ শ্রেণীকে দেওয়া হয় না,__ইহা! দেওয়া হয় সামগ্রিক- 


১1 5০১১ ডিটিঘতেহট 25006 00 আব শত 006 028 500819১৮900] 


২ 5,509 12 01010 600 00597101006 1005 1 » 00010250501 18289 18061020০01 1) ! 
6065] 0000126100০ -7001069 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্ ২০৪ 


ভাবে সমাজের সদস্যদের ।* উপরের সংজ্ঞাগুলি গণতন্ত্রের ব্যাখ্য। প্রান করে। 
কিন্তু, গণতন্ত্র শুধু একপ্রকার সরকার নয়,_ইহা একটি বিশেষ ধরণের সমাজ-ব্যবস্থা। 
গণতন্ত্র কোন দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকেও গঠন করিতে পারে । 
বার্ণসের (98105 ) মতে আদর্শ হিসাবে গণতন্ত্র একই ধরণের লোক লইয়া গঠিত 
সমাজ নয়-_গণতন্ত্র গঠিত হয় এমন লোক লইয়া! যাহারা সকলেই সমান স্থযোগ 
স্থবিধার অধিকারী,_যাহার্দের প্রতোকেই সমাজে অবিচ্ছেচ্য এবং একাস্ত প্রয়োজনীয় 
অংশ।" সমাজ-জীবন, অর্থনৈতিক জীবন এবং রাজনৈতিক জীবনে সব লোকেরই 
সমান অধিকার । 
বার্ণস্‌ গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞ দিয়াছেন, তাহা অন্ধাবন করিলে আমরা শুধু রাজনৈ্তিক 
গণতন্ত্ই নয়, সামাজক এবং অর্থ নৈতিক গণতন্ত্রেরও তাৎপর্য বুঝিতে পারি। 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন সব নাগরিকেরই সমান অধিকাঁর এবং 
রাজনৈতিক ও : স্থযোগ-স্থবিধা থাকে, সামাজিক ক্ষেত্রেও সেই প্রকার জন্ম এবং 
2 এ অর্থের ভিত্তিতে নাগরিকদের - প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয় 
না, অথবা তাহার্দের মধ্যে সেইজন্য স্থযোগ-স্থবিধার তারতম্য 
থাকে না। উদাহরণম্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ভারতবর্ষে অস্পৃশ্ঠতা আইনত 
অপরাধ বলিয়। শ্বীকুত হইয়াছে এবং ধনী-নির্ধনের মধ্যেও বিভিন্ন সামাজিক অধিকারের 
ক্ষেত্রে কোন প্রকার তারতম্য কর। হইতেছে না। রাজনৈতিক গণতন্ত্র সাধারণতঃ 
নাগরিকদের সার্বজনীন ভোটাধিকার, আইনের চোখে সকলের সমান অধিকার, 
রাজনৈতিক মতবাদ প্রকাশের সমান স্বাধীনতা, এবং সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ 
করিবার সমান অধিকার, ইত্যার্দি বিষয়ের সহিত জড়িত থাকে । 
বা কগাতহে॥ অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে সকলেরই অর্থ নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টা 
করিবার সমান অধিকার থাকে । গণতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় শ্রমিক 
সংগঠনগুলির হাতেই শিল্প পরিচালনার ভার থাকে যাহাতে স্বাধীন, বেসরকারী শিল্প 
প্রয়াসে (056 [15862 926210105 ) কেনিপ্রকার গোলযোগ অথব। শিল্প-বিরোধের 
€ 100730012] 41500665) কারণগুলি দূর করাযায়। কোন কোন চিন্তানায়কের 
মতে অর্থ নৈতিক গণতন্থ এবং অর্থ নৈতিক পরিকল্পন। €250107010 101810181175 ) 


৩) 25258 00120 01 895920208106 100 10], 6006 201806 006]: 19 197:86]7 9৪6৩৫ 1006 1 
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২১০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


পরম্পর-বিরোধী কর্মস্থচী। অগ্িয়ান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক হায়েক (1:063901: 
[7856] ) বলেন, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা হইতেছে দাসত্বের রাস্তা ;« কিন্তু ভারতবর্ষে 
গণতন্ত্রম্মত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (1021000922০ [21210101175 ) চালু কর! 
হইয়াছে । রাঁজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক এই তিন প্রকার গণতন্ত্র 
পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । 
ব্যাপক অর্থে গণতন্ত্র হইতেছে একটি রাজনৈতিক মর্যাদা! (৪ 001161081 509605 ), 
একটি নৈতিক ধারণ (20 6001০৪] ০0066১0 ) এবং একটি সামাজিক অবস্থা €& 
50018] ০01701601) )| রাজনৈতিক মর্ধাদা বলিতে বুঝায় ষে 
গণতন্ত্র হইতেছে একটি | ৫ 
রাজনৈতিক মধাদা,. গণতন্ত্রের আদর্শ অনুসরণ করিতে চাহিলে সব সরকারকেই 
নৈতিক ধারণ ও গণতান্ত্রিক হইতে হইবে । সাম্য হইতেছে গণতন্ত্রের ভিত্তি; 
সামাজিক অবস্থা 
তবে সেই সাম্য রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক সাম্য হইবে ; 
অর্থ নৈতিক সাম্য নহে। গণতন্ত্রে অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে যাহা দেখিতে পাঁওয়। যায় 
তাহা হইতেছে অর্থ নৈতিক স্বাধীনতা এবং শোষণ হইতে মুক্তি; কিন্ত ইহাতে 
অর্থ নৈতিক সাম্য দেখিতে পাওয়া যায় না। 


নৈতিক ধারণা হিসাবে গণতন্ত্র একটি মহান আদর্শের ধারক ও বাহক। সব 
মান্ষই সমান এবং প্রত্যেকেরই অপরের প্রতি, সমাজের প্রতি এবং রাষ্ট্রের প্রতি 
একটি বিশেষ কর্তব্য আছে। একক স্বার্থে কেহ চলিতে পারে না। এই নৈতিক 
ধারণ গণতান্ত্রিক আদর্শের একটি বিশেষ রূপ। 

সামাজিক অবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র সমাঁজ-জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত। 
সামাজিক বৈষম্য গণতন্ত্রের আদর্শের পরিপন্থী । গণতন্ত্রে সব লোকেরই সমান 
অধিকার, কিন্তু সেইজন্য প্রত্যেকেই সমান নহে প্রত্যেককে সমান অধিকার প্রদান 
করিয়া যাহার] শ্রেষ্ঠ তাহাদের খুঁজিয়। লওয়া হয়।৬ তাহা ছাড়া, গণতন্ত্রের একটি 
নৈতিক মূল্য আছে। জনসাধারণের আস্থাভাজন হইয় সরকারকে কাজ করিতে হয়। 
গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য “নকলের তরে সকলে আমরা” এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া 
নাগরিকদের কাজ করিতে হয়। সরকার যদি প্রকৃতই গণতান্ত্রিক হয়, তবে শাসন- 
ব্যবস্থার নৈতিক মান অনেক উন্নত হয় । 
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গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্ ২১১ 


গণতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (101061206 ্ি0ো205 06 1021200:205 ) £ 
প্রাচীন গ্রীসে আমরা বিভিন্ন শহর-রাষ্ট্রে (০৫৮5 50265) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র দেখিতে 
পাইতাম। এরিষ্টটল সরকারের যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন তাহাতে গণতন্ত্রকে 
্বাভাবিক রূপ এবং বিকৃত রূপ এই ছুইভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছিল; স্বাভাবিক 
গণতন্ত্রকে এরিষই্টটল “1১0115” আখ্য। দিয়াছিলেন এবং বিকৃত গণতন্ত্রকে তিনি 
41907700905” আখ্য। দিয়াছিলেন। বতমানে সেই শ্রেণীবিভাগ গ্রহণযোগা নহে। 
প্রাচীন গ্রীসে যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র পরিলক্ষিত হইত তাহাতে নিদিষ্ট সময় নাগরিকগণ 
(কোন বিশেষ স্থানে সমবেত হইয়া সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে নিজেদের অভিমত 
প্রকাশ করিতেন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। কিন্তু বর্তমানকালে স্ুথুইজারল্যাগ্ডের 
ক্যান্টনগুলি ছাড়া অথবা কোন ক্ষোন দেশে ক্ষেত্র বিশেষে খুবই সীমিতভাবে গণভোট 
গ্রহণ ছাড়া প্রত্যক্ষ গণতন্বের বাস্তব রূপ দেখা যায় না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রও কয়েকটি 
স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের খুবই সীমিত রূপ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমান 
কালে বড় বড় রাষ্ট্রগুলির ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্তবও নহে, বাঞ্চনীয়ও নহে । 
আধুনিককালে আমর] পরোক্ষ গণতন্ত্র বা প্রতিনিধিযূলক গণতন্ত্র ( [২.019:2567009- 
6৮০ 10270090120% ) দেখিতে পাই। পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ ভোট 
প্রদান করিয়া আইনসভায় তাহাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করেন। প্রতিনিধিগণ 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ভিত্তিতে নিবাচিত হন। নাগরিকগণ যে রাজনৈতিক 
দলের কর্মপন্থায় আস্থা রাখেন, সেই রাজনৈতিক দলের মনোনীত 
1 প্রার্থীর অনুকূলে ভোট প্রধান করেন। নির্বাচন শেষ হইলে যে 
রাজনৈতিক দূল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়৷ বিবেচিত 
হয়, লেই রাজনৈতিক দলের নেতা মন্ত্রিসভা গঠন করেন। মন্ত্রিসভাকে ইহার কাজের 
জন্য আইনসভার সান্তদ্দের নিকট দায়ী থাকিতে হয়। রাষ্রপতি-শানিত সরকারে 
রাষ্ট্রপতি সাধারণতঃ পরোক্ষভাবে নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, কিন্তু জনসাধারণের 
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা আইনসভা গঠিত হয়। সেই আইনসভা আইন প্রণয়ন 
করে। সরকারের কাঁজ নিয়ন্ত্রণ করে এবং বিভিন্ন উপায়ে শাসন বিভাগকে পরোক্ষ- 
ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে। আধুনিককালে গণতান্ত্রিক সরকার যেষন মন্ত্রিসভা- 
চালিত অথবা রাষ্ট্রপতি-চালিত হইতে পারে, _সেই প্রকার ইহ] ফুক্তরাষ্ত্ীয় সরকার 
এবং এককেন্দ্রিক সরকার, .এই দুইভাগেও বিভক্ত হইতে পারে। 
গণতান্ত্রিক সরকারের তাতপর্ষয (51201509005 ০ 2 10610000800 
03021001027) ) ৪ গণতান্ত্িক সরকারকে বল। হয় জনগণের সরকার, জনগণের ঘার। 


২১২ উচ্চ মাধামিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সরকার এবং জনগণের জন্য নরকার (03056100061 ০0 016 06011€, ০5 017৬ 
০০০1০ 270 1০01 0০ 0০০1০ )। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৃতপূর্ব রাষ্পতি গ্যাব্রাহাষ 
লিঙ্কন এই সংজ্ঞা! প্রদান করিয়াছিলেন । জনগণের সরকার বলিতে বুঝায় (১) জনগণই 
সরকারের উত্স এবং (২) অরকারকে জনগণ হইতে আলাদ করিয়া দেখা যায় না। 
জনগণের শাসনব্যবস্থা বলিতে শুধু জনগণের আনুগত্য (০৮০৫1677০2 ) বুঝায় না । গণতন্ত্র 
হইতেছে “জনগণের দ্বারা! সরকার” । এই কথাটির তাত্পর্য হইতেছে এই যে_-গণত্ত্ 
জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বেব দ্বারা পরিচালিত হয়। বাস্তৰ 
055 জীবনে গণতন্্ হইতেছে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন। সংখ্যাগরিষ্ঠের 
শাঁসন গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইলে৪ গণতান্ত্রিক 
শাসনব্যবস্থার মূল তাত্পর্য হইতেছে এই যে ইহা জনগণের অম্মতির উপর 
ভিত্তিশীল। জনগণের প্রত্যেকের অধিকার থাকে সরকারের ক্রিয়াকলাপে অংশ 
গ্রহণ করার, এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্য নির্ভর করে জনগণের সন্তিয় 
অংশ গ্রহণের উপর | “গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের জন্য” কথাটির অর্থ অনুষায়ী 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য ইইতেছে সামগ্রিকভাবে জনগণের কল্যাণ 
সাধন করা, ব্যক্তিবিশেষের অথবা মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের স্থার্থসিদ্ছি 
করা নহে। 
গণতান্ত্রিক সরকার বলিতে আমরা বুঝি এমন একটি সরকার যেখানে প্রত্যেকেই 
প্রতাক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সরকার গঠনে এবং পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারে ) 
প্রাচীনকালে গ্রীসে শহর-রাষ্রগুলি প্রতাক্ষ গণতন্ত্রের (01500 461009080% ) ভিত্তিতে 
পরিচালিত হইত। বতমানে স্থইজারল্যাণ্ড আংশিকভাৰে 
মি সরকারেব প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র আমরা দেখিতে পাই। অন্যান্য সব গণতান্ত্রিক 
দেশই পরোক্ষ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক- 
গণ দেশের সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রদান করিয়৷ এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ 
সম্বন্ধে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিয়া সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ 
করিবার চেষ্টা করে। প্ররুত গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছা এবং জনমতই দেশের ভাগ্য 
নির্ধারণ করে; কোন সরকারই জনসাধারণের ইচ্ছাকে অবহেলা করিতে পারে ন!। 
গণতান্ত্রিক সরকারে সকেলেরই সমান স্থযোগ স্থবিধা থাকে এবং প্রত্যেকেই নিজেদের 
বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী সরকার গঠনে ও পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করে। 
কিন্তু গণতাস্ত্রিক দেশে জনগণের মধ্যে যে সামর্থ্যের পার্থক্য থাকিবে না, তাহা নহে । 
গণতান্ত্রিক সরকার সকলকেই সমান সুযোগ স্থবিধা দেওয়ার চেষ্টা করে যাহাতে, 
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দিক রার চারার রর 
প্রকাশ করিতে পারে । 


গণতন্ত্রের গুণ (05115 ০৫ 702070019০5 )--গণতন্ত্র সর্বশ্রেষ্ঠ শাসন ব্যবস্থা 
লিয়! পরিগণিত হয়। তাহার প্রধান কাঁরণ হইল, গণতান্ত্রিক সরকারকে সর্বদাই 
ইহার ক্রিয়া-কলাপের জন্য জনসাধারণের নিকট দায়ী থাকিতে 
ইন্থাতে স্বৈরাচারের 
সম্ভাবনা থাকে না হয়। দায়িত্ব না থাকিলে কোন সরকারই উৎকৃষ্ট সরকার বলিয়া 
বিবেচিত হইতে পারে না। গণতন্ত্রে স্বৈরাচারের সম্ভাবন! থাকে 
না এবং জনগণ কর্তৃক জনগণের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। 


পরোক্ষ গণতন্ত্রে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এবং জনগণের 
স্বার্থে কাজ করিতে বাধ্য করিবার জন্ত প্রয়োজন হইল একটি সদ সচেতন, স্থশিক্ষিত 
'এবং স্থঘচ জনমত | 


দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারে জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত হয়। 
কোন সরকারের উপযোগিতা নির্ভর করে সেই সরকার কতটা ইহার লক্ষ্যে পৌছিতে 
জনসাধারণের সর্বাধিক পারে তাহার উপর | গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান লক্ষা হইতেছে, 
টীপ্যাপনাধন করাই জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ করা । গণতন্ত্রের সমর্থকগণ দাবী 
০০০৪৪ করেন যে জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ একমাত্র গণতান্ত্রিক 
সরকারই সাধন করিতে পারে। এই প্রকার শাসন ব্যবস্থায় জনসাধারণই সেইগুলি 
'সুংরক্ষণের জন্য সতর্ক থাকে । গণতঙ্ছে প্রত্যেক নাগরিকই তাহার স্যাষ্য অধিকার রক্ষা 
করিবার সুযোগ পায়। 


ততীয়তঃ, গণতন্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিই প্রত্যক্ষভাবে অথব! পরোক্ষভাবে এাসনকাজে 
চুঅংশ গ্রহণ করিয়া! থাকে। ইহাতে নাগরিকদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশ 
ক্রমে পূর্ণত! প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক বাক্তিই তখন রাষ্ট্রের একটি 
একান্ত প্রয়োজনীয় অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। এই মনোভাব 
নাগরিকদের রাজনৈতিক চেতন। বাঁড়াইয়া দেয় এবং ইহাতে 
দেশের শাসন-ব্যবস্থা উন্নত হয়। হিতবাদীদের (81116571255) মতে, এইজন্য 
গণতন্ত্রই হইতেছে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা | 


চতুর্থতঃ, গণতন্ত্র নাগরিকদের স্বাধীনতা এবং সাম্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে অপরিহার্য ।. 
সমাজ হইতে শ্রেণী-সংগ্রাম দূর করা সম্ভবপর হইতে পারে যদ্দি গণতন্ত্রের আদর্শ 


প্লাজনৈতিক শিক্ষা 
পূর্ণতা অর্জন করে 


২১৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সম্পূর্ণভাবে লোকে বুঝিতে পারে। সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেন্রে 
সব নাগরিকেরই জমান স্থযোগ-স্থবিধা। প্রদান করিয়া গণতান্ত্রিক 
বর সরকার মানুষের মধ্যে সাম্য ও. মৈত্রীর আদর্শ স্থ্দুঢ করিতে 
ইহা অপরিহার্য পারে। কোনও বিশেষ দল অথব। শ্রেণী নিজের স্বার্থে গণৃতন্তে 
কখনই স্থায়ীভাবে শাসনকাজ চালাইয়। যাইতে পারে না। 
গণতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করে জনসাধারণের আস্থার উপর । 
পঞ্চমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যক্তি ও সমষ্টি, উভয়ের পক্ষেই কল্যাণকারক। 
নাগরিকগণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় কর্তব্যবোধে বিশেষভাবে উদ্ধ,দ্ধ হয়। এইদিক 
হইতে বিবেচন। করিলে গণতন্ত্রের বিশেষ শিক্ষামূলক মুল্য আছে।- 
1 গণতন্ত্র জনসাধারণকে শিক্ষিত করে, তাহাদের মানসিক বৃতিগুলি 
অর্জনে সহীয়ক উন্নত করে, সরকারা কাজে তাহাদের উত্সাহ বাড়াইয়া দেয় এবং 
শাসনকাজে তাহার্দের অংশ গ্রহণ করিবার স্থযোগ দিয়। স্বদেশপ্রেম 
বাড়াইয়৷ দেয়। রাজনৈতিক ভোটাধিকার লাভ করিলে মানুষের মন্ুঘ্তত্ব বিশেষভাবে 
সম্মানিত হয়, কারণ, এই অধিকারের ফলে তাহার উপর যে কর্তব্য আরোপ কর 
হয়, ইহা তাহাকে উচ্চন্তরে উন্নীত করে।" সব রকম সরকারই মান্থষের শিক্ষার 
বাহক ; কিন্তু শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হইতেছে নিজেকে শিক্ষিত করা। সেইজন্য শ্রেষ্ঠ সরকার 
হইতেছে নিজের পরিচালিত সরকার এবং তাহাই গণতন্ত্র।” 
ষষ্ঠত:, গণতন্ত্র বৈপ্লবিক গোলযোগ হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত থাকে । কারণ, 
জনসাধারণ জানে, সরকার তাহাদের নিজেদেরই স্থষ্টি এবং মন্ত্রিমগ্ুলী এবং সরকারী 
কর্মচারীগণ জনসাধারণের সেবকমাত্র। গণতন্ত্র দেশপ্রেম এবং 
রা . দ্বীয়িত্ববোধ গভীর করে। সেইজন্য গণতন্ত্রে আইন ও শৃংখলা 
ইহা জনগণকে বজায় থাকে । জনপ্রিয় সরকারে এমন ব্যবস্থা! থাকে যাহার 
দেশপ্রেমে উৎঘ্ধ কার ফলে জনসাধারণের ইচ্ছা ও আশা! আকাজ্ষ। সরকার জানিতে 
পারে এবং সেইভাবে নিজের ক্রিয়াকলাপ নিয়ান্ত্রত করিতে পারে। যদি কখনও 
সরকারের সহিত জনগণের মতভেদ হয় তবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ইহার শান্তিপূর্ণ 
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মীমাংসা কর! সম্ভবপর। ইহাই জনপ্রিয় সরকারের সার্থকতা এবং এইজন্যই জনপ্রিয় 
সরকার হিসাবে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যস্থাকে আমরা শ্রে্ঠ শাসনব্যবস্থা! বলিতে পারি। 
জনপ্রিয় সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল ইহার দায়িত্বশীলতা। এই দায়িত্বশীলতার 
জন্যই গণতন্ত্র শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থ | 
অধ্যাপক বার্কার গণতন্ত্রের দুইটি বিশেষ গুণের কথা৷ উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে 
একটি হইতেছে এই যে গণতন্ত্বেই একমাত্র সর্বজনগ্রাহা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং স্ভায় ও 
সত্যের প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।»* স্বাধীনতা ([গৈ ) সাম্য 
৮ (5.091165 ) এবং ন্যায়ের (708501০০) আদর্শ কার্যকর কর 
উল্লেখ করিয়াছেন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক জীবনের প্রাত পদক্ষেপে তাহা 
অনুসরণ কর একমাত্র গণতন্ত্রেই সম্ভবপর বার্কার গণতন্ত্রের 
ছিতীয় গুণটির উল্লেখ করিয়া বলেন ষে একমাত্র গণতা গ্রিক শাসনব্যবস্থায়েই জন- 
সাধারণেব সর্ববিধ মানসিক উন্নতি সম্ভবপর | জন ্ুয়াট মিলও তাহার “[২০975561708- 
(1৮০ (১৬০10000617 বইয়ে গণতন্ত্রের এই বিশেষ গুণটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন । 
শাণতন্ত্রের দোষ (10610061105 ০0: [02100001805 ) & গণতন্ত্রের সমালোচন। 
করিয়! বল! হয় যে ইহ! অযোগ্যতার পরিচালনাধীন । (41901700805 15 0০ ০81 
0 11250011)6661)06”) | এরিস্টটল গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসনব্যবস্থারূপে বর্ণনা করিয়া- 
ছিলেন। 4১০9০০:৪-এর একটি বূপকচিত্রে গণতন্ত্রকে এক 
টা হল্লাকারী জনতা কর্তৃক পরিবৃত মাতাল, 01507-রূপে বর্ণনা কর! 
ব্যক্তি কর্তৃক চালিত হইয়াছে 0190 ছিলেন প্রাচীন এথেন্সেব একজন জননেতা। 
৫ এই চিত্রাঙ্কন খুবই অতিরঞ্ধিত' সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা অস্বীকার 
কব। যাষ ন। যে গণতন্ত্রে অনেক নাগরিকই সরকারের বিভিন্ন কাজে অংশ গ্রহণ করিতে 
খুব বেশী উৎসাহ বোধ করে না। গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচন! হইল, ইহা! 
একদল অজ্ঞ এবং অযোগ্য ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত হয়। গণতন্ত্র যদি প্রকৃতই 
অক্ষম ও অশিক্ষিত লোকদের ছারা পরিচালিত হয় বলিয়া! অভিযোগ কর] হয়, তবে 
ইহা! জনগণের বিচার বুদ্ধির উপর আস্থার অভাব স্থচিত করে। কিন্ত এই সমালোচন। 
ষে সর্বদাই সত্য তাহা নহে। গণতন্ত্রের পরিচালনাভার বর্তমানকালে প্ররুতপক্ষে 
জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাহাদের মধ্য হইতে গঠিত মন্ত্রিসভার উপর 
৯) এইক্ষেত্রে 562: 73. 2155০-এর একটি উদ্জি প্রণিধানযোগ্য "6 ( 2670300790ড ) 15 60৪ 
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্যত্ত হয়। তাহার! প্রত্যেকেই যে অযোগ্য এবং অজ্ঞ তাহা নহে। যদি গণতন্ত্র 
অযোগ্য বাক্তি কর্তৃক শাসিত হইত, তবে ইংলগ্ড, আমেরিকা এবং ভারতবর্ষে আমর 
গণতন্ত্রের সাফল্য দেখিতে পাইতাম না। গণতন্ত্র মানুষের ব্যক্তিত্ব-বিকাশ এবং 
রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির,সহায়ক,__ প্রত্যেকেই যেখানে সমান অধিকার ভোগ করে, 
সেখানে যোগ্যতার সমাদর হইবেই। গণতন্ত্রে আর একটি দোষ হইতেছে, ইহা 
শাসকের গুণ অপেক্ষ! সংখ্যার উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে। 


দ্বিতীয়তঃ, মেইন প্রমুখ রাষ্ট্রনীতিবিদগণ মনে করেন, গণতন্ত্রে স্থায়ী সরকার 
প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। অনেক সময়েই গণতান্ত্রিক সরকারকে জনসাধারণের 
বিপ্রবাত্বক ক্রিযা-কলাপের ফলে ক্ষমতাচ্যুত হইতে দেখ! গিয়াছে। স্যার হেনরী 
মেইন বলেন যে বিভিন্ন ধরনের সরকারের মধ্যে গণতন্ত্রই হইতেছে সর্বাপেক্ষা ব্যয়বন্থল, 
দূলা্দলি পূর্ণ, অসহনশীল এবং সমাজের উন্নতির প্রতি উদ্বাসীন।১০ 

তৃতীয়তঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের কর্মদক্ষতাও যে খুব বেশী থাকে তাহা নহে। 
গণতান্ত্রিক সরকারে অজ্ঞ ভোটারগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শাসনভার 
গ্রহণ' করেন। গণতন্ত্রে সর্বদাই যে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, তাহা নহে। 
তাহা ছাড়া, মুষ্টিমেয় কয়েকজন নির্বাচিত প্রতিনিধিই (সাধারণতঃ মন্ত্রিসভা ) 
পার্লামেপ্টারী শাসন-ব্যবস্থার প্রকৃত শাসন ক্ষমতা কার্কর করেন। আইনসভার 
ভিতরেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সংখ্যাধিক্যের জোরে সংখ্যালঘুদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক 
আইন প্রণয়ন করিতে পারে। ইহাতে দেশের জনসাধারণের একটি অংশের স্বাধীনত! 
ক্ষু্ হয়। 

চতুর্থত:, গণতন্ত্রে শাসকগণ যে সর্বদাই শাসিতের নিকট প্রকৃতপক্ষে দায়ী থাকেন 
তাহা নহে। যদিও শাসনব্যবস্থা! অঙ্ধ্যায়ী পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা নিজের 
কাজের জন্য আইনসভার সদদস্তগণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে 
জনসাধারণের কাছে দায়ী, তবুও শুধু মাত্র দলীয় রাজনীতি- 
্স্থত সংখ্যািক্যের জোরে মস্ত্িগণ এই দায়িত্বের সম্পূর্ণ মর্যাদা অনেক ক্ষেত্রেই দেন 
ন|। এই দায়িত্বশীলতা৷ সম্পূর্ণভাবে কার্ধকর করিবার মত উপযুক্ত পন্থারও অভাব 
দেখা যায়। জাতীয় স্বার্থ অপেক্ষা দলীয় স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখার দিকে জনগণের 


দলপ্রথার ভন্য ত্রুটি 
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গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত ২১৭ 


।ির্বাচিত প্রতিনিধিদের আগ্রহ বেশী দেখা যায়। গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা অনেক 
ক্ষেত্রেই জনগণের জন্ত অলীক স্বাধীনতায় পরিণত হয়। 

শগপতান্ত্রিক স্বাধীনতা 

ক সাধারণ জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াই নিজেদের কর্তব্য 
শেষ করেন। কিন্তু গণতান্ত্রিক স্বাধীনতাকে বজায় রাখিবাঁর জন্য 

'ষে চিস্তাশক্তি ও উপলব্ধির দরকার, সাধারণ জনগণের তাহা নাই। তাহার! 

গতাঙ্গগতিকভাবে নিজেদের কাজ করিয়। যাঁয়। কিন্তু গণতন্ত্রের প্রভাব জীবনের 

সর্বক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবার প্রয়াস তাহাদের মধ্যে দেখা যায় না। 


পঞ্চমতঃ, অধ্যাপক মেইন, লেকি প্রমুখ চিস্তানায়কগণের মতে গণতন্ত্র সাংস্কৃতিক 
উন্নতির এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার অগ্রগতির প্রতিবন্ধক হইতে 
ইহা একটি রক্ষণশীল ৃ 
রা পারে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে কলা, সাহিত্য এবং 
বিজ্ঞানের দিকে গণতান্ত্রিক সরকারগুলি উদাসীন । ইহ হইতেছে 
«একটি রক্ষণশীল শাসনব্যবস্থা । 
ষষ্ঠতঃ, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নেতৃবুন্দ অন্যান্য শাসনব্যবস্থা নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা 
নিয়স্তরের সাধারণ লোক লইয়াই গণতন্ত্র গঠন করে। এই রকম বল। হয় ষে সাধারণ 
লোকের ক্রুটিগুলি সমস্ত সামাজিক জীবনকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং অসাধারণ ব্যক্তিদের 


খগণগুলি বিনাশ করে ।১১ 


সপ্তমতঃ, গণতান্ত্রিক সরকারের ব্যয়-বাঁহুল্য খুবই বেশী। গণতান্ত্রিক সরকারের 
র্থ আসে অনির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর নিকট হইতে, এবং সেক্ষেত্রে ব্যয় সংকোচনের জন্ত 
কেহই চেষ্টা করে না। তাহা ছাড়া, গণতন্ত্রে জনসাধারণের নিয়মানুবতিতাও 
'্অল্প থাকে । 


অগ্টমতঃ, অনেকে মনে করেন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক সরকার মূলতঃ ধনতাস্ত্রিক | 
ইহ পু'জিবাদ এবং কায়েমী স্বার্থের প্রাধান্য দেয়। কারণ যে কয়েকজন মুষ্টিমেয় 
কারেমী ্ার্থের শাসক প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক সরকারকে পরিচালন! করিয়া 
প্রাধান্ত ও পু'জিবাদের থাকেন, তাহার! সর্বদাই নিজেদের অর্থনৈতিক স্থার্থ দ্বারা 
রি প্রণোদিত হইয়া! আইন প্রণয়ন করিয়া থাকেন। যে সমাজে 
রাষ্ট একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত হয় এবং ষে রাষ্ে জনসাধারণের মধ্যে 
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অর্থনৈতিক অসাম্য থাকে,-সেই সমাজে রাজনৈতিক সাম্যের কোনই সার্থকতা 
নাই। তাহা ছাড়া, শুধু প্রতিনিধি নির্বাচন করিবার প্রথাটিও যথেষ্ট ক্রটিপূর্ণ। 
একজন লোক কখনই অপরের প্রতিনিধি হিসাবে ঠিকভাবে কাজ করিতে পারে না। 


সর্বশেষে, গণতান্ত্রিক সরকারের আইন সভায় আমরা কমিটি প্রথা ( ০02010070666- 
55060; ) দেখিতে পাই । কোন আইন প্রণীত হইবার পূর্বে বিভিন্ন কমিটি একটি 
বিলের খুঁটিনাটি বিষয় ও গুরুত্ব পর্ধালোচন। করে ।' তাহাতে 
আইন প্রণীত হইতে যথেষ্ট দেরী হয় এবং বিশেষতঃ রাষ্ট্রে জরুরী 
অবস্থার সৃষ্টি হইলে ইহ। বিশেষ অস্থবিধার স্থষ্টি করে। 


আইন প্রণয়নে বিলম্ব 


উপসংহার £ গণতান্ত্রিক সরকারের অনেক ক্রটি-বিচ্যুতি আছে সন্দেহ নাই । 
কিন্ত গণতন্ত্রের সমালৌচকগণ যেরূপ কঠোরভাবে গণতন্ত্রের সালোচন। করিয়াছেন 
তাহা কখনই সমর্থনযোগ্য নহে। এখনও গণতন্ত্ই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শাসনবব্যস্থা | 
গণতন্ত্রে সাহিত্য, কলা ও বিজ্ঞান আশানুরূপ উন্নত হয়না এবং গণতন্ত্র একটি রক্ষণশীল 
শাসনব্যবস্থা,_একথা যে আদৌ ঠিক নয় তাহা বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে 
তাকাইলেই পরিষ্কার প্রতিভাত হয়। বিভিন্ন দেশে (যেমন, মিশর, ইরাক ইত্যাদি) 
রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হইয়াছে; অবশ্য ইহার্দের সব রাই যে গণতান্ত্রিক তাহা। নহে ॥ 
তবে জনসাধারণের হাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা অর্পণ কর। উচিত, গণতন্ত্রেরে এই 
মূললীতিকে সব রাষ্ট্ই সম্মান করে। প্র কৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা খুব কঠিন। 
জনসাধারণের যদ্দি উপযুক্ত বুদ্ধি, কর্মোগ্যোগ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকে» 
তবে প্ররুত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় না। 


গণতন্ত্রের সাফল্যের উপাত্ম (00150161005 07 00০0. 9100955 ০% 
[0০770901805 )$ জন ইুয়ার্ট মিলের মতে জনসাধারণের রাজনৈতিক সচেতনতা, 
বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতার উপর গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে । তিনি মনে করেন, যদি, 
গণতন্রকে সফল করিতে হয় তবে (১) জনসাধারণের গণতন্ত্রকে গ্রহণ করিবার মত 
ইচ্ছ! ও ক্ষমতা! রাখিতে হইবে ; (২) তাহাদিগকে গণতন্ত্র বজায় রাখিবার জন্য সংগ্রাম 
করিতে হইবে এবং (৩) তাহাদিগকে নিজেদের কর্তব্য পালনের ইচ্ছা ও ক্ষমতা 
রাখিতে হইবে এবং যদি তাহাদের অধিকারগুলি বিপর্দের সম্মুখীন হয় তবে সেইগুলি, 
রক্ষা করিতে হইবে। 


এই শর্তগুলি ছাড়া গণতন্ত্রেরে সাফল্যের জন্য নিম্নলিখিত 'শর্তগুলি থাকা 


গণতন্ৰ ও একনায়কতন্ত্ ২১৪, 


উচিত। প্রথমতঃ, জনমতকে সর্বদ্রাই সতর্ক থাকিতে হইবে। চিরস্তন সতর্কতাই 
স্বাধীনতার মূল্য। জনগণের স্বার্থ সগ্বন্ধে এবং সমাজের স্বার্থ 
উঠ বি সম্বন্ধে চেতনা, এবং পরস্পরের প্রতি সৌব্রান্ত্র ও মৈত্রীর অনুভূতি 
(19911006 ০: 09610165 ) গণতত্ত্রেরে সাফল্যের জন্য একান্ত 
প্রয়োজন। জনমত যে শুধু সতর্কই থাকিবে তাহা নহে। জনমত খুব দৃঢ় হওয়া চাই 
যাহাতে ইহা সরকারের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সর্বদ। সজাগ থাকিতে হইবে ।, 
নাগরিকদের আলস্য এবং উদাসীনতা গণতান্ত্রিক জীবনের বিকাশের প্রতিবন্ধক । 
গণতন্ত্র নাগরিকর্দের নিকট হইতে সহিষ্ণতাও দাবী করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যা; 
লঘিষ্ঠের মধ্যে যদি সহনশীলত] নশ থাকে তবে গণতন্ত্র সফল হইতে পারে না । 
তৃতীয়তঃ সংখ্যালঘুদের ম্যায়সঙ্গত দাবিগুলি যেমন সংখ্যাগরিষ্ঠদের মানিয়া লইতে 
হইবে, সেই প্রকার সংখ্যালঘুদেরও উচিত আইনসভার সংখ্যাধিক্যের অভিমত অনুযায়ী 
প্রণীত আইন ও বিধি-নিষেধগুলি পালন করা । 
চতুর্থতঃ, অর্থনৈতিক বৈষমা দূর না হইলে কখনই গণতন্ত্র সফল হয় না। 
জনসাধারণের মধ্যে আয় ও ধনের বৈষম্য ক্রমশঃ কমাইয়া ফেলা উচিত এবং সকলকেই 
সমান অর্থ নৈতিক সুযোগ-সুবিধা দেওয়া উচিত, তবেই প্রক্কত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র 
প্রস্তত হইবে । জনসাধারণের যাহ। কিছু ভাল এবং স্থন্দর তাহার 
যাহাতে উপযুক্ত বিকাশ হয় সেইদিকে সরকারের লক্ষ্য রাখিতে 
হইবে'। গণতান্ত্রিক পরিবেশের স্থত্টি না হইলে জনসাধারণ কখনই গণতন্ত্রের সাফল্য 
ব্জায় রাখিবার জন্য ব্যস্ত হইবে না। গণতান্ত্রিক, অর্থ-ব্যবস্থা স্থপ্রতিষ্ঠিত হইলে এবং 
সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে মানবিক সম্পর্ক স্বাপিত হইলেই গণতন্ত্রের 
সাফল্যের জন্য উপযুক্ত পরিবেশের স্যরি হয়। | 
একনায়কতন্ত্র (01526919019) $ একনায়কতন্ত্রের ইতিহাস খুবই প্রাচীন 1 
স্বৈরাচারের প্রথম রূপ দেখিতে পাওয়] ধায় প্রাচীন গ্রীসে। কিন্ত একনায়কতন্ত্র কথাটি: 
তখন ব্যবহৃত হইত না। তখন “ব্বৈরাচার” ( “গাঞাঘ)) কথাটি ব্যবহৃত হইত ॥ 
একনায়ক ব! ডিক্টেটর কথাটি রোমান শাসনতাস্ত্রিক আইনে (02997) 007150100- 
1009] [এআ ) দেখিতে পাওয়! যায়। প্রজাতন্ত্রী রোমে একনায়কতন্ত্র বলিতে বুঝাইত 
সেনাবাহিনীর অধিনায়ক কর্তৃক সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ । বর্তমানে 
59 একনায়কতন্ত্র বলিতে আমরা যাহ! ভাবি তাহা প্রাচীনকালের; 
রোমান আইন অনুযায়ী একনায়কতন্ত্রের ধারণা হইতে পৃথক 


গণতাস্ত্িক পরিবেশ 


২5 উচ্চ মাধ্যষিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বর্তমানে একনায়কতন্ত্র বলিতে আমরা বুঝি এমন একজন বা অল্প কয়েকজন লোকের 
একচ্ছত্র শাসন ধিনি বা ধাহারা৷ সরকারের সমুদয় ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে বিন! বাধায় 
প্রয়োগ করিয়া থাকেন ।১২ কিন্ত রোমান আইন অনুযায়ী একনায়কতন্্ব ছিল একটি 
সংকটর্কালীন শাসনব্যবস্থা । 
* স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং একনায়কতস্ত্রের মধ্যে যূল পার্থক্য হইতেছে এই যে 
রাজ! উত্তরাধিকারী সুত্রে সিংহাসনের অধিকারী হন এবং তিনি কোন বিশেষ দলের 
নেতা নহেন। কিন্তু একনায়ক সামরিক শক্তির জোরে অথবা 
জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইয় ক্ষমতার শিখরে আসেন এবং তিনি 
নিজেই তাহার অনুগামীদের লইয়া দল গঠন করেন। হিটলার এবং মুসোলিনী যদ্দিও 
'একনায়ক ছিলেন। তীহারা ছিলেন, নিজেদের দলের একমাত্র অধিনায়ক । 
একনায়কতস্ত্রের স্ৃপ্টির পক্ষে একনায়কগণ কতিপয় যুক্তি প্রদর্শন করেন | প্রথম 
অহাযুদ্ধের পর পৃথিবীকে নিরাপদ করিবার জন্য এবং গণতন্ত্বকে রক্ষা করিবার জন্য 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি একটি ্লোগানের স্থষ্টি করে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইয়া 
সাইবার পর জার্মানীতে হিটলার এবং ইটালীতে মুদোলিনী ষথাক্রমে নাঁৎসীবাদ 
(13851575) এবং ফ্যাপীবাদ ( 8501519 ) প্রচার করিতে 
একনায়ক তত্র 
টির পক্ষ যকত থাঁকেন এবং রাষ্ট পরিচালনার সমুদয় ক্ষমত নিজের হাতে গ্রহণ 
করেন। গণতন্ত্র যখনই মান্ষের সমুদয় চাহিদাকে পুরণ করিতে 
ব্যর্থ হয়, যখন গণতান্ত্বিক শাসন-ব্যবস্থায় শীসকগোর্ী শুধু নিজেদের স্বার্থের প্রতিই' 
দৃষ্টি রাখে, জনম্বার্থের কথা ভুলিয়া! যায়, তখনই ্থষ্টি হয় অর্থ নৈতিক ধনিকতন্ত্ 
€ 8০0002010 011591015 )। সেই অবস্থায় শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা 
শক্তিশালী এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ তিনি নিজের সামরিক ,ক্ষমতার জোরেই হউক বা! দলগত 
সমর্থনের জোরেই হউক নিজে সব ক্ষমতার ভার গ্রহণ করেন। 
খাত বারতা পাকিস্তানে আযুক্খান ও পরবর্তাকালে ইয়াহিয়া খান এবং 
প্রস্তুত করে প্রজাতস্ত্রী মিশরে কর্ণেল নাসের সামরিক শক্তির জোরে ক্ষমতা 
হস্তগত করেন। পরে অবশ্য পাকিস্তানে আঘুব খান এবং মিশরে 
_ প্রেসিডেন্ট নামের নিজের নিজের দেশে নিজেদের পছন্দ অন্ধ্যায়ী শাসনতন্ত্র সম্মত 
সরকার প্রতিষ্ঠিত করেন। দেখা যাইতেছে গণতন্ত্রের ব্যর্থতা এবং গণতন্ত্র বজায় 
১২ ৪7 01065607510 ৪ 296:888%200 66 2519 ০1 8:091802 ০৮ 81000 08 097907058 


১০ 90988565 50 68900881593 ৪00. 00010000119 0056: 10 689 96863 93810131206 10 18008 
৩5968 86, 


একনবররকনের হষটি 


ড০0.0১৬--1067%002 080 0%2 €756 45470756075 96266. 


গণতস্ত্র ও একনায়কত্তন্ত ২২১, 


রাখিবার জন্য জনগণের মধ্যে সামর্থ্য ও আগ্রহের অভাবই একনায়কতস্ত্রের ক্ষেত্র প্রত্তদ্ত 
করে। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় সরকারের ছুর্বলতাই যদি প্রকট হইয়। উঠে এবং ইহা 
যদি সাধারণ মানুষের মনে শুধু অসন্তোষ ও হতাশার সৃষ্টি করিয়া! গণতন্ত্রের আদর্শ 
অবলঘ্নে বাধার ্থষ্টি করে, ক্ষমতালোভী শাসক এই অবস্থার -স্থষোগ গ্রহণ করেন, 
এবং নিজের শানন কায়েম করেন । 
একনায়কতন্ত্রের তত্বগত সমর্থন দেখা যায় জার্মান দার্শনিক নীটশের (505500১6) 
লেখায় । তাহার মতে যাহ! মানুষকে দুর্বল করিয়। ফেলে তাহাই বর্জনীয়। ষ্ঠাহার 
মতে গণতান্ত্রিক সাম্য মান্ষকে নিক্ষিয় করিয়া! পুরুষকে নারীছে 
টা রূপান্তরিত করে ? অর্থাৎ মানুষ. ইহাতে নিবীর্য হইয়। পড়ে । ইহার 
ফলে মহৎ ধরকছু স্্টহইতে পারে না। তিনি ছিলেন বীরপুজার 
(7770-57019121 ) সমর্থক | নীটশের মতে নেপোলিয়ন ছিলেন আদর্শ পুরুষ । তিনি 
হত্যাকারী ছিলেন ন৷ মানব জাতির উপকারী ছিলেন। তিনি মৃত্যুকে সামরিক মর্ধাদায় 
ভূষিত করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক নিপ্পেষণে তিনি মৃত্যুকে 
জর্জরিত করেন নাই ।১, তাহার মতে উচিত সব ছুর্বলতা পরিহার 
করিয়া ধিনি যোগ্যতম এবং বীর, তাহার নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়। নিজেকে সবল, 
করা। এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতে চিন্তা করিয়। নীটশে মনে করেন একজন অসাধারণ 
ব্যক্তিই (98617297.) মানবজাতিকে এই ভাবে পরিচালিত করিতে পারেন । 
একনাষ়্কতন্ত্রের বিভিন্ন রূপ (101£51506 65925 ০01 1040080019710 ) 2 
একনায়কতন্ত্ব বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে। সাধারণত: ব্যাপকভাবে আমর! ছিন 
প্রকার একনায়কতন্ত্ের উল্লেখ করিতে পারি। যথা (১) সামরিক একনায়কতন্ত্ 
(11115 10156909151210 ), (২) ফ্যাসীবাদী কিংবা নাৎসীবাঁদী একনায়কভন্ত 
(5850150০071 1821 10156860151010 ) এবং (৩). সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্ট 
একনায়কতন্ত্র (001010017156 10156960191) )1/ উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়াও, 
আমর! একনায়কতন্ত্রের ন্তান্ত রূপ দেখিতে পারি । যেমন, চরম রাজতন্ত্রে স্বেচ্ছাচারী 
রাজ] তাঁহার রাজত্বকালকে একনায়কতন্ত্রের রূপ দ্রিতে পারেন। আবার, পার্লামেপ্টারী 
শাসনে প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার কয়েকজন প্রভাবশালী সদস্য মন্ত্রিসভাভিত্ভিক 
একনায়কতশ্ত্র (09176 10155009151710 ) প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন। বৰস্ততঃ, 


নটশের যুক্তি 


১৩। “350০0169020. ৪৪ 7006 9 0060129£ 00৮ 5 0608190601, 109 859 2080 0698) 1028 
101186%17 18000928 17086680 01 0886 5 60010910019 8৮616 2008, ডা!1) 78088550৮ 8:92, 
61129010618 98801600০0৫ 222 2580, 


২২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


'অধিকাংশ মন্ত্রিসভা পরিচালিত দেশগুলিতে আমর! মঞ্ত্রিসভার সর্বময় কর্তৃত্ব বা 
0251760 1015585019710 দেখিতে পাই । কমিউনিষ্ট একনায়কতন্ত্রকে বলা হয় 
সর্বহারাদের একনায়কতন্ত্ব (11506015110 01 00০ 10019681056 ) | 
একনায়কতন্ত্রে একজন নেতার হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। 
একনায়কতন্ত্র এবং স্বৈরতত্ত্র এক জিনিস নহে। একনায়কতন্ত্রে শুধুমাত্র একজন 
নায়কের উপর দেশের শাসনভার ন্যস্ত থাকে, তাহাই নহে, _এই প্রকার শাসনব্যবস্থায় 
সাধারণতঃ একজাতি ও একরাষ্ট থাকে । একনায়কতন্ত্রে 
টা এ রাজনৈতিক দল মাত্র একটিই থাকে এবং সেই দলের নেতাই 
নায়ক নির্বাচিত হন। একনেত! লইয়া গঠিত সমুদয় শাসন 
ক্ষমতা একজনের অথবা একটি দলের হাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে এমন রাষ্ত্রকেই 
40681161597) 95565” বলা হয়। স্পেন এবং পরতুগালেও আমরা একনায়কতন্্ 
দেখিতে পাই। হিটলারের আমলে জার্যানী এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালী 
একনায়কতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অধীন ছিল। একনায়কতন্ৰ মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্র 
সর্বশক্তিমান এবং রাষ্ট্রের যিনি প্রধান, তিনিই রাষ্ট্রের সব রকম শক্তি প্রয়োগ করেন 
এবং নিজের ইচ্ছাকেই সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। একটি মাত্র রাজনৈতিক দলের 
কর্তৃত্ব স্থপ্রতিষ্িত করিবার জন্য একনায়কতন্ত্রে দলের নেতা নাগরিক জীবনের বিভিন্ন 
দিক নিয়ন্ত্রিত করেন। 
একনায়কতন্ত্বের শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের সহযোগিতা এবং সক্রিয় ভূমিকা 
থাকে না। জনসাধারণের পক্ষ হইতে একনায়কই নিজের ইচ্ছাঙ্্যায়ী শাসন কাজ 
পরিচালনা করেন। 
/এ্রকনায়কতন্তরের গুণ (1৬15115 0£ 11569609151)1 ) 2 একনায়ক তন্ত্রের 
বিশেষ গুণ হইতেছে তিনটি। ৬প্রথমতঃ। গণতন্ত্র অপেক্ষা একনায়কতস্ত্র অনেক বেশী 
কর্মকুশল। একনায়কের ইচ্ছার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে 
উস বলিয়া তিনি সহজেই শাসননীতি নির্ধারণ করিয়। তাহা৷ কার্ধকর 
করিতে পারেন। বনুজনের মতামত প্রয়োজন হয় না বলিয়া 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কার্য সুদৃঢ়ভাবে কার্যকর কর! একনায়কের পক্ষে সম্ভবপর । 
দ্বিতীয়তঃ) একনায়কতন্ত্রে সরকারী কাজ অতি দ্রুত সম্পন্ন হয়। ইহাতে সরকারী 
সরকারী কাজ দ্রুত ব্যয়ের পরিমাণও অত্যন্ত অল্প । গণতন্ত্রে যদ্দি কখনও শৃংখলাবোধ, 
সমপর্নহয় এঁক্য এবং সংহতির অভাব দেখ। যায়, একনায়কতত্ তখন একটি 
হ্থদক্ষ এবং স্থদূঢ় শাসন-ব্যবস্থার স্যঙ্টি করিয়া শক্তির উৎস হিসাবে বিরাজ করে। 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্ব ২২৩ 


তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে সাধারণ মান্য সরকারী কাজে অংশ গ্রহণ করিলেও সরকারী 
কাজের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে খুবই অজ্ঞ। একনায়কতস্ত্রে সাধারণ লোকের শাসনকাজে 
কোনও হাত থাকে না। ঘদ্দি একনায়কের উদ্দেশ্য সাধু হয় এবং তিনি যদি বিশেষ 
কর্মক্ষম থাকেন তবে দেশের শাসনব্যবস্থা ভালভাঁবেই পরিচালিত 
হয়। একনায়কতন্ত্রে জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি 
প্রদান করা হয়। ইতিহাসের দিকে তাকাইলে আমরা দেখিতে 
পাই একনায়কতন্ত্রে ষে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতিবোধ থাকে না৷ তাহা নহে। রাশিয়ায় 
একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু, সেখানে একনায়ক উত্তরাধিকারস্থত্রে 
নির্বাচিত হন না, দলীয় নেতাই একনায়ক হন। আধুনিককালের গণতন্ত্রেও সরকার 
পক্ষের দলীয় নেতার নির্দেশেই সু কিছু পরিচালিত হয়। 


একনায়কতন্ত্রের ত্রুটি (1010001150৫ 11059.001:91)1 ) 2 
১০প্রধমতঃ, একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা হইল, ইহা৷ নাগরিকদের 


বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশের পক্ষে প্রধান অন্তরায় । নাগ্ুরিকদের ব্যক্তিত্ব 
বিকাশ প্রতিরোধ করিয়া একনায়কতন্ত্র ব্যক্তিস্বাধীনতার মুলে 


জাতীয় স্বার্থ দংরক্ষিত 
৬. 


ব্যক্তিত্বাধীনতা থর্ধ হয় 


কুঠারাঘাত করে | 
ঘ্িতীয়তটএকনায়কভন্ে উগ্র জাতীয়তাবাদের স্ষ্টি হয়। উগ্র জাতীয়তাবাদ্দই 
বহার একটি রাষ্ট্রকে অপর রাষ্ট্রের উপর কর্তৃত্ব করিতে প্রণোদিত করে। 
বাদকে প্রশ্রয় ঘের ইহাতে আস্তর্জাতিক শাস্তি বিনষ্ট হয়। ইটালী এবং জার্মানীর 
উগ্র জাতীয়তাবাদের ইহাই একটি প্রধান দোষ ছিল এবং এই 
কারণেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অনিবার্ষ হইয়া পড়ে। রর 
তৃতীয়তঃ, দেশের নাগরিকদের বিভিন্ন ধরণের স্বার্থ যে 
৮৮ একনায়ক সর্বদ1 বুঝিতে পারেন তাহা নহে। অনেকক্ষেত্রে 
২  একনায়কের কর্মকুশলতার অভাবে দেঁশে অশাস্তির সৃষ্টি হইতে 
পারে। গণতন্ত্র যে সর্বদাই একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা কম কর্মকুশল তাহ নহে। 
চতুর্থতঃ, ক্ষমতার লোভ একনায়ককে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং ক্ষমতাশালী করে। 
তাহা ছাড়া, একনাঁয়ক যর্দি কোন ভুল করেন তবে সমগ্র দেশকে 
নেই ভুলের মাশুল দ্বিতে হয়। অথচ একনায়কের ভুল-ত্রুটি 
দেখাইয়া! দিবার কোন ব্যবস্থা বা বিরোধী দলের কোন আস্তিত্ব একনায়কতন্তরে 
শাকে না। 


ইহা৷ছূর্নাতি গ্রন্ত 


২২৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


গণতন্ত্র ও একনায়কততন্ত্রের পার্থক্য (10150000101 06066 10612৩- 
০7805 2150 [01569601911 ) 2 গণতন্ত্র এবং একনায়কতত্ত্রের মধ্যে অনেক পার্থক্য 
আছে। গণতন্ত্র কোন কোন ক্ষেত্রে বাক্তি-স্বাতন্ত্যবাদে বিশ্বাসী» 
৮ অবস্থা -_কিস্তু একনায়কতন্্ব ব্যক্তি-স্বাতস্ত্যবাদে বিশ্বাস করে ন।। 
একনায়কতন্ত্র সমগ্র জাতি এবং রাষ্ট্রকে এক দৃষ্টিতে দেখে না। 
রাষ্ট্রের অধিনায়কই সর্বেসর্বা। একনায়কতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত » 
কিন্ত গণতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব একটি জায়গায় কেন্দ্রীভূত না হইয়া জনগণেরই হাতে 
্যত্ত | 
দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্রে সংখ্যালঘুগণ কখনই নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ করিতে 
পারে না। গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে এবং প্রত্যেক দলই সরকার গঠন 
করিবার চেষ্টা করিতে পারে। গণতন্ত্রে বিরোধী দলগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ॥ 
বিরোধী দলগুলি সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা 
ডগ ৬: করিয়৷ দেশের শাসনব্যবস্থা! যাহাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হঙ্ক 
দলের ভূমিকাথাকে সেইজন্য চেষ্টা করিতে পারে।' কিন্তু, একনায়কতত্ত্রে বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দল থাকে না।_ শুধু একটি দলই থাকে । একনায়ক- 
তন্তে শুধু মাত্র একজন ব্যক্তির শাসনব্যবস্থা হইতে পারে; যেমন, হিটলারের আমলে 
জার্মাণীতে হইয়াছিল। আবার, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে আমরা একদলীয় একনায়কতন্ত 
দেখিতে পাই। কোঁন কোন দেশে সামরিক নেতৃত্বে একনায়কতন্ব দেখা যায়; যেমন 
আমরা কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত পাঁকস্তানে দেখিয়াছিলাম। 
তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রে নাগরিকদের সামাজিক, রাষ্রনৈতিক এবং অর্থ নৈতিক ম্বাধীনত। 
বজায় থাকে । জনগণ স্বাধীন সরকারের সমালোচনা করিতে পারে এবং প্রয়োজন 
হইলে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করিতে পারে। একনায়কভন্ত্রে 
গণতন্ত্রে সরকারের 
সঙালোচন| করা যায সরকারের সমালোচন। করিবার কাহারও অধিকার থাকে ন বলিয়া। 
রী বই: জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধেও সরকার নিজের নীতি প্রতিঠিক্ত 
| করিতে পারে। গণতান্ত্রিক শাপনব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই প্রত্যক্ষ- 
ভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে কিছু কিছু অবদান থাকে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়েই 
দেশের শাসনব্যবস্থা! পরিচালিত হয়। কিন্ত, একনায়কতন্তরে খুব কঠোরভাবে দেশের 
শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং এজন্য জনমতকে অনেরক্ষেত্রে পদদলিত কর হয়। 
চতুর্থতঃ, দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আড়ালে গণতন্বেও যে মগ্রিসভার প্রাধাক্ত 
প্রতিষ্ঠিত হয় না তাহা নহে। কিন্তু গণতন্ত্রে দেশের শাসকগণকে আইনসভা 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্ ২২৫ 


জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কাছে নিজেদের কাজের জন্য দায়ী থাকিতে 
 হয়। দায়িত্বশীলতাই সরকারের দক্ষতা স্থচিত করে। একনায়ক- 
গণতান্ত্রিক সরকার 
দাকিভ্বশীল ; একনার়ক- তান্ত্রিক সরকারকে কাহারও নিকট নিজের কাজের জন্য জবাব- 
তন্ত্রের উপর ভিত্তিশীল দ্িহি করিতে হয় না । কর্মকুশলতার দ্রিক হইতে বিচার করিলে 
সরকার দায়িত্বশীল নহে 
| একনায়কতন্ত্র অধিকতর কর্মকুশল হইতে পারে যর্দি একনায়কের 
উদ্দেশ্ঠ সর্বদাই সাধু হয়। সরকারের ভালমন্দ পরিচয় নির্ভর করে ইহা! কন্ধটা রাষ্ট্রের 
প্রকৃত লক্ষ্যে পৌছিতে পারে তাহার উপর । জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ যাহাতে 
অজ্জিত কর! যায় সেজন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা উৎকৃষ্ট সরকারের লক্ষণ। সেইদ্িক হইতে 
বিচার করিলে গণতন্ত্রের মাধামে নিয়মতান্ত্রিক শাসন (০015561650029] 1515) 
একনায়কতন্ত্র অপেক্ষা অধিকতর ভাগল। 
পঞ্চমতঃ, তত্বের দিক হইতে গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখ' 
যায়। তত্বের ভিত্তিতে গণতন্ত্রে সার্বভৌম বহুত্ববাদ (01012115005 0০01 ০ 
5০৬৪61875 ) স্থপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু একনায়কতন্ত্রে সার্বভৌমত্ব একস্থানে কেন্দ্রীভূত 
(70070150০) | একনায়কতন্ত্ব কোন কোন ক্ষেত্রে একটি স্থনিদিষ্ট নীতির উপর ভিত্বিশীল। 
যেমন, হিটলারের একনায়কতন্ত্র নাৎসীবাদের উপর, মুসোলিনীর 
ভবের দিক হইতে... একনায়কতন্থ ফ্যাসীবাদের উপর এবং রাশিয়ার কমিউনিষ্ট দলের 
একনায়কতন্ব সাম্যবাদের উপর ভিত্তিশীল। কিন্তু গণতন্থে 
এই প্রকার নিদিষ্ট তত্বের স্থান থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বল যাইতে পারে 
ভারতীয় গণতন্ত্র একদিকে সমাজতন্ত্রের মূল নীতি অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে, অপর- 
দিকে গণতন্ত্রের আদর্শকে*অনুসরণ করিবার চেষ্টা করে। একনায়কতন্ত্রে একটি বিশেষ 
রাজনৈতিক দল ক্ষমতার শিখরে আসিয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দূলগুলিকে উচ্ছেদ করে, 
কিন্তু গণতন্ত্রে বিরোধীদলের অস্তিত্ব থাকে । 


চ1610156 


1, গণতন্থ বলিতে কি বুঝ? উহার গুণ এবং দোষ কি কি? ইহার সাফল্যের শর্ত কি কি? 

[ ৬৮ ০ 5০5, 10080 ৮3 198220075০5? ভা0৯৮ 6165 [09016 500. 092061165 ? 095 
8:56 605 007561610108 01 168 8000898 ? ] 

৪. গণতন্ত্র এবং একনারকতস্ত্রের মধ্যে পার্থকা আলোচনা কর। 

[70186105187 096%990, 10800০0০:০0৩ 8700. 10506860192010, ] 

3 একনায়কতম্থ্ের গুণ ও দবোব আলোচনা কর। 

[10189598 089 20092155 500. 292091165 0৫ 170196860781010, ] 


রাষ্ট/১৫ (201 ২1) 
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4, আদর্শ হিনাবে গণতন্ত্রের অথ আলোচন। কর । 
| 10899089 09 0598717)8 01109000280 8৪ 810 30981, ] 
&. সরকার হিনাবে আধুনিক গণওস্ত্রের গুণ।গুণের বিবরণী দাও । 


। 5/86100869 606 86261086 8100 81870989501 7900] 10919002950 2৪ 2 10810 04 
(30977371970, ] 


6, “গণতন্ত্র হইতেছে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ধরনের সরকার | "গণতন্ত্র বলিতে বুঝার অজ্ঞ এবং 
অসমর্থ লোকের সরকার ।”--উক্তি দুইটির উপর মন্তব্য কর | 


[ £10810090880ড% 1৪ 0689 10986 10100 0৫ 30959100910, “10910001505 100%709 €০0%0৫121 ১78 
০ 0159 18001506200. 071186.৮ 09120000606 012. 6108 ৪8910893765. ] 


*. গণতন্ত্রের মূল্য ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। কোন্‌ অবস্থাক্স গণতন্ত্র ফল হইতে পারে ? 


[ 7)199998 0009 8108 800. 13071961028 01 0092020901805. [00092 70৮৮ 00120180104 18 
19810000150 9:0063৯:10] ? ] 


৪. একনায়কাধীন রাষ্্রগুলির লক্ষ্য ও আদর্শ আলোচনা কর। এই আদর্শ গণশ্যান্ত্রক রাষ্ট্র 
আদর্শ হইতে কতট। পথ, ? 


[ 101505888 6156 8১109 00. 109818 01 6০098116910 96%699. নু০ম 192 9065859 1695]8 
0101 00120 10089 0 09101007%10 9%898 ? ] 


9. গণতন্ত্র এনং একনায়কাধীন রাষ্ট্রে মধে) পার্থকা দেখাও । 
[ 70156005150 05৮981] 00810790750 500. 17081180852 96515.” ] 
10. একনায়কত' পরব বিণ্ভন্ন রূপ কি কি? এক্নায়কতন্ত্রের গুণ ও দোষ আলোচনা কর। 


| ভা1)৮ ৮৩ 606 010512]0 65008 01 10106560281)? 70180059 6209 10797158 800. ৫910891168 
০৫ 30585578101), | 


| সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ এবং 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান তন্ত 
ভ্রয়োপশ অধ্যায় (70170110175 01 (119 0108175 091 00৬910- 
[76111 ৪1001199019 ০ 99198180101 ০06 
চ১০৬/619 0? 186 00591017910 ) 


আধুনিক সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগ আছে,_খথা, আইনপ্রণয়ন বিভাগ, 
সন বিভাগ এবং বিচারবিভাগ। আইনপ্রণয়ন বিভাগের ([:6215190076 ) প্রধান 
কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা । অবশ্ত আইন প্রণয়ন কর! ছাড়াও এই বিভাগের 
অন্যান্য কাজ থাকিতে পারে । শসনবিভাগের ( ০০৪৮০) প্রধান কাজ হইতেছে 
আইনকে বাস্তবে রূপায়িত করা ও কার্ধকর করা । দেশের শাসন সম্পকিত সব কাজ 
নির্বাহ করার দায়িত্ব এই বিভাগের । দেশের আইন ঠিকভাবে কার্ষকর হইতেছে 
কি ন। তাহা বিচার করিবার এবং আইনভঙ্গকারীর বিচার করিয়া তাহাকে শান্তি 
প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচারবিভাগের (01০115 )। সরকারের তিনটি 
বিভাগের কাজের বৈচিত্র্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপ | 
আইন পরিষদের কাজ ( ঢা৪0০00175 06 ৮0০ 1[6£19180016 ) & 
সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে আইনসভার গুরুত্ব খুবই বেশী। তবে সব গণতান্ত্রিক 
দেশে আইনসভাঁর সমান গুরুত্ব নাই । মন্ত্রিসভাচালিত সরকারে আইনসভার যতটা 
গুরুত্ব রাষ্্রপতিশাসিত সরকারে আইনসভার ততটা গুরুত্ব নাই। সরকারের আইন 
প্রণয়ন বিভাগের কারধাবলীকে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায় 2 
(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কীজ£ আইনসভ1 কর্তৃক প্রণীত আইনের 
উপর ভিত্তি করিয়া শাসনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ তাহাদের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ 
সম্পন্ন করিয়া থাকে । আইন পরিষদের প্রধান কাজ হইতেছে 
রা গজ আইন প্রণয়ন কর1। বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইন পরিষদগুলির আইন 
প্রণয়ন করা প্রণয়ন পদ্ধতি বিভিন্ন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে সরকারের 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্পূর্ণ কাজ হইতেছে আইন প্রণয়ন করা যাহাতে 
“দেশের শাসন-কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। 
(২) শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত কাজ ঃ আইন পরিষদ 
অনেক ক্ষেত্রেই গণপরিষদের ভূমিকা অবলম্বন করিয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়ন অথবা শাসনতন্ত্র 
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সংশোধন করিয়। থাকে । স্বাধীনতার পূর্বে ভারতবর্ষে ১৯৪৬ সালের সই ডিসেম্বর হইতে 
আরম করিয়া স্বাধীনতার পরেও প্রায় আড়াই বৎসর পর্যন্ত 


আইন পরিষদ 
নে আইনসভাই গণপরিষর্দের কাজ নির্বাহ করিত। ভারতীয় 
শাসনতন্ত্র প্রণয়ন শাসনতত্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী পার্লামেন্ট শাসনতন্ত্রের ষে 


করে 
কোন বিধান (মৌলিক অধিকার সম্পক্ষিত বিধান সহ ) সংশোধন 


করিবার ক্ষমত লাভ করিয়াছে । বিভিন্ন দেশে বিশেষতঃ, ভারত, মাকিন যুক্তরাষ্ট 
এবং ব্রিটেনে আইনসভা শাসনতন্ত্র সংশোধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। গ্রহণ করিয়া থাকে । 
ইংলও এবং স্থইজারল্যাণ্ডে অনেক ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ শাসনতন্ত্র ব্যাখ্যাকর্ত! 
হিসাবেও কাজ করিয়াছে । শাসনতন্ত্র প্রণয়ন ও সংশোধন সংক্রান্ত ক্ষমতার র উপর 
কোন আইনসভার সার্বভৌমত্ব নির্ভর করে। বিটেনের রাজা-সমেত-পার্লামেণ্ট একটি 
সার্বভৌম আইনসন্দ | 

(৩) শাসন-কর্তৃপক্ষকে নির্বাচন করার কাজঃ অনেক সময় আইন 

পরিষদ একটি নির্বাচনী সংস্থায় (61০০009] ০011660) 
আইন পরিষদ পাঁরণত হইয়। রাষ্টপতি নিবাচন করিতে পারে । ভারতে রাষ্ট্রপতি 
2৬ নির্বাচনে আইনপরিষর্দের উভয় কক্ষ এবং রাজা সরকারগুলের 
নির্বাচিত করিতে পারে আইনপরিবদের নিয্নকক্ষগুলি নির্বাচনী সংস্থ! গঠন করিয়! থাকে ' 

মাকিন যুক্তরাঞ্থে রাধ্পতি ও উপরাষ্পতি নির্বাচন যথাধথণভাঁবে 
অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা তাহ] নির্ধারণ করিবার দায়িত্ব মাকিন কংগ্রেসের । 

(৪) আইন প্রণয়ন বিভাগ কর্তৃক কমিশন নিযুক্ত করার কাজ ৫ 
আইনপরিষদ বিভিন্ন: আইনপরিষদ সরকারের জনস্বার্থ সম্পকিত বিবিধ ক্রিয়াকলাপ 
কমিটি ও কমিশন সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান চালাইবার জন্ত কমিটি অথব। কমিশন নিযুক্ত 
545 করিতে পারে। শুধু তাহাই নহে, শাসনবিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত 
বিভিন্ন কমিটি বা! কমিশনের রিপোর্ট এবং স্থপারিশ লইয়া আইনসভা আলোচন' 
করিতে পারে। 

(৫) আইনসভাঁর অর্থসংক্রান্ত কাজ £_-সরকারের আয়-ব্যয় সম্পকিত 
বিভিন্ন ৰিল মাঁকিন যুক্তরাষ্্ ব্যতীত অন্যান্ি রাষ্ট্রে আইনপরিষদের নিম্নকক্ষ কর্তৃক 

অন্থমোদিত হইতে হয়। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্টে আইন- 
সরকারের আয়ব্যর 
সম্পর্কিত সকল বিল পরিষদের উচ্চকক্ষ অথব। সিনেট সরকারের আয়-ব্যয় সম্পকিত 
৪৮৮৪ বিভিন্ন বিল আলোচনা, সমালোচন, পরিবর্তন এবং অনুমোদন 

করিতে পারে। ভারতে আইন পরিষদ্রের উচ্চকক্ষ অথবা' 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ এবং ক্ষমতার স্ব।তশ্ত্যবিধান তত্ব ২২৯ 


রাজ্যসভা (0০8:১০1] ০ 30655) সরকারের আয়-ব্যয় সম্পকিত বিল সম্বন্ধে 
আলোচনা অথবা সমালোচনা করিতে পারে ; কিন্তু ইহা পরিবর্তন অথবা অনুমোদন 
করিতে পারে ন1। 


(৬) আইন সভার শাসনসংক্রান্ত কাজ ঃ তত্বের দিক হইতে বিচার 
করিলে আইন প্রণয়ন বিভাগের কোন শাসনসংক্রাস্ত কাজ থাকে না। কিন্তু যেহেতু 
কোন দেশেই ক্ষমতার স্বতত্ত্রীকরণ নীতি সম্পূর্ণভাবে অন্ুম্থত হয় না, সেইজন্য আইন- 
সভার কতিপয় শাসনসংক্রাস্ত কাজ থাকে । সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 
' আলোচনা করিয়া থাকে আইনসভা । মন্ত্রিসভ1! চাঁলত সরকারে আইন পরিষদ 
সরকারের শাঁসনবিভাগকে নিয়ন্ণ করিতে পারে। মন্ত্রিগণকে আইন পরিষদের 
সদস্য হইতে হয় এবং নিজেদের কাজের জন্য আইন পরিষদের 
নিকট দায়ী থাকিতে হয়। আইন পরিষদ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে 


মন্রেদভা চালিত 


সরকারে আইন 
পরিষদ শাসন অনাস্থা প্রস্তাব অন্মোদন করিয়া মন্ত্িসভাকে পদচ্যুত করিতে 
বিভাগকে নি. পারে। কিন্ত, বর্তমানে অতি মাত্রায় নিযমতাস্িক শাসন প্রচলিত 


হওয়ায় আইন পরিব্দ যে পরিমাণে মন্ত্রিসভাকে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে, মন্ত্রিসভ। আইন পরিষদকে তাহা অপেক্ষা বেশী পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত 
করিতে পারে। রাষ্পতিচালিত সরকারেও আমর! কিছু পরিমাণে আইন বিভাগের 
শাসনসংক্াস্ত কাজ দেখিতে পাই । এই ক্ষেত্রে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ 

করা যাইতে পারে। মািন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদের 
১5৮ উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সিনেট ছুইটি বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ৷ মাঁকিন 

রাষ্ট্রপতি যে সকল উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করেন, 
তাহাদের নিয়োগ অন্থমোদন করিয়া থাকে সিনেট । তাহা ছাড়া, সিনেটের সম্মতি 
ব্যতীত মার্কিন রাষ্ট্রপতি কোন সন্ধিপত্র অথবা পররাষ্ট্রের সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে 
স্বাক্ষর প্রদ্দান করিতে পারেন না। কিন্তু অন্যান্য দেশে আইন পরিষদের উচ্চকক্ষ 
অপেক্ষা নি্নকক্ষ অনেক বেশী ক্ষমতাশালী । 


(৭) আইনসভার . বিচারবিভাগীষ্ কাজ? আইনসভা অনেক ক্ষেত্রে 
কিছু বিচারবিভাগীয় কাজও সম্পন্ন করিয়া থাঁকে। সুইজারল্যাণ্ড এবং সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রে বিচারপতিগণ আইন পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হইয়া 

থাকেন। ইংলগ্ডে লর্ডসভা বিচারবিভাগের একটি প্রধান অঙ্গ 
বলিয়া বিবেচিত হয়। অনেক আইন পরিষদই রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ 


আইন পরিষদের 
চার বিভাগীয় কাজ 


৩৩ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ব্যক্তিদের (যেমন ভারত এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি ) শাসনতন্ত্র 
লজ্ঘন অথবা অসদাচরণের অভিযোগে অভিযুক্ত (02020190. ) করিতে পারে। 

(৭) রাজনৈতিক দলব্যবস্থায় আইনপ্রণয্রন বিভাগের অবদান £ 
আইন পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থাকে ( একমাত্র সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র ব্যতীত ) 
বলিয়। রাজনৈতিক দূলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়। সরকার গঠনের চেষ্টা করে। 
আইন পরিষদে সরকার বিরোধী দলের ভূমিকা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । আধুনিককালে আইনসভার ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেই গড়িয়া উঠে 
রাজনৈতিক দলগুলির কর্ষশক্তি। আধুরনক মান্ত্রসভাচালিত সরকারে আইন সভায় 
বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলগুলি দলীয় শুংখল1 বজায় রাখিয়! সরকারের 
সমালোচনা করে । জরকারপক্ষীয় দলও শ্রংখল। ব্জাঁয় রাখিয়া সরকারের স্থায়িত্ব 
বজায় রাখিতে চেষ্টা করে । 

শাসনবিভাগের কাজ (01700079506 0065 [5000155 ) ৫ শাসন- 
বিভাগের পাচপ্রকার কাজ থাকিতে পারে,_(১) প্রশাসনিক ক্ষমতা ( 901071015- 
050৮০ £0০00105 ) অনুযায়ী কাজ, (২) কূটনৈতিক ক্রিয়াকলাপ (010101096০ 
৪০61৮10165 )১ (৩) সামরিক ক্ষমতা (10111 20106101095 ) অনুযায়ী বিভিন্ন 
ক্রিয়াকলাপ, €৪) আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ (15515106150 21550610105 ) এবং 
(৫) বিচারবিভাগীয় কাজ (00010191 £010010205 )1। এই পাঁচটি কাজকে 
আমর! তিনটি পর্যায়ে আলোচনা করিতে পারি; যথা, রাজনৈতিক ক্রিয়? 
কলাপ, শাসনব্ভাগীয় ক্রিয়াকলাপ এবং আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমত। অনুযায়ী 
ক্রিয়াকলাপ । 

শাসনবিভাগীয় কাজ (০০০৮০ ঢা01০0003 ) £ শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ 
দলীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার গঠন করিয়া থাকে। গণতান্ত্রিক সরকাতে 
যিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তাহার গ্রথম এবং প্রধান কাজ হইল সুষ্ঠ 
সরকার গঠন করা । যিনি রাষ্ট্রের প্রধান অথব। রাষ্পতি, তিনি, 
প্রথমেই প্রশাসনিক কাজের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে সচিব নিযুক্ত করিবেন। সরকার স্থারী 
রাখিবার জন্য শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষকে দলীয় রাজনীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় 
এই কাজ ছাড়া প্রত্যেক রাষ্ট্রের শাসনবিভাগকে অগ্ঠান্য রাষ্ট্রের সহিত কৃটনৈতিক 
সম্পর্ক (01091070800 16180101075 ) বজায় রাখিতে হয়। এক 
রাষ্ট্রেরে সহিত অপর রাষ্রগুলির কী সম্পর্ক হইবে তাহ। স্থির 
করিবার দায়িত্ব হইতেছে শঃসনবিভাগের। শাসনবিভাগের কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক ছু 


সরকার গঠন করা 


কূটনৈতিক কাজ 


মরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ এবং ক্ষমতার হ্বাতত্ত্রাবিধান তত্ব ২৩১ 


নিয়োগ করেন বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দূত বিনিময় করেন এবং প্রয়োজন হইলে 
বিভিন্ন প্রকার সন্ধি ও চুক্তিতে আবদ্ধ হন। শাসনবিভাগের আরও একটি গুরুত্পূর্ণ 
রাজনৈতিক কাজ হইতেছে নির্দিষ্ট কয়েক বৎসর পর পর দেশে সাধারণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা! কর!। 
শাসনবিভাগের প্রধান কাজ হইতেছে আইনসভ। প্রণীত আইনগুলিকে প্রকৃতভাবে 
কার্যকর করা যাহাতে দেশে আভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খল! বজায় থাকে । শাসনবিভাগের 
কাজ হইতেছে রাষ্ট্রীয় আইনগুলি কার্কর কর! এবং জনসাধারণকে সেগুলি পালন 
করিবার জন্য বাধ্য করা। দেশের শাস্তি ও শৃঙ্খলায় বিদ্ব স্থ্ট 
আভ্যন্তগীণ প্রশাসন | 
ক করে এই রকম উপাদান দূর করিয়া রাষ্ীয় আইনগুলি কার্ধকর 
করিবার জন্য শাসনবিভাগ চেষ্টা করে এবং সেই চেষ্টাকে সফল 
করিবার জন্য শীসনবিভাগ পুলিশবাহিনী পরিচালনা করে, আইনভঙ্গকারীর শাস্তির 
ব্যবস্থা করে এবং জনসাধারণকে শাস্তি ও শৃঙ্খল! বজায় রাখিবার জন্ উদ্ব,দ্ধ করে। 
অনেক রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থায় ( যেমন ভারতবর্ষে ) শাসন কর্তৃপক্ষ আইনবিভাগের 
না হার রাখিয়। নিজের হাঁতে সমুদয় শাসনভার গ্রহণ করিতে 
পারেন। ভারতে কেরালায় রাষ্ট্রপতির শাসন ইহার প্রকৃষ্ট 
উদ্দাহরণ। ইংলগ্ডে জরুরী অবস্থায় সর্বদলীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। 
সামরিক ক্ষমতা (11110 0০৬:) শাসনবিভাগয় কাজগুলিকে 
সফল করিবার জন্য শাসনকর্তৃপক্ষকে কিছু পরিমাণে সামরিক ক্ষমত এবং বিচারবিভাগীয় : 
ক্ষমতা প্রদান কর] হয়। শাসনবিভাগের যিনি প্রধান তিনিই 
শাসনবিভাগের কিছু আাঁধারণতঃ সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (99701:676 
পরিমাণে সামরিক 
ক্ষমতা 00707791067 ০ €3০ 4১077500০০5 ) হইয়া! থাকেন। 
সেনাবিভাগের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে নিযুক্ত কর! এবং প্রয়োজনীয় 
ক্ষেত্রে পদচ্যুত করার ক্ষমতা তাহার থাকে। পররাষ্ট্র আক্রমণ হইতে রাষ্ট্রের 
নিরাপতা রক্ষার জন্য শাসনবিভাগ স্থলবাহিনী, নৌ-বাহিনী এবং বিমানবাহিনী গঠন 
কবিয়। সেঈগুলি যাহাতে উপযুক্তভাবে পরিচালিত হয় সেই 
৯ সন্ধি সক্রান্ত ব্যবস্থা করে। তবে কোন কোন রাষ্ট্রে (যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র) 
যুদ্ধ ঘোষণা অথবা সন্ধি, চুক্তি করার জন্য শাসনবিভাগকে 
আইন পরিষদের অনুমোদন অর্জন করিতে হয় । শুধু সামরিক ক্ষমতাই নহে, শাসন- 
সংক্রান্ত ক্ষমতাকে সম্পূর্ণভাবে কার্ধকর করিবার জন্য শাসনবিভাগের কিছু কিছু বিচার 
বিষয়ক ক্ষমত! থাকে। 


২৩২ | উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বিচার বিভাগীয় কাজ (03015161 ঢ:01,561915 ) £ অধিকাংশ দেশে উচ্চ 
বিচারালয়ের বিচারপতিগণকে রাষ্ট্রের যিনি প্রধান তিনি নিযুক্ত করেন। ভারতের 
রাষ্্পতি শ্রধু স্থগ্রীম কোর্টের বিচারপতিই নহে, রাজ্য হাইকোর্টের বিচারকগণকেও 
নিযুক্ত করিতে পারেন। রাষ্ট্রের যিনি প্রধানতিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড 
হইতে রেহাই দিতে পারেন। ভারতীয় শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রপতিকে 
এই ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে । ইংলগ্ডের রাণীও এই ক্ষমতা 
ভোগ করেন | অবশ্য বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্রে ইংলগ্ডের রাণী 
প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। ভারতের জেলা! ম্যাজিষ্টরেটগণকে জেলার 
ভিতরে ফৌজদারী মামলাগুলির বিচার করিতে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের শাসনবিভাগকে 
কিছু পরিমাণে বিচার বিষয়ক ক্ষমত দেওয়ায় সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে 
ইহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। 
আইন-প্রণষন সৎক্রাস্ত কাজ (15515190150 চা017561025 ) 2 যদিও রাষ্ট্রে 
আইন-প্রণয়ন করিবার জন্য আলাদা আইনপরিষদ থাকে, তবুও শাসনবিভাগকে কতিপয় 
ক্ষেত্রে সাধারণ ও জরুরী আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা দেওয়া হয়। যখন আইন পরিষদের 
অধিবেশন বন্ধ থাকে তখন প্রয়োজন হইলে রাষ্পতি অথব। প্রধান শাসনকর্তৃপক্ষ 
অভিন্ান্স জারী করিতে পারেন। পরে ইহাকে আইনপরিষদ কর্তৃক অন্থমোদ্দিত 
ূ করাইয়া লইতে হয়। জরুরী অবস্থায় শাসনবিভাগ এই 
রা শন সংজা্ত কাজ করিয়া থাকে। সাধারণ ক্ষেত্রে আইনসভ। কর্তৃক 
অনুমোদিত আইনগুলিতে শাসনকতৃপক্ষের সম্মতি পাওয়া! গেলে 
সেগুলি প্রকৃত আইনের মর্যাদা পায়। ভারতে রাষ্পতিই আইনসভার অধিবেশন 
আহ্বান করেন এবং সেই অধিবেশন স্থায়ী রাখা অথবা ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পকিত 
সিদ্ধান্ত ঘোষণ1 করেন । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্টপতি তাহার কাজের মধ্য দিয়া পরোক্ষ- 
ভাৰে আইনপরিষদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 
শাসনবিভাগ রাষ্ট্রেরে আইনপরিষর্দ কর্তৃক প্রণীত আইনকে কার্ধকর করা হইতে 
সাময়িকভাবে বিরত থাকিতে পারে। বিশেষতঃ মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে আইন- 
প্রণয়নের কাজে মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে । মন্ত্রগণই অধিকাংশক্ষেত্রে আইন 
প্রণয়নের জন্য পার্লামেণ্টে বিল উত্থাপিত করেন এবং সরকারপক্ষীয় দলের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠতার জোরে তাহা! অন্থমোদ্দিত করাইয়া থাকেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আইন 
প্রণয়ন ছাড়াও অতিরিক্ত ক্ষমতা অনুযায়ী শাসনকতৃপক্ষ বিভিন্ন উপ-আইন (৮5- 
19575 ) প্রণয়ন করিতে পারে । 


বিচার বিভাগীয় কাজ 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ এবং ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান তত্ব ২৩৩ 


আহিক ক্রিয়াকলাপ ( চ10900191 মা000010205) 2 সরকারের শাসন- 
'বিভাগের একটি বিশেষ কাজ হইতেছে কর সংগ্রহ কর এবং বাজেট অনুযায়ী সরকারের 
পক্ষে অর্থব্যয় করা । যদি আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হয়, তাহাতে শাসনবিভাগ নিজের 
দায়িত্বে দেশের ভিতর এবং বাহির হইতে ঝণ গ্রহণ করে। সরকারের যে বিভাগের 
মাধ্যমে অর্থসংক্রাস্ত কাজগুলি সম্পন্ন হয়, সেই বিভাগকে অর্থ 
দপ্তর বা রাজন্ব দণ্তর (11781)06 70০19100021) ) বলে। যে 
কোন সরকারকেই আথিক বৎসর আরম্ভ হইবার পূর্বে বাৎসরিক 
আয়-ব্যয়ের একটি সম্ভাব্য হিসাব বা বাজেট (6:5709:60 ৭8০6) প্রস্তত করিতে 
হয়। গণতান্ত্রিক সরকারে আত্ুনসভা অথব। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিমগ্ডলী 
এই বাজেট অনুমোদন করিলে শাসনবিভাগ বাজেট অনুযায়ী কর ধার্য করিতে পারে 
এবং অর্থবায় করিতে পারে । কোন কোন যুক্তরাষ্ীয় সরকারে কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষ 
রাজাগুলির অর্থ-ব্যবস্থাকে বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে (এক্ষেত্রে ভারতের দৃষ্টাস্ত 
উল্লেখযোগ্য )। 
বিচারবিভাগের কাজ (7005610150৫ 076 700101215 ) 2 কোন দেশের 
শাসনবিভাগের উৎকর্ষ বুল পরিমাণে ইহার বিচারবিভাগের উৎকর্ষের উপর নির্ভর 
করে। বিচার বিভাগ বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় রাষ্ট্রীয় আইনগুন্ি প্রয়োগ 
করে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সেগুলি ব্যাখ্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে এই ভাবে বিচার 
বিভাগ নৃতন আইনের স্ষ্টি করে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
বিচারকদের প্রদত্ত রায় আইনের মর্যাদা লাভ করিয়। থাকে। 
আমেরিকার শাসনতন্ত্র সহজে পরিবর্তনীয় নয়; কিন্তু বিচার 
বিভাগের সিদ্ধান্তের দ্বারা শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ কর] যায়। 
ফর্দিও বিচার বিভাগের প্রধান কাজ নাগরিকদের মধ্যে, পারস্পরিক কলহ, 
রাষ্ট্রের সহিত নাগরিকদের বিবাদ, ফৌজদারী মামলার অথবা যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে 
মূলরাষ্ট্রগুলির সহিত যুক্তরাষ্ট্রের বিবাদ এবং মৃলরা্ট্রগুলির মধ্যে 
সানা কবাদাঃ. পাবস্পরিক বিবাদের বিচার করা, তবুও বিচারবিভাগ এমন 
কতিপয় কাজ নির্বাহ করে যেগুলিকে প্রকৃত পক্ষে বিচারবিভাগীয় 
কাজ বলা যায় না। যেমন, কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ করা, 
লাইসেন্স অনুমোদন করা, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা? 
করা, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ করা এবং পতনোন্ুখ 
প্রতিষ্ঠানে ট্রার্ অথবা প্রাপক ([২6০61৬61) নিয়োগ করা । বিভিন্ন ক্ষেত্রে 


কর সংগ্রহ করা এবং 
সরকারী ব্যয় কর! 


বিচারবিভাগ আইনের 
ব্যাথ্যা করে 


অন্যান্য কাজ 


২৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ইন্জাংসন জারী করাও বিচারবিভাগের অন্যতম কাঙ্। অনেক দেশে বিচার: 
বিভাগ আইনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঘোষণীপত্রের সাহায্যে কোন জিনিসের বিচার 
করিতে পারে। ইহাকে “ঘোষণামূলক বিচার” (090181:86015 ]50271600) 
বলে। বিচার বিভাগের আদিম ক্ষমতার (01£11)2] 0০5/215 ) বিচারকগণ 
তাহাদের ক্ষমত! অনুযায়ী বিভিন্ন মামলার বিচার করেন। তাহ! ছাড়া, নিয় আদালত 
হইতে উচ্চ আদালতে কোন কোন মামলার রায় সম্বন্ধে পুনবিচারের জন্য আপীল: 
করা যায়। তাহ। ছাড়া, বিচারকগণ কোন কোন ক্ষেত্রে আইন পরিষদ ও শাসন- 
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইলে রাষ্ট্রীয় আইনের তাত্পর্য সম্বন্ধে তাহাদের অভিমত প্রদান, 

করিয়া থাকেন। 
আইনপরিষদের সহিত বিচারবিভাগের সম্পর্ক এই যে আইন পরিষদ কর্তৃক 
প্রণীত আইনের ব্যাখ্য৷ প্রদান করিবার দায়িত্ব হইতেছে বিচারবিভাগের। মাকিণ 
যুক্তরাষ্ট্রের স্থগ্ীম কোট অনেক সময় মাকিন কংগ্রেস কর্তৃক 


2 প্রণীত আইনকে অবৈধ ঘোষণ। করিতে পারে । কিন্তু, ব্রিটেনের 
বিচারবিভাগ এই ক্ষমতার অধিকারী নহে। ব্রিটেনের লর্ড. 
সভা আপীল মামলার প্রধান বিচারালয়। 


অনেক ক্ষেত্রে শাসন কর্তৃপক্ষের যিনি প্রধান তিনি কোন কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড 
শাসন বিভগের সহিত মকুব করার মত বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করিয়া খাক্ন। 
বিচার বিভাগের আবার বিচারপতিগণও অনেক ক্ষেত্রে ( যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্র ) 
2 কোন আইনের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যাখ্য। প্রদ্দান করিয়। রাষ্ট্রপতির 

ক্ষমতা বাঁড়াইতে অথবা কমাইতে পারেন। 
সরকারের ক্ষমতার শ্বাতন্ত্র্যবিধান নীতি (00065075০0৫ 92097961009 ০৫ 
[0৬০25 01 0০ 0৬212010210) 2 সরকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন ভাগে 
বিভক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অতি প্রাচীনকালের লেখকগণও অনুভব করিয়াছিলেন ।, 
গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে জন-পরিষদ 


প্রাচীনকালের কোন- 


টিনালিি (9115 4১95670015 ), ম্যাজিস্ট্রেটস্‌ (71281505555 ) 
সরকারের ক্ষমতা এবং বিচারবিভাগ (0901010 ) এই তিনভাগে বিভক্ত 
গুলিকে বিভিন্ন ভাগে ও ৃ 

নিউ়াকিবিরার করেন । পলিবিয়াম (চ0150185 ) এবং নিসারো। ( 010610 )। 


টা শ্বীকার সরকারের ক্ষমতার “প্রতিষেধক এবং ভারসাম্য”কেই (00৫০5 
| 8150. 798121)065 ) রোম প্রজাতন্ত্রের শাসনবাবস্থার উৎকর্ষের: 
কারণ বলিয়! মনে করিয়াছিলেন । 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ এবং ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিভাঁগ তত্ব ২৩ 


জন লক (201 [,0০1 ) মরকারের ক্ষমতাগুলি আইন প্রণয়ন, পরিচলিন এবং 
যুক্তরাষ্ট্রীয় এই তিনভাগে ' বিভক্ত করেন। সরকারের ফুক্তরাষ্ত্ীয় বিভাগ বলিতে 
রাষ্ট্রেরে কূটনৈতিক সম্পর্কের উৎস বুঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতার স্বাতন্থ্যবিধান 
তত্বাটিকে মূলনীতি হিসাবে প্রথম বিবেচনা করেন মণ্টেম্ধু (70005500150 ) 1 বুটিশ 
সরকারের গঠন বিবেচনা করিয়। মণ্টেস্কু এই মতামত প্রকাশ 
করেন যে সরকারের ক্ষমতাগুলির তিনটি বিভাগ আছে ; আইন- 
প্রণয়ন, শাপন-পরিচালন এবং বিচার-ব্যবস্থ]। যদি এই ক্ষমতাগুলে এবং এইগুলির 
যে কোনও ছুইটি শুধুমাত্র একজনের হাতে ন্যস্ত থাকে, তবে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা 
বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। সেজন্*তিনি সবকারের ক্ষমতাগুলিকে বিভিন্ন স্বাধীন বিভাগের 
হাতে অর্পণ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। ইংলগ্ডে যদিও মণ্েস্কুর' 
স্থপারিশ অনুযায়ী সরকারের ক্ষমতার স্বাতিন্ত্যব্ধান কর] হয় নাই, কিন্ত তাহার তত্বের 
মূলনীতিগুলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতাবীর' 
শেষার্ধে আমেরিকান এবং ফরাসী বিপ্লবের সময় এই তত্বটি রাষ্ট্রদর্শনের অস্তভূ কক 
ছিল। ১৭৬৫ সালের রব্ল্যাকস্টোন তাহার 40012500617057165 01 0176 [95 ০0 
ঢ7619170” বইয়ে বলেন যে একই ব্যক্তি যদি যুগপৎ আইন প্রণয়ন বিভাগ এবং 
পরিচালন বিভাগের ক্ষমত। লাভ করেন, তবে বাক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুপ্ন হয়। ব্যক্তি 
স্বাধীনতার স্বার্থে ই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ করা উচিত। 

ম্যাডিসনও (15001501) বলেন যে একই হাতে আইন প্রণয়ন, পাঁরচালন 
এবং বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়াই হইল শ্বৈরতঙ্কের. 
প্রকৃত সংজ্ঞ। ।৯ ৃ 

ক্ষমতার স্বাতন্্যবিধানের পক্ষে প্রধান যুক্তি হইল, ইহাতে নাগরিকদের স্বাধীনতা; 
অক্ষুপ্ন থাকে, এবং সরকারের শাসন পরিচালন বিভাগ ঘথেচ্ছভাবে শাসণকাজ্জ 

চালাইতে পারে না। তাহা ছাঁড়া, যদি সরকারের বিভিন্ন, 
জি বিভাগের ক্ষমতার ম্বাতন্ত্যবিধান সম্পূর্ণভাবে করা হয়, তকে 
বিধানের পক্ষে যুক্তি 
সরকারের কর্মকুশলতাও বাড়িয়া যায়। কিন্তু, বর্তমানকালের 

লেখকদের মতে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ হইতেছে সচেতন জনমত, সরকারী ক্ষমতার 
ক্বাতত্র্যবিধান নহে। 

ক্ষমতা স্বতন্্রীকরণ নীতির প্রয়োগ £ বর্তমানকালে সরকারের কর্মপরিধি, 
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মণেস্কুর অভিমত 


ম্যাডিসনের উক্তি 


২৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


এত বাড়ির গিয়াছে যে ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্রবিধান করা সম্ভবপরও নয়, বাঞ্ছনীয়ও 
নয়। সরকারের বিভিন্ন বিভাগ পরস্পরের সহিত সম্পর্কযুক্ত । বিশেষতঃ আইন- 
প্রণয়ন বিভাগ এবং শাসনপরিচাঁলন বিভাগকে পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন কর! 
'ষায় না। নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান করা 
উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকত। নাই। গণতান্ত্রিক সরকারের যে বিভাগ 
জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে, সেই বিভাগের হাতে যদ্দি সমুদয় ক্ষমতা৷ কেন্দ্রীভূত 
হয়, তবে সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান করিলে যতট৷ নাগরিকদের স্বাধীনতা 
রক্ষিত হয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা সে ক্ষেত্রে অজিত ও 
রক্ষিত হয়।২ 
ব্রিটেনে ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান করিয়া সরকারের তিনটি প্রধান বিভাগের কাজ 
পরিচালিত হয়, মণ্টেস্কু এই প্রকার অন্মান করিয়াছিলেন । কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে 
আমর দেখিতে পাই ব্রিটেনে সরকারের ক্ষমতার স্বাতত্ধ্যবিধান 
উন নীতি নীতি খুবই অল্প অনু্থত হইয়াছে । মন্ত্রিসভার সকলেই আইন- 
সভার সদস্য এবং আইন প্রণযনে তাহাদের পূর্ণ ক্ষমত1 আঁছে। 
শন্বিসভার পরামর্শ অন্থযায়ী রাজা সব কাজ করেন এবং মন্্রিসভাই প্রকৃতপক্ষে 
রাষ্ট্রের শাসন পরিচালন বিভাগের সর্বেপর্বা। লঙ সভ] বুটিশ আইনসভার উচ্চতর 
কক্ষ , কিন্তু, ইহার কিছু কিছু বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা আছে । ইহাকেই ইংলগ্ডের বিচার 
বিভাগের প্রধান কর্তৃপক্ষ বল! হয়। ইংলগ্ডের রাণী একাধারে রাষ্ট্রের গ্রধান এবং 
শাসনবিভাগের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ । কিন্তু, তিনি আইনসভার একটি অবিচ্ছে্য অংশ । 
'ইংলগ্ডের ফিনি লর্ড চ্যান্সেলার তিনি একাধারে লর্ডসভার সভাপতি, মন্ত্রিসভার সমস্থ 
এবং ইংলগ্ের প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি । ুতরাং, দেখা যাইতেছে, ইংলগ্ডে 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতিন্ত্যবিধান নীতি কখনই কার্ধকর হয় নাই । 
আমেরিকার শাসনতন্ত্রে সরকারের ক্ষমতার স্বাতিন্ধ্যবিধান কিছু পরিমাণে কার্কর 
হইয়াছে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন বিভাগ, শামনবিভাগ এবং বিচারবিভাগ 
প্রম্পর হইতে পৃথক। রাষ্রপতি শাসনবিভাগ পরিচালনা করেন এবং তাঁহাকে 
শাসন কাজে লাহায্য করিবার জন্য তিনি কয়েকজন সচিব (320:591195 ) নিযুক্ত 
করেন। এই সচিবমগ্ডলীর সদস্তগণ আইনসভার সদ্শ্ত নহেন এবং আইনসভার নিকট 
২ “0008 01610005610 96866, 0011081)6561010 01 8061001৮510 083 02050 10008 
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সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ এবং ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান তত্ব ২৩৭ 


নিজেদের কাজের জন্য দ্বায়ী নহেন। আইনসভাও অনাস্থ। প্রস্তাব করিয়া সচিব- 
মগ্ডলীকে পদচ্যুত করিতে পারে না । আইনসভা। ও বিচারবিভাগও 
আমেরিকার তার পরস্পরের নিকট হইতে পৃথক। কিন্ত, মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
পরিমাণে কার্যকর, ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান সম্পূর্ণভাবে কার্ধকর হয় নাই। কারণ 
টনি তি সরকারের শাসনবিভাঁগ ষে টাক? খরচ করে, তাহ মগ্জুর করিবার 
দায়িত্ব হইতেছে আইনসভার । সিনেটের সম্মতি ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কোনও সন্ধিপত্রে 
স্বাক্ষর অথব] যুদ্ধ ঘোষণ। করিতে পারেন না । তাহা ছাড়া, রাষ্ট্রপতি যে সকল কর্মচারী 
নিয়োগ করেন, সেগুলি আইনসভার উচ্চ পরিষদ বা সিনেট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া 
চাই। অপরদিকে আইনসভা যে আইন প্রণয়ন করে, তাহাতে রাষ্টপতির সম্মতি 
থাক] চাই। অবশ্ঠ রাষ্টপততি স্বাদ কোনও বিল আইনে পরিণত হইবার সময় তাহার 
অসম্মতি জ্ঞাপন করেন, আইনসভ। সেক্ষেত্রে বিলটি দ্বিতীয়বার অনুমোদন করিয় 
রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ করিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি এ বলে ব্ড় জোর 
১৪ দিন পর্যন্ত তাহার সম্মতিপ্রদ্দান কর। হইতে ধিরত থাকিতে পারেন। ইহার পর 
এই বিলটি অবশ্যই আইনে পাঁরণত হইবে। রাষ্ট্রপতি বিচারপাঁতগণকে নিযুক্ত করেন, 
কিন্তৃ"তাহার্দের বিতাড়িত করিতে পারেন না, এবং 1ব্চারপতগণও রাষ্ট্রপতির নিদেশ 
বাতিল করিতে পারেন। আইনসভ। কর্তৃক প্রণীত আইন বাতিল করিয়। দিবার 
( অবশ্য যদি ইহ। শাসনতন্ত্রের বরোধী হয় ) আঁধকার বিচারবিভাগের আছে । মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্রের উপরাষ্্রপতি, 1ধনি শাসনবি'ভাগের ছ্িতীয় প্রধান, কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের, 
(সিনেট) সভায় সভাপতিত্ব করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আমোরকার 
শাসনতন্বেও সরকারের ক্ষমতার স্বাতত্র্যবিধানের নীতি সম্পুণভাবে কার্যকর হয় নাই। 
ভারতের শাসনতন্ত্রেত অরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান নীতি বিশেষ 
অন্ত হয় নাই। জরুরীকালে এবং পালামেন্টের অধিবেশন নাচলা কালে 
রাষ্ট্রপতির অডিন্তান্স জারী করিবার ক্ষমতা আছে এবং মান্ত্রসভার স্াস্তগণও 
আইনসভার সদস্য; সুতরাং আইনপ্রণয়ন বিভাগ এবং শাসনবিভাগের মধ্যে 
যোগস্ত্র আমরা ভারতীয় শাসনতন্ত্রে দেখিতে পাই। শাসনবিভাগের কাজের 
জন্ঞ মন্ত্রিভ। আইনসভার নিকট দায়ী, এবং আইনসভা 
আরে শান. কোনও অনাস্থা প্রস্তাব অহ্থমোদন করিয়া মস্্রিসভাকে পদচ্যুত 
করিতে পারে । অপরপক্ষে মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি যে 
কোনও সময়েই আইনসভ। ভাঙ্গিয়! দিতে পারেন। আইনসভা আহ্বান করা এবং 
আইনসভার অধিবেশন বজায় রাখার ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির আছে। ভারতের জেল।, 


২৩৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


“শালনের দিকে তাঁকাইলে আমরা দেখিতে পাই, জেলাশাসকের হাতে শাসন বভাগীয় 
«এবং রিচারবিভাগীয় উভয়প্রকার ক্ষমতাই অপিত হইয়াছে । জেলাশাসক একাধারে 
জেলার শাসনকর্তা এবং অপরদিকে ফৌজদারী মামলার বিচারপতি । ভারতের 
শাসনতত্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিতে (101160056 790010165 ০: 
ভারতের জেলাশাসক 
যুগপৎ শাসনবিভাগীয় 50৪0০ 0115 ) বিচার বিভাগের স্বাতন্্য ও স্বাধানতার উপর 
5 অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে । কিন্ত, কার্ষক্ষেত্রে 
দেখিতে পাওয়া যায়, রাগ্পতি বিচারপতিদের নিয়োগ করেন, 
এবং প্রাণদণ্ড হইতে কাহাকেও রেহাই দেওয়া প্রভৃতি কতিপয় বিচারবিভাগীয় ক্ষমতা 
তিনি ভোগ করিয়া থাকেন। তবে রাষ্ট্রপতি সাধারণ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণকে পদচ্যুত 
করিতে পারেন না, এবং শাসনতন্ত্র কর্তৃক নির্ধারিত তাহাদের বেতন ও বিভিন্ন ভাতার 
পরিবর্তন করিবার ক্ষমতা আইনসভা অথবা রাষ্ট্রপতি (জরুরী অর্থসংকট অবস্থা 
ব্যতীত ) নাই। অযোগ্যতা এবং অসদাচরণের অপরাধ ব্যতীত অন্য কোন কারণে 
রাষ্পতি বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিতে পারেন না। কিন্ত, বিচারপতিদের 
অষোগ্যত। এবং অসদাচরণের অপরাধ পার্লামেণ্ট সভার প্রতি কক্ষের এক বিশেষ 
সংখ্যাধিক্যের প্রস্তাবে প্রমাণিত হইতে হইবে । ভারতের উপরাষ্্পতি পার্লাষেণ্টের 
উচ্চকক্ষ ব৷ রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন । 
দেখ! যাইতেছে সরকারী ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবধান ইংলগু, আমেরিকা অথবা ভারত, 
কোনও দেশেই সম্পূর্ণভাবে সম্ভবপর হয় নাই । | 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতন্ত্র্যবিধান নীতির মুল্যায়ন (€:%9192000 ০৫ 
৮07০ 01060:5 01 ১6199190101) 0: 170৮৮০15 0: 01)৩ (০৮০10100170) 2 সরকারের 
ক্ষমতার ন্বতস্থ্যবিধানের পক্ষে সর্বপ্রধান যুক্তি হইল ইহাতে 
মানে রন রা নাগরিকদের স্বাধীনতা অক্ষুপ্ন থাকে এবং সরকারের শাসনপরিচালন 
ক্ষমতার স্বাতন্্রাবিধানে বিভাগ কখনই স্বেচ্ছাচারী হইতে পারে না। তাহা ছাড়া, যদি 
পি সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতগ্র্যবিধান কর! 
হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়া যাইবে। 
আমরা এই উভয় যুঁক্তরই সমালোচনা করিতে পার। প্রথমতঃ, জনসাধারণের 
স্বাধীনতা কখনই সরকারের ক্ষমতার স্বাতিত্ত্যবিধান করিয়। অর্জিত অথবা রক্ষিত 
হয় না। নাগরিক স্বাধীনতা বজায় রাখিবার জন্য প্রথমেই চাই একটি সচেতন 
জনমত। 
তাহা! ছাড়া, শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকারগুলি যাহাতে সর্বদাই 


সরকারের বিভিন্ন বিভ্যগের ক্রিয়াকলাপ এবং ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান তত্ব ২৩৯ 


দরকার কর্তৃক প্রদত্ত হয় সেদদিকেও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ক্ষমতার স্বাতন্ত্রাবিধান 
সরকারের কর্মকুশলতা৷ বাড়িয়া যাইবে তাহা নহে। বরং যদি সরকারের বিভিন্ন 
না বিভাগে মধ্যে পারস্পরিক যোগস্থত্র বজায় থাকে এবং যদি 
বিভাগের মধো এই বিভাগগুলি পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে একটি 
১১ স্থসমগ্জস নীতি অন্থুসরণ করে, তবে সরকারের সব বিভাগেই 
কর্মকুশলতা৷ অনেক বাড়িয়া যাইবে । গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় 
আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে যোগাযোগ খুবই বেশী। সেইজন্য বৃহত্তর 
্গাতীয় স্বার্থে সরকারের এই ছুইটি বিভাগের মধ্যে পূর্ণ সহযোগিত1 কর দরকার । 
ব্রিটেনে সরকারের ক্ষমতার ম্বাতন্ত্রবিধান করা হয় নাই, কিন্তু বরাবরই 
ব্রিটিশ সরকারের ন্যায় কর্মকুশল সরকার খুব অগ্লই দেখা গিয়াছে। তাহা ছাড়া, 
ব্রিটেনে নাগরিকগণ যে অনুপাতে স্বাধীনতা ভোগ করেন, অন্য কোনও গণতান্ত্রিক 
দেশের নাগারকগণ ইহা! অপেক্ষা বেশী স্বাধীনত। ভোগ করেন না। ভারতেও ক্ষমতার 
স্বাতত্ত্যবিধান কর] হয় নাই। কিন্তু ভারতেও এজন্য নাগরিক স্বাধীনতা মোটেই ক্ষুণ্ন 
হয় নাই এবং সরকারের কর্মকুশলতাও কমিয়া যায় নাই । সুতরাং নাগরিকদের 
স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সরকারের ক্ষমতার স্বাতিন্ত্যবিধান কর! 

ক্ষমতার স্বতস্ত্রীকরণ রর 
ছাড়াও নাগারকদ্দের . উচিত, এই যুক্তির কোনও সার্থকতা নাই । সরকারের ক্ষমতার 
না বজায় স্বাতিন্ত্যবিধান করিলে নাগরিকদের যতট! স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, 
ৃ তাহা! অপেক্ষা অনেক বেশী স্বাধীনতা অজিত ও রক্ষিত হয় যখন 
সরকারের সমুদয় ক্ষমতা জনসাধারণের প্রতানধিত্ব করে সরকারের যে বিভাগ, সেই 
বিভাগের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। সরকার হইতেছে রাষ্রের স্থনিদিষ্ট নীতি প্রকাশ 
করিবার এবং ইহা! কার্ধকরী কারবার একটি উপায় এবং সেজন্য সরকারের বিভিন্ন 
বিভাগের মধ্যে কিছু যোগাযোগ এবং সামগ্তস্ত রজায় রাখা রাষ্ট্রের সামগ্রিক স্বার্থের 
দ্রিক হইতে খুবই প্রয়োজনীয় |» যদি চূড়ান্তভাবে সরকারের সমুদয় ক্ষমতার স্বাতন্থ্য- 
বিধান করা হয়, তবে ইহা ভাল সরকার গঠনের পক্ষে প্রবল অন্তরায় হয়। অপর 
পক্ষে, একটি বিভাগের ক্ষমতাকে দি অপর বিভাগের অন্ত ক্ষমতার সাহায্যে প্রতিরোধ 
করিয়। ভারসাম্য বজায় রাঁখা হয়, তবে তাহাতে সরকারের বিভিন্ন 
ইহা সর্দ। কাম্য বিভাগের মধ্যে গোলযোগ এবং সংহতির অভাব ক্রমেই বাড়িয়! 


নহে - 
যায়। তাহাতে সরকারের কর্মকুশনতা অনেক কমিয়া যায়। 
৩1 09 চিনির এ 6৮০৮ ৪810 13 7 02305 81085090. 11) 93078951116 ৪3৫ 
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২৪০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


স্থৃতরাং ক্ষমতার শ্বতন্বীকরণ সর্বদা কাম্য নহে ।* এই দিক হইতে বিবেচনা করিলে 
সরকারের ক্ষমতার স্বাতস্ত্রবিধান নীতি খুবই নমনীয় (:1531016 ) এবং ইহার বাস্তৰ 
উপযোগিতাও অনেক কম। ূ 
সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতিত্ত্রাবিধান করা শুধু অবাঞ্ছনীয়, তাহাই নহে, 
বাস্তবে ইহা কার্কর করার মধ্যে অনেক অস্বিধাও আছে। সরকারের 
বিভিন্ন বিভাগের কাঁজ বিভিন্ন হইলেও উদ্দেশ্য একই থাকে, প্রতোকই নিঞ্জের নিজের 
হিরা ক্ষেতে বিভিন্ন কাজ করিয়া থাকে এবং অনেক সময় কোন 
পারি বিভাগকে অপর কোন বিভাগের উপর নির্ভর করিতে হয়| এই 
বিভাগগুলির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান কর' 
সম্ভবপর নহে। সরকারের যে শুধু তিনটিই বিভাগ, এই যুক্তিতে সব রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণ 
চনহ একমন্ছ নহেন। অনেকের মতে সবকারের পাঁচটি বিভাগ; 
সরকারের পাচা যথ।, নিবাচকমণ্ডলী, আইনসভা, শাসনপরিচালন বিভাগের 
সি প্রধানগণ অথব। মন্ত্রিসভা, সরকারের বীধাধরা কাজ করিবার 
জন্য শাসনবিভাগের কর্মচারী অথব| কর্মপ।রযদ (801115- 
02615600701315 01 09195) এবং বিচার বিভাগ ; এককভাবে এই পাচটি 
বিভাগের ক্রিয়াকলাপ কখনই সম্পাদিত হয় না। প্রত্যেকটি বিভাগ পরস্পরের 
উপর নির্ভরশীল এনং সরকারের কর্মকুশলতার দ্রিক হইতে চিন্তা করিলে এই 
পারস্পরিক নির্ভরশীলত। একান্ত আবশ্যক । 
স্ৃতরাং দেখা যাইতেছে, সরকাবের বিভিন্ন বিভাগের ক্ষমতাগুলির স্বাতন্বাবিধান 
কর! যে শুধু অবাঞ্চনীয়, তাহাই নহে, ইহা অসম্ভবও বটে। সরকারের বিভিন্ন, 
ক্রিয়াকলাপ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিতে হইলে আইনসভাই হউক অথবা! খাসনখিভাগই 
হউক, যে কোন একটি বিভাগকে অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা দ্রিতে হইবে । ক্ষমতার 
স্বাতন্ত্যবিধাননীতির পরিবর্তে সরকারের ক্ষমতাগুলির পারস্পরিক “প্রতিরোধ ও 
ভারসাম্যের” (01905 2070 108191১০৪ ) নীতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ 
বলা যাইতে পারে, দেশের শাসনবিভাগ যে অর্থব্যয় করিবে তাহা অন্থমোদন করার 


৪1 আমেরিকার শাননতন্ত্র প্রণয়নকালে জেম্স ম্যাডিলন (58089 2150380]) ) বলিয়াছিলেন, 
“59 00%9:৪ 00:006:]7 00810238108 8০. 0109 09081106106 01081১51006 6০06 01790618770 
90028801666] &010017018108190. 05 816067 ০1 679 00917 08909601010 68 8100 270 08987700617 00:6108 
৯0 0056888) 01180) 01 17001190617, 87 0597::011706 1011562509 ০৬৪: 6009 0615688 10 0:65 


5৫001701365561010 01 68910 19510900196 00 1৫./ 


সরকারের বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপ এবং ক্ষমতার স্বাতগ্রাবিধান তত্ব ২৪১ 


ঘবায়িত্ব আইনসভার | দি পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থায় আইনসভায় সরকারপক্ষের 
নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ন। থাকে তবে মন্ত্রিসভার পক্ষে বাজেট অনুমোদিত করাইয়া 
লওয়া কঠিন হইতে পারে। কোয়ালিশন সরকারের ক্ষেত্রে এই দিয়ন্ত্রণ বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ । রাষ্ট্রপতি-চালিত শাননব্যবস্থায়, যেমন মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে, সমস্াটি একটু 
অন্য ধরনের । রাষ্ট্রপতি আইনসভাকে দিয়। হয়ত একটি ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদ্দিত 
করাইয়| লইতে চাহেন; কিন্তু এমন হইতে পারে, রাষ্ট্রপতি যে রাজনৈতিক দলের 
প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত হইয়াছেন, আইনসভায় সেই দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাই 
বলিয়া আইনসভ। রাষ্ট্রপতির স্থপারিশে কোন ব্যায়-বরার্দের প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে 
অনুমোদন না করিতে পারে । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে অতীতে এইর্নূপ ঘটিয়াছে। ক্ষমতার 
প্রতিরোধ ও ভারসাম্যের নীতি আরও একটি ক্ষেত্রে অন্ুতভূত হয় ; তাহা হইতেছে, 
শাঁসনবিভাগ যাহাতে নিজের খুশীমত কোন কিছু না করিতে পারে এবং শাসনতন্ত্র 
বিধান যাহাতে কোন অবস্থায় লঙ্ঘিত ন] হয়, বিচারবিভাগ সেদিকে দৃষ্টি রাখিতে 
পারে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট “আইনের বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা” ( 7091019] 
চ২০৮1০জ্/ 0৫ [:2£7512010 ) করিবার ক্ষমতা ভোগ করে। 
বর্তমানকালে ক্ষমতার স্বাতত্ত্যবিধান বলিতে সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে 
পৃথক করা বুঝায় না। ক্ষমতার স্বাতন্ব্যবিধান বলিতে বর্তমানে ছুইটি জিনিস 
বুঝায়। প্রথমতঃ, আইনসভা শাসনবিভাগ অথব। বিচারবিভাগ 
দ্বতার খত)... ইত্যাদির বিভিন্ন ক্ষমতা আংশিকভাবে স্বত্ব করা। দ্বিতীয়ত 
সরকারের বিভিন্ন বিভিন্ন বিভাগের ক্রিয়াকলাপগুলির স্বাতন্ত্যবিধান করা । মণ্টেক্ছু 
এ পৃথ্ীকরণ . (10726550415॥.) যে অর্থে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলির 
ক্ষমতার স্বাতন্ত্যবিধান করিবার স্থপারিশ করিয়াছিলেন, মেই 
নীতি বর্তমানে গ্রহণযোগ্য নয়। তবেন্ঠায়ের দিক হইতে চিন্ত। করিলে বিচার- 
বিভাগের ক্রিয়াকলাপ শাসনবিভাগ এবং আইনসভার ক্রিয়াকলাপ হইতে কিছু 
পরিমাণে স্বতন্ত্র করিয়! দেওয়। উচিত যাহাতে বিচার বিভাগ ইহার নিরপেক্ষত। বজায় 
রাখিতে পারে । 


চ8670818৩ 
1. আইন পরিষদের বিভিন্ন কাজ আলোচন। কর। 
[ 10189585 1759 15200610209 01 ৪ 18818156516, ] 


৪. “আইন পরিষদের কাজ শুধু আইন-প্রণয়নই নয়।” গণতান্ত্রিক দেশে আইন পরিষদ জার কি কি 
কাজ করে? 


রা) ১৬ (২৫521) 


২৪২ উচ্চ মাধ্যষিক রাষ্ট্ররিজ্ঞান 


[ “পুত 1900510 01 8188 23219186555 18. 2১6 2032217 605 10557810801 গজ,” ভ7055 9806: 
€9150$810109 2068 18818168606 1) জ 09280075610 9০0067 (18008:86 ? ] 

৪. সরকারের শাদননিভাগীয় কাজ বর্ণনা কয়। 

[95505 606 10005190801 605 2839006659 0£ 8 00591220820, ] 

£, শাসনবিভাগের রাজনৈতিক, শাদন স্ম্পর্ষিত এবং আইন প্রণপ্নন সংক্রান্ত কাজ কি কি?] 


[ 186 85 5৩ 0০1161051) 00 83.02175196256155 520. 19618155153 £22061025 ০01 68৪ 
স):9301159 ? ] 


৮. একটি আধুনিক সরকারের বিগারবিভাগের ক্রিয়া লাপ আলোচন! কর । 
[10180588 6159 £550810109 0 6158 ]90.101215 01 72001 91:10. £ ০090016726, | 


৪. ক্ষমতার স্বাতস্ত্রাবিধান তত্বটির একটি সমালো চনামূলক বিবরণী দাও । 
| 0159 & 0:76105] 98 6100869 01 609 10901৮ ০01 9900৯156101 01 07918, ] 


ঘ. “ক্ষমতার সম্পূর্ণ স্বাতন্্রাবিধান সস্ভ বপরও নয়, বাঞ্চনীয় নয় ।__এই উক্তিটি অ লোচন। কর। 
[86106 99086102001 7০929 18 2891609£ 0098311019 2001 0931681013"--1)1301838 629 
৪0592209126, ] 


&. ভারতে কি প্রমাণে ক্ষমতার স্যাতন্ত্রাবিধান দেখিতে পাও ? 
[০দ £&£ ০ ০৩, 800 99108796101) ০£ 205%/97:9 117 [0015%? ] 


9. ক্ষমতার স্বাতন্ত্রবিধান নীতি ব্যাখ্যা কর। এই নী'ত ভারতে কতটা বাস্তবে রূপারিত হইয়াছে ? 
[| ঢ01818 6058 6080: 01 98082561910 01 1৯0978,. [০ 150 1059 6175১ 60907 ০৪৪12 
৭:52)819690. 87060 07906109110 177019 ? ] 


10. “ক্ষমতার ম্বাতন্থবিধান” নীতি এবং বিভিন্ন ক্ষবতার প'রম্পরিক “প্রতিরোধ ও ভারসাম)" 
বজায় রাখার বাবস্থা ক্ষমতার [বশৃ'খলা পঠিহত করে এবং সরকারের ক্ষমতার মধো এ্রক্কা পাখধন করে» 
এই উক্তিটি সবত্ে ব্যাখ্যা কর। 

[ 0301510 09:910115 60৩ 96869186106 6056 6109 85869100 ০01 41999950100, 91 1০97৪” ৪20 
4918900 &50 09182006 ” 0:859206 070,099 ০1 80010013805 9100. 00117 8 058:107090658] 00978, ] 

11. ক্ষমতার ম্যাতন্ত্রবিধ'ননীতিপ মূলা ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর। ৃ 

। 70150548 (129 9109 2100. 1100105610109 ০0 609 0036809 01 8905:56101, ০6 1১0%7923. | 

1. “কঠোর স্টঈমতাবিভাজন নীতি দম্ভ1ও নয় বাঞ্চনীয়ও নয়”,_উদ্ধাহগ্ণ সহকারে এই উক্তিটি 
অদলোচনা। কর। 

[4 1101610 62৪০: ০: 99798156105) ০1 120দ1878 19 236181)97 10093811019 2907 0.691781919,.-- 
70159598 69 368692009706 সা16 1)150915610108, ] 





ভারতের শাসনবিভাগ- রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী 
চতু দশ অধ্যায় (18%60061৬6 10 111019--12165105126 200 
[11106 17111015151) 


ভারতের কেন্দ্র এবং রাজ্যের শাসনবিভাগ ( চ:৩০৪6%৩5 1 0১6 
[00107 2120 50805 ঘা 10012) 8 ভারত সরকারের শাসনবি'ভাগের শীর্ষে 
আছেন রাষ্ট্রপতি । রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মগ্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অঙ্গযায়ী 
পরিচালিত হন। মন্ত্রিসভার ধান হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতে আমর! তিন 
ধরনেব মন্ত্রী দেখিতে পাই,__যেমন, ক্যাবিনেট (0৪:26) পর্যায়ের মন্ী, প্রতিমন্ত্রী 
বা বাষ্মন্তী (151101566০0: 9596০) এবং উপমন্ত্রী (09000 175177156৩7) 
তাহা ছাড়া আছেন কয়েকজন পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী । রাষ্রপতির নীচে একজন 
উপরাষ্ট্রপৃতি আছেন। রাষ্পতি, উপরাষ্্পতি ও মন্্রিসভা 'ছাড়। শাসনবিভাগের 
আরেকটি অঙ্গ হইতেছে সরকারী কর্মচারীবৃন্দ । উচ্চপদস্থ সরকারী প্রশাসকগণ 
শামনবিভাগের দৈনন্দিন কাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক। গ্রহণ করিয়া! থাকেন। 
ভারতে রাজাগুলির ক্ষেত্রে শাসনবিভাগের শীর্ষে আছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপাল 
দেশের বাষ্্পতির দ্বার! নিযুক্ত হন। অর্থাৎ, কোন রাজ্যের শালনবিভাগের প্রধান 
কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনবিভাগের প্রধান দ্বারা নিযুক্ত হন। এক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি 
প্রধানমন্ত্রীর উপদেশ ও সাহাধ্য দ্বারা চালিত হন। ভারতে কেন্ত্রশামিত এলাকাগুলির 
শাসনবিভাগীয় প্রধান হিসাবে আছেন লেফটেনাণ্ট গভর্নর অথবা ক্ষেত্রবিশেষে চীফ 
কমিশনার (ষেমন অরুণাচল গ্রদেশ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি এলাকায়)। 
তাহার! রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। রাজ্যের ক্ষেত্রে শাসনবিভাগের প্ররুত ক্ষমত। থাকে 
রাজ্যের মন্ত্রিসভার হাতে; মন্ত্রিসভার নেতৃত্ব করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর 
উপদেশ ও সাহায্য দ্বারা রাজ্যপাল চালিত হন। তবে রাজ্যপালের কিছু স্বেচ্ছাধীন 
ক্ষমত। (1015016002915 0০০75) থাকে । রাজ্য বিধানমগুল কোন বিল 
অন্থমোদন করিলে রাজ্যপাল তাহাতে নিজে সম্মতি প্রদ্ধান না করিয়৷ রাঁ্রপতির 
সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন । রাজ্যপাল প্রেরিত রিপোর্টের উপর নির্ভর 
করিয়! রাষ্ট্রপতি জানিতে পারেন যে, কোন রাষ্ট্রে শাসনতাস্ত্রিক অচলাবস্থার স্থ্টি 
হইয়াছে কিন]। 


২৪৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ভারতে তত্বের দিক হইতে বিবেচনা! করিলে রাষ্ট্রপতি হইতেছেন শাসনবিভাগের 
প্রধান। কিস্ত এজন্য ভারতে একক শাসন কর্তৃপক্ষ বজায় আছে একথা আমরণ 
বলিতে পারি ন।। ভারতে বেন্ত্রীয় মন্ত্রিসভা সমষ্টিগতভাবে দেশের শাসন সম্পকিত 
ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাহাই রাষ্ট্রপতির আদেশে বাশ্তবে রূপায়িত হয়। 
কারণ, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্ত্রীয় মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে যে উপদেশ ও পরামর্শ 
প্রদান করেন, রাষ্ট্রপতি তাহ! অনুযায়ী কাজ করেন। 

একক শাসনকর্তৃপক্ষ (91086 75০8৮০ ) £ যখন শাসনবিভাগের শীর্ষে 
মাত্র একজন ব্যক্তিই সর্বাধিনায়ক থাকেন, তখন ইহাকে একক শাসনকর্তৃপক্ষ বল! হয়। 
একনায়কতন্থ্রে এবং রাষ্টপতি-চালিত শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ ক্ষমতার 
অধিকারী হইলেন একজন বাক্তি। তাহার কাজের সহায়তার জন্য তিনি সহকারী 
অথব। সচিবমগুলী নিযুক্ত করিতে পারেন। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান স্থৃবিধা 
হইতেছে এই যে রাষ্টের যিনি প্রধান তিনি শাসন-কাজে ত্রুত সিদ্ধান্ত, গ্রহণ করিতে 
পারেন। কিন্তু, এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রট হইতেছে এই যে একক শাসনকর্তৃপক্ষ 
থাকায় যে কোনি সময় দেশে স্বৈরাচারের স্থচন] হইতে পারে । 

সমষ্টিগত শীসনকর্তৃপক্ষ (01019] ছ০০০6৮০ ) 2 যখন শাসন পরিষদ 
একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক গঠিত হয়, তখন ইহাকে সমষ্টিগত শাসনবর্তৃপক্ষ বল। হয়? 
এই প্রকার শাসনকরৃ পক্ষের প্রকৃত উদাহরণ হইতেছে স্থুইস যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিষদ 
( চ6৫9৭1 0০001001] )| সাতজন সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তি লইয়া ইহ] গঠিত। 
এই সাত জনের মধ্য হইতে প্রতি বৎসর একজন রাষ্রপতি নির্বাচিত হন। 
ক্ষমতার দিক হইতে বিচার করিলে তিনি অপর ছয়জন হইতে অধিকতর 
ক্ষমতা তোগ করেন না। কোন দেশে সমষ্টিগত শামন কর্তৃপক্ষ থাকিলে সেই 
র্যবস্থার প্রধান গুণ হইল এই ষে শাসনকরৃপক্ষের শীর্ষে অবস্থিত সকলের 

সমবেত রাজনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী দেশের 
ঠা গুগ ক্র শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হয় বলিয়া দেশের শাসনকর্তৃ পক্ষের 
কর্মকুশলত বাড়িয়া যায় এবং স্বৈরাচারের সম্ভাবনা কমিয়া যায় । 

কিন্ত এই ব্যবস্থার প্রধান ক্রটি হইল এই যে একাধিক ব্যক্তি শাসনবিভাগের শীর্ষে 
থাকায় সকলের একমত হইয়] শাসনকাজ সম্বন্ধে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে 
অযথা বিলম্ব ঘটিতে পারে । ক্ষমত1 ও দাঁয়ত্বে ভাগাভাগি হইলেই শাসনকতৃপক্ষ 
চর্ধল হইয়1 পড়িবে এবং দেশের শাঁসন-কাজ সম্থঘ্বে কোনও ভ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
প্রায়ই অস্থবিধাজনক হইবে । 


ভারতের শাসনবিভাগ--রাষ্ট্রপাঁত ও প্রধানমন্ত্রী ২৪৫ 


ভারতে রাষ্পতির নির্বাচন (516০000. 0£ 0:6-776810010 ০৫ [11048 ) £ 
ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন একটি নির্বাচকমগ্ডলী ([16০6019] ০০115£6 ) 
করৃকি। এই নির্বাচকমগ্ডলীর সদস্ত হইতেছেন (১) পার্লামেপ্টের উভয় কক্ষের 'নির্বাচিত 
সাস্যগণ এবং (২) রাজ্য বিধানসভার নির্বাচিত সাশ্তগণ। এই নির্বাচন গোপন 
ব্যালটে একক হস্তাস্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোট প্রদান পদ্ধতির মাধ্যমে (00 
55900 0: 01:000910502091 16159217080101 55 10068105০0৫ 8171516 01819 
215 ০০০ ) অনুষ্ঠিত হয়। 
পার্লাষেণ্ট এবং রাজ্যবিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্তের ভোটের পরিমাণ 
ধনির্ধারঘ করিবার জন্য ভাবতে একটি বিশেষ পদ্ধতি গৃহীত হইয়াছে, এই পদ্ধতি 
অন্থুঘায়ী রাজ্যের মোট জনসংখ্যাকে বিধানসভাব নির্বাচিত স্ন্য সংখ্যা দ্বার! ভাগ 
করিতে হ্য় এবং সেই ভাগফলকে আবার এক হাজার দ্বার ভাগ করিতে হয়। এই 
ভাগের দ্বার ষে ভাগফল পাওয়। যায় উক্ত রাজ্যের বিধানসভার প্রত্যেকটি নির্বাচিত 
স্ান্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ততগুলি করিয়াই ভোটপ্রদান করিতে পারেন। তবে এই 
ভাগের পর যে ভাগশেষ থাকে তাহা প্যদি পাঁচশত অথৰ! পাঁচ 
০ তেব বেশী হয় তাহা হইলে প্রতোকটি সন্স্তের ভোট সংখ্যা একটি 
করিয়া বাড়িয়া যায়। ঘর্দি ভাগশেষ পাচ শতের কম হয় তবে 
তাহা অগ্রান্থ করিতে হয়। একটি কাল্লনিক উদাহবণ দ্বারা বিষয়টি বুঝান ঘাইতে 
পারে। ধর! যাক, কোন রাজ্যের মোট জনসংখ্যা হইতেছে ২,৫০১০০০০০ এবং মেই 
রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা হইতেছে ২৫০। জনসংখ্যাকে অদস্য 
সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগফল হইতেছে (২৫০০০০০০--২৫০) ১০০০০০। উক্ত 
ভাগফলকে আবার ১০০০ ছারা ভাগ করিলে যে ভাগফল পাওয়া যায় তাহাই হইতেছে 
প্রত্যেক স্দন্তের ভোটের পরিমাণ । অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রত্যেক সদস্য (১০০০০০-- ১০৬০) 
১০০টি কবিয়া ভোট প্রদান করিতে পারেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী ভারতীয় 
যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রত্যেক রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের 
ভোটের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেপ্টের নির্বাচিত স্াস্থর্দের 
ভোটের মংখ্য। নির্ধারণ করিবার জন্য রাজ্যগুলির বিধানসভার সদশ্যগণের মোট 
ভোটনংখ্যাকে পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিতে 
হয়; ইহা! হইতে যা ভাগফল বাহির হয় তাহ1.হইতেছে পার্লামেন্টের প্রত্যেক নির্বাচিত 
সদস্তের মোট ভোটের পরিমাখ। ধর্দি কোন ভাগশেষ থাকে এবং তাহা যদি ভাজ্কের 
অর্ধেকের বেশী হয় তবে সান্যদ্বের একটি করিয়া ভোট বাড়িয়া যায় ॥ আবার যন্ধি 


২৪৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্িবিজান 
ভাগশেষ ভাজকের অর্ধেকের কম হয় তবে ভাগফলের সংখ্যাই প্রত্যেক সদশ্তের ভোটের 


সংখ্যা! হিসাবে গৃহীত হয়। 

সম্বান্নপাতিক নির্বাচন পদ্ধতিতে একক হস্তান্তরষোগ্য ভোট প্রদান অন্থযায়ী 
রাষ্ট্রপতির পদ্দে নির্বাচনপ্রাথথীকে মোট ভোট সংখ্যার অর্ধেকের) বেশী ভোট: 
পাইতে হয়। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেক ভোটদাতাকে ভোটপত্রের উপর ১, ২, ৩, ৪ 
এইভাবে প্রার্থী অনুযায়ী পছন্দ অনুসারে ভোট প্রদ্দান করিতে হয়। ভোটদাতাকে 
প্রথম পছন্দ (850 01615761)০6 ) দেখাইতে হইবেই; তাহা না হইলে ভোটপত্র 
বাতিল হইয়। যায়। দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি পছন্দ দেখানে৷ অথব। ন। দেখানে। ভোট- 
দাতার ইচ্ছাধীন। প্রথম পছন্দের ভোট সংখ্যাকে ছুই দিয়া ভাগ করিয়া ভাঁগফলের 
সহিত ১ যোগ করিয়া য1 সংখ্যা পাওয়। যায় তাহাকে “কোটা” (0009 ) বল। হয় । 
রাষ্ট্রপতি পদ্দে নির্বাচিত হইতে হইলে এই “কোটা” পাইতেই হয়। যদি ভোট 
গণনায় দেখ' যাঁয় যে কোন প্রার্থাই “কোটা? অনুযায়ী ভোট পান নাই তাহা হইলে ফে 
প্রাথী সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক প্রথম পছন্দের ভোট পাইয়াছেন তাহাকে নির্বাচন 
হইতে বাদ দিয়। তাহার" ব্যালট কাগজগুলিকে ২, ৩, ৪, ইত্যাদি পরবর্তী চিহ্নিত 
পছন্দ অন্ুযারী অন্ান্ত প্রার্থীদের নিকট স্থানাস্তরিত করা হয়। ১৯৬৯ সালে 
রাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেনের মৃত্যুর পর নৃতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় রাষ্ট্রপতি 
পদ্দে তিনজন প্রার্থী ছিলেন, থা, শ্রী ভি. ভি. গিরি, শ্রীস্ীব রেডিড এবং ডক্টুর 
সি. ভি. দেশমুখ ; তাহাদ্দের মধ্যে কেহই প্রথম গণনায় “কোটা” লাভ করেন নাই । 
শ্রী সি. ডি. দেশমুখ সর্বাপেক্ষা কম প্রথম পছন্দের ভোট পাওয়ায় দ্বিতীয় গণনায় 
নির্বাচন হইতে বাদ যাঁন এবং তাহাকে ধাহার। প্রথম পছন্দ অনুযায়ী ভোট দিয়াছিলেন 
তাহাদের দ্বিতীয় পছন্দের ভোট হস্তাস্তরিত হয়। দ্বিতীয় পছন্দ অনুযায়ী ভোট গণনায় 
শী ভি. ভি. গিরি তাহার প্রতিদন্ী শ্রীসপ্তীব রেডিড অপেক্ষা ১৪৬৫০টি ভোট বেশী লাভ 
করিয়। “কোটা” লাভ করেন এবং নির্বাচিত হন। 


শাসনতন্ত্রেরে ৩৯তম সংশোধন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদ নির্বাচিত ব্যক্তির নির্বাচন 
আদালতে চ্যালেঞ্জ কর] যাইবে না । রাষ্ট্রপতির নির্বাচন লইয়! কোন বিরোধের কৃষ্টি 
হইলে তাহার মীমাংস। করিবার জন্য সংসদীর আইন অন্ধযায়ী সংসদের একটি ফোরাম 
(০:০০ ) সৃষ্টি করিবার কথা বল। হইয়াছে । [ও 


ভারতের রাষ্টপতির ক্ষমতা ও মর্যাদা (চ€%209 20 2০81007 ০৫ 0১৩ 
205510676 0 [5019 ) & ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাগুলিকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত 


ভারতের শাসনব্ভাগ--রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ২৪৭ 


করা খায়, যেমন+ শাসন লংক্কান্ত ক্ষমতা, আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, বিচার- 
বিভাগীয় ক্ষমতা, অর্থসংক্রাত্ত ক্ষমত্যা। এবং জরুরী ক্ষমতা । 

শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা (€ £35০4015০ 2০৩৪) £ শাসনতন্ত্রের ৫৩নং ধার) 
অনুযায়ী শাসন-বিভাগের প্রধান হিসাবে রাষ্ট্রপতি যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ 
করিয়] থাকেন। কেন্দ্রীয় শাসনবিভাগের সব কাজই রাষ্ট্রপতির নামে নির্বাহ করা। 
হয়। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিভা। গঠনের জন্য আহবান 
করেন এবং তাহার পরামর্শে অন্থান্য মন্ত্িদের নিযুক্ত করেন। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন মূ 
রাজ্যের রাজ্যপাল, ্থগ্রীম কোর্টের অন্তান্ত বিচারপতি ও হাইকোটের বিচার- 
পতি এবং কম্পত্রোলার ও অডিটর জেনারেল, তাহাদের সকলকেই রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত 
করেন। আবার, আস্তঃরাজ্য ঈরিষদ ও কেন্দ্রীয় পাবলিক দাভিস কমিশনের অর্দশ্ত- 
গ্রণকে এবং কেন্দ্রীয় রাজ্যসরকারের খুব উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত 
করেন। বিভিন্ন দেশের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করা, বিদেশে দূত প্রেরণ 
করা । এবং বিদেশ হইতে আগত দূতকে গ্রহণ করাও রাষ্ট্রপতির অন্যতম কাজ 
তবে শাসনতন্ত্রের ৫€ওনম্বর ধারার ২নঘর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ইহা পরিষ্কার বুঝ! যায় যে 
রাষ্ট্রপতির উক্ত ক্ষমতার উপর পার্লামেপ্টের পূর্ণ কর্তৃত্ব রহিয়াছে। প্রতিরক্ষা 
সংক্রান্ত সমুদয় ব্যাপারে পার্লামেন্ট আইন প্রণম্ন করে। পার্লামেন্টের সম্মতি 
ব্যতীত রাষ্ট্রপতি অনির্দিষ্টকালের জন্য জরুরী অবস্থার ক্ষমতাগুলি কার্যকর করিতে 
পারে না । 

রাষ্ট্রপতি প্রধানম্ত্রর উপদেশের দ্বার! পরিচালিত হইয়া কোন মন্ত্রী, এটা 
জেনারেল, রাজ্যপাল এবং অতি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীকে পদচ্যুত করিতে পারেন 
এবং স্থগ্রীম কোর্টের বিবৃতি অনুসারে পাবলিক সাভিস কমিশনের কোন সদ্য অথব। 
সভাপতিকে পদচ্যুত করিতে পারেন। | 

রাষ্ট্রপতি দেশের সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, এবং পদাধিকার বলে তিনি যুদ্ধ ঘোষণা 
অথব। শাস্তি সংস্থাপন করিতে পারেন। 

- শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অন্থ্যায়ী শাসনকার্য 
পরিচালনা করেন। শাসনতন্ত্ররে ৭৪নং ধারার ১নং অনুচ্ছেদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য মহেন। ৭৪নং ধারার ২নং অনুচ্ছেদ অন্যায়ী 
রাষ্ট্রপতির কোন আইন যদি মন্ত্রিসভার পরামর্শ ব্যতীত প্রণীত হয়, তবুও সেইজন্য 
রাষ্ট্রপতিকে কোন বিচারালয়ে জবাবদিহি করিতে হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে এইগ্রকার 
বিধান গড়ি! উঠিগ়াছে ঘে রাষ্ট্রপতি তাহার সমুদয় কাজে মঞ্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ 


২৪৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


দ্বারা পরিচালিত হইবেন।১ শাসনতন্ত্রের ৪৪তষ লংশোধনী বিলে বলা হইয়াছে 
রাষ্ট্রপতি তাহার সব কাজে মন্ত্রিসভার পরামর্শ ও উপদেশ অগ্ক্যায়ী চলিতে বাধ্য 
থাকিবেন। 


আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা (16581912056 760ফ7675 ) 8 রাষ্টপতির 
কতিপয় আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক 
যথারীতি অনুমোদিত বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির প্রয়োজন 
হয়। অবশ্য রাষ্ট্রপতি যদি সেই বিলটিকে আইনে পরিণত করিতে সম্মতি প্রদান না 
করেন এবং ষদি বিলটি দ্বিতীয়বার পার্লামেন্ট কর্তৃক অন্ুমোদ্দিত হয়, তবে রাষ্পতির 
পক্ষে সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না! । সমুদয় অর্থবিল (20072৩5 91115 ) 
রাষ্ট্রপতির সম্মতি লইয়! পার্লামেন্টে উত্থাপিত হয়। কোন রাজ্যপাল কর্তৃক প্রেরিত 
এবং সং্লিষ্ট রাজ্যবিধানমণ্ডল কর্তৃক অন্মোদ্দিত বিলেও তিনি সম্মতি প্রদান করিতে 
পারেন। 

রাষ্ট্রপতি পার্লামেপ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে, বজায় রাখিতে এবং ভাঙিয়। 
দিতে পারেন। পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে অথবা আলাদ! অধিবেশনে 
রাষ্ট্রপতি ভাষণ প্রদান করিতে পারেন। পার্লামেণ্টের অধিবেশন আহবান কবার সময় 
রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রদান করেন এবং অধিবেশনের কার্যস্থচী 
কী হইবে তাহ! বক্তৃতায় উল্লেখ করেন । 

পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাষ্ট্রপতি অডিন্তা্স (0:010121706 ) 
জাবী করিতে পারেন। কিন্তু যখন পার্লামেণ্টের পুনরায় অধিবেশন বসে তখন 
এই অভিন্যান্স লইয়া আলোচনা! করিবার, ইহা অনুমোদন করিবার অথবা ন! 
করিবার অধিকার পার্লামেণ্টের আছে। বখন অভিন্তান্স জারী করা হয়, তখন 
যদি পাঁলণীমেপ্টের অধিবেশন না চলে, তবে পালণমেশ্টের পুনরধিবেশনের ছয় সপ্তাহের 
মধ্যে এই অভিন্যান্সটি পা্লামেন্টকে দিয়] অন্মমোদিত করাইয়া লইতে হইবে , নতুবা 
অভিন্যান্সটি কার্যকর হইবে না। 


১। শাসনতন্বের এই বিধানটি প্রণীত হইবার সময় গণপরিষদ্ধের সভাপতি (এবং পরবর্তী 
কালে তারতের প্রথম নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি) ডক্টর রাজেন্তরপ্রদাদ বলিয়াছেন, “415000815০6 19 
200 ৪060180 00:০5132028 10 65৪ 0920361606100. 16391 108708 16 010010 ০, 69৪ [5095816890 
৮০ 8008৮ 9৩ ৪৫109 01 1519 20170186009, 16 18 19066. 132৮ 6১৩ 00048106802, 0886 ব319 
15 [81806 086 701706 8155৪ 8666৫ ০00 60৩ 80196 01 2018 2010198528 ০০33 1১8 888012056 
10, 018 0022)615 8180. 1106 7::98166728 জ০০]০. 106001006 50708618561008) 86818905 10 ৪ 
100868628. 


ভারতের শাদনবিভাগ--রাষ্ট্রপতি ও শ্রাধানমন্ী ২৪৯ 


আইনপ্রপয়নের ক্ষেত্রে ব্দিও পার্লামেপ্টই সর্নেসর্বা, তবুও আযাঙ্দের শাসনতন্ত্র 
রাষ্ট্রপতির ভেটো একমাত্র রাষ্ট্রপতিকে একটি বিশেষ ক্ষমতাগ্রদদান করিয়াছে, 
প্রয়োগের ক্ষমতা তাহ। হইতেছে রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা । 

ভারতের রাষ্ট্রপতি ষে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা ভোগ করেন, তাহাতে তিনটি 
ভেটো! ক্ষমতার সংমিশ্রণ হইয়াছে, যথা চূড়াস্ত ভেটো (45০0155৮৪০০), 
সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো (985021251৮9 ৮৪০০) এবং পকেট ভেটো। 
(০০1০6 ৮৪০ )। প্রথমতঃ, ভারতের রাষ্ট্রপতি যদি পালণামেন্ট কর্তৃক অন্থমোদিত 
কোন বিলে সম্মতি প্রর্দান না করেন, তবে তাহা আইনে পরিণত হইবে না। যদিও 
আমাদের দেশে মন্ত্রিসভাচালিত শাঁসনব্যবস্থার প্রবর্তন হইয়াছে এবং বাষ্রপত্ধি 
অস্ত্রিসভার উপদেশ ও পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, তবুও আমাদের দেশে এই 
ব্যবস্থা চালু করা হইয়াছে। তবে মনে হয় শুধু বেসবকারী সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত 
বিলেই হয়ত রাষ্ট্রপতি চূড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ করিতে পারেন। যর্দ এমন হয় যে 
পালণমেন্ট কোন বিল অন্থমোদন করিবার পর মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়াছে 
'অথচ বিলটি তখনও রাষ্ট্রপাতির সম্মতি পায় নাই, তবে পরবর্তী মন্ত্রিসভ1 ইচ্ছ! করিলে 
এই বিলটির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে চুড়াস্ত ভেটো প্রয়োগ করিবার জন্য উপদেশ দিতে 
পারেন। দ্বিতীক্ষতঃ, পালামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত বিলে চুড়ান্ত ভেটো প্রয়োগ 
করিবার পরিবর্তে রাষ্পতি যদি ইহার কোন অংশ অথবা সম্পূর্ণ বিলটিকেই 
পুনবিবেচনার জন্য পার্লামেপ্টে ফেরত পাঠাইক্সা দেন এবং পার্লামেপ্ট ষদি স্ম্রধারণ 
সংখ্যাধিক্যের সমর্থনে পুনরায় বিলটিকে অনুমোদন করে তবে বিলটি আইনে পরিণত 
হইবে। এই ধরনের লীমিত ভেটো (04813869 ৮৪৮০) প্রয়োগ কর! হইলে 
পার্লামেণ্টের সদস্যদের শুধু বিশেষ সংখ্যাধিক্যের (608-019191 7791011% ) 
জোরেই বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সাময়িক প্রতিরোধকারী 
ভেটো প্রয়োগ করা হইলে পার্লামেণ্টের সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ( 01021721 
29102 ) জোরেই বিলটি আইনে পরিণত হইতে পারে । ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি 
'এই ক্ষেত্রে সাময়িক প্রতিরোধকারী ভেটো €(950275152 ৬০০০) প্রয়োগ 
করিতে পারেন। তৃতীয়তঃ, পাললামেন্ট কর্তৃক অঙ্থমোদ্িত কোন বিলে সম্মতি 
প্রদান করা হইতে রাষ্ট্রপতি কত দিনের জন্য বিরত থাকিতে পারেন, সেই বিষয়ে 
অর্থাৎ পকেট ভেটো প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের শাসনতন্ত্র কোন সময়ের সীমারেখ। 
নাই। শাসনতঙ্কের ১১১নং ধারায় বল! হইয়াছে যে রাষ্ট্রপতি ষদ্দি বিলটি ফেরত 
পাঠাইতে চাহেন, তবে ঘতনীত্র সম্ভব বিলটি ফেরত পাঠাইবেন। দেখা যাইতেছে, 


২৫০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাষ্টপতি ইচ্ছা করিলে যতদ্দিন খুশী নিজের কাছে বিলটি রাথিয়! দিতে পারেন । 
বিশেষতঃ যদি রাষ্ট্রপতি দেখেন যে মন্ত্রিসভার পতনের আশু সভাবনা আঁছে তকে 
তিনি সংশ্লিষ্ট সম্মতি প্রদান কর! হইতে বিরত থাকিতে পারেন। 

শাসনতন্ত্রেরে ২০*নং ধারা অঙ্গুযায়ী রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক অন্মোদিত 
কোন বিল যদি রাজ্যপাল রাষ্টপতির বিবেচনার জন্য পাঠান তবে রাষ্ট্রপতি তাহাতে 


অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে পারেন অথবা পুনবিবেচনার জন্য তাহ! রাজ্য বিধানসভায় 
ফেরত পাঠাইতে পারেন। 


রাষ্ট্রপতির বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা! (0515181০৮৮৫ 06 1০ 
চ5510670) 8 রাষ্টপতি কতিপয় বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা ভোগ করিয়া থাকেন । 
ইহাদের মধ্যে অপরাধের জন্য দৃপ্তিত ব্যক্তিগণকে ক্ষমাপ্রদর্শন করিবার ক্ষমতাই 
সমধিক প্রসিদ্ধ। এইরূপ কিছু কিছু ক্ষমতা প্রায় প্রত্যেক রাষ্ট্র 
প্রধানেরই হাতে কম-বেশী পরিমাণে ন্যস্ত থাকে । সংবিধানের 
*২নং ধার। অনুযায়ী দণ্ডিত ব্যক্কিগণের দণ্ড মকুব করা, দণ্ডের 
মাত্রা কমাইয়া দেওয়া, ক্ষম। কর, প্রভৃতি বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি ভোগ 
করেন। সামরিক আদালত কর্তৃক দ্ডিত অপরাধীগণকে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধিকারভূক্ত আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত অপরাধীগণকে রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করিতে 
অথব]। তাহাদের দণ্ড লঘু করিতে পারেন। যুগ্মবিষয়ক আইনভঙ্গের অপরাধে দৃপ্তিত 
অগ্্রূপ অপরাধীর দণ্ড তিনি সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের সহিত যুগ্মভাবে মকুব করিতে অথবা' 
কমাইতে পারেন। মৃত্যুদণ্তাজ্ঞ৷ প্রাপ্ত অপরাধীকে একমাত্র রাষ্ট্রপতিই ক্ষমা! করিতে 
অথবা তাহার দণ্ড হাস করিয়া অন্ত দণ্ড দান করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন । অবশ্য 
কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর শাস্তি হাস অথবা! একজাতীয় 
ঘণ্ডের পরিবর্তে অন্য জাতীয় দণ্ডের আদেশ প্রদান করিতে পারেন; তবে এইরূপ 
অপরাধীকে ক্ষম। প্রদর্শন করার ক্ষমতা একমান্র রাষ্ট্রপতিরই আছে। ব্লাজ্্যসরকার- 
গলির আইন লঙ্ঘনজন্িত দণ্ডের দ্বারা আবদ্ধ অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্র ব্যতীত 
অন্য দূ ক্ষম। প্রদর্শন করিবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যন্ত নাই। 

আর্থসংক্রাস্ত ক্ষমতা ( চ191,0191 2০215 ) ৫ রাষ্ট্রপতি কতিপয় অর্থসংকত্রাস্ত 
ক্ষমতাও (71109170191 1005%615 ) ভোগ করেন। আধিক বৎসর আরভ হইবার 
সময় রাষ্ট্রপতি প্রথমেই সরকারের সম্ভাব্য আক্ম এবং ব্যয় হিসাব বাজেট আকারে 
শার্ধামেন্টে অর্থমন্ত্রীর মাধ্যমে উপস্থিত করান। রাষ্ট্রপতির সম্মতি ব্যতীত অর্থ দা 
সংক্রান্ত কোন বিল পার্লামেণ্টে উত্থাপিত হয় না । ভাহ। ছাড়া, আম্মকর, মৃত্যুকর” 


বিচার বিষয়ক 
ক্ষমতাসমুহ 


ভারতের শাসনবিভাগ--রাই্পতি ও প্রধানমন্ত্রী ২৫, 


কেন্দ্রীয় আবগারী শুন্ধ, রেলফাত্রীর উপর করের মাশুলের অংশ এবং অন্যান্য সাহাষা 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিষৃক্ত ফিনান্দ কমিশনের স্থপারিশক্রমে রাজ্যসরকার ও ককন্ত্রীয় 
সরকারের মধ্যে বর্টিত হয়| 

রাষ্ট্রপাতির জরুরী ক্ষমত! ( নি1006150005 20৮7275 0: 002 0165100 ) 2. 
জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি কতিপয় বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করেন। মনে রাখিতে হইবে, 
দশের সামগ্রিক জরুরী অবস্থ! এবং দেশের কোন রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থ। 
এক জিনিস নহে। জরুরী অবস্থায় নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সাময়িকভাবে রদ 
করা যাইতে পারে। শুধু তাহাই নহে, জরুরী অবস্থায় আভ্যন্তরীণ নিরাপত। রক্ষা 
আইন (1491651521)00 0৫ [00670219০০৪ £১০০) প্রয়োগ কর! হইলে 
তাহার বিরুদ্ধে আদালতে আপীল করা যাঁয় না । কিন্তু শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার" 
স্্টি হইলে কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবতিত হইতে পারে ; এজন্য নাগরিকদের 
মৌলিক অধিকার রদ করা যাইতে পারে না। (১) শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পররাষ্ট্রের 
সহিত যুদ্ধের সময় অথব]। (২) যুদ্ধের আশঙ্ক। থাকিলে এবং (৩) দেশের আভ্যস্তরীঞ 
নিরাপত্ত। বিদ্িত হইবার সম্ভাবন। থাকিলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে 
পারেন, তাহা ছাড়া, (৪) কোন রাজ্যে আথিক জংকট উপস্থিত হইলেও রাষ্ট্রপতি 
সেই রাজ্যে জরুরী অবস্থা! ঘোষণা করিতে পারেন। ১৯৭৫ সালের ২৬শে জুন দেশের 
আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিদ্বিত হইবার আশঙ্কায় সমগ্র দেশে জাতীয় জরুরী অবস্থ) 
ঘোষিত হয়। ভারতে যুদ্ধ ছাড়। অন্য সময়ে সামগ্রিক জরুরী অবস্থা! ঘোষণা করিবার, 
নজির এই গ্রথম | রে 

যদি জরুরী ঘোষণ1 পার্লামেন্ট কর্তৃক সমথিত্‌ হয়, তবে ইহা অধিককাল স্থায়ী 
হইতে পারে। জকুরী অবস্থায় দরকার হইলে রাষ্ট্রপতি লোকসভার পাচ বৎসরের, 
মেয়াদকে আরও এক বৎসর বাড়াইয়। দিতে পারেন। জকুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির 
পক্ষে পালামেণ্ট রাজ্য-তালিকার অস্তভূক্ত ঘে কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন-প্রণয়ন করিতে 
পারে। এই সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্যসরকারের রাজন্ব বণ্টনের যে অবস্থ” 
বরারর প্রচলিত থাকে, তাহারও রদবদল হইতে পারে। নাগরিকগণের মৌলিক 
অধিকারগুলিও জক্করী অবস্থায় রাষ্ট্রপতি সাময়িকভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন। 
জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিটি ঘোষণাও পার্লামেন্টের উতয় কক্ষে উপস্থিত করিতে, 
হয়। পার্লামেপ্টের উভয্ন কক্ষের সম্মতি ন। থাকিলে জরুরী অবস্থ1 মাত্র ছুই মাস 
কান বজায় রাখা চলে। ঘদ্দি পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ জরুরী অবস্থ। মাঁনিয়া' লয় 
তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য জরুরী অবস্থ! চলিতে পারে । ১৯৬২ সালের ৩*শে অক্টোবর; 


৫২ উচ্চ মাধ্যমিক বা্রবিজ্ঞান 


চীনা আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ঘে জরুরী অবস্থা ঘোষণা 
করিয়াছিলেন তাহ ১৯৬৮ সালের জাুয়ারী মাসে বাতিল করা হয়। বদি পার্লামেপ্টের 
অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন কোন জরুরী অবস্থা ঘোষণ! কর! হয় অথবা! জরুরী অবশ্থ? 
ঘোষণা করার পর ছুই মাসের ভিতর যর্দি পার্লামেণ্টের অধিবেশন বন্ধ হয়, তবে 
পার্লামেন্টের পুনরায় অধিবেশন আরম্ভ হইবার ৩০ দিন পর জরুরী ঘোষণাটি বাতিল 
হইয়া যায়। তবে ষর্দি ইতিমধ্যে পালামেপ্টের উভয় কক্ষ ইহা আরও অধিককাল 
চালু রাখা সমর্থন করে, তবে ইহ চালু থাকে। 

ভারতীয় শাসনতত্ত্রের ৩৮তম সংশোধন অনুযায়ী দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা 
আদালতের বিচার্য বিষয়ের বহিভূ্ত রাখ! হইয়াছে, এই সংশোধন অনুযায়ী দেশে 
জরুরী অবস্থা! ঘোষণা করার ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি “অভিরুচি”-ই যথেষ্ট এবং ইহা বিচার- 
বিভাগীয় সমীক্ষার বহিভূত থাকিবে । 

জরুরী অবস্থার বৈধতা! বিচারের অধিকার আদালতের নাই। যুদ্ধের সময়ে 
জরুরী অবস্থ! এবং শাস্তির সময়ে জরুরী অবস্থার মধ্যে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব সম্পর্কে 
বিশেষ পার্থক্য নাই। 

কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার স্থষ্টি হইলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের শাসনভার 
রাষ্পতি নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। রাষ্টপতি ঘদি কোন রাজোর 
রাজাপালের নিকট হইতে সংবাদ পান অথবা অন্য কোনভাবে যদি রাষ্ট্রপতির এই 
বিশ্বাস হয় যে সংশ্লিষ্ট রাজ্য শাসনতাস্ত্রিক অচলাবস্থার ত্যষ্টি হইয়াছে তবে শাসনতন্ত্বে 
৩৫৬নং ধার! অনুযায়ী তিনি এই মর্মে একটি ঘোষণ। করিতে পারেন, এবং হাইকোর্ট 
ছাড়া রাজ্োর সমুদ্দয় শাসনভার নিজের হাতে গ্রহণ করিতে পারেন। এই অবস্থায় 
সংশ্লিষ্ট রাজ্য বিধানমণ্ডলের ক্ষমত। পার্লামেন্ট কর্তৃক পরিচালিত হইবে । ১৯৫১ সালে 
'পাঞ্াবে, ১৯৫৩ সালে তৎকালীন পেপস্থু, ১৯৫৫ সালে অন্বপগ্রদদেশ, ১৯৫৬ সালে 
ব্রিবান্কুর কোচিন, ১৯৫৯ সালে এবং ১৯৬৫ সালে কেরালায়, ১৯৬৭ সালে হরিয়ানায় 
'এবং ১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর প্রদেশে রাষ্ট্রপতির শাসন ঘোষণা কর! হয়। 
১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে পশ্চিম বাংলা, উড়িস্তা প্রভৃতি রাজ্যেও রাষ্ট্রপতির 
শাসনব্যবস্থা! চালু হইতে দেখা যাঁয়। ১৯৭৬ সালে তামিলনাড়ু এবং গুজরাটে 
ব্াষ্্রপতির শাসন আমরা দেখিতে পাইয়াছি। 

রাষ্ট্রপতি কি একনায়কে পরিণত হইতে পারেন? (082. 0১5 
06518612606 ০0206 ৪ 10100501 ? )- রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও অর্ধাদা আলোচনা 
করিলে যে প্রশ্ন মনে জাগে, তাহা হইতেছে রাষ্ট্রপতি কখনও একনায়কে পরিণত 


ভারতের শাসনবিভাগ_রাষ্ট্রপত ও প্রধানমনত্ ২৫৩, 


হইতে পারেন কি না । শানতন্ত্রের ৭ওনম্বর ধারার ১নম্বর অহচ্ছেদ অনুযায়ী মন্ত্রিসভা 
প্রধানমহীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রপতিকে সর্বদা সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবেন।ৎ কিন্তু 
আইনত, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে বাধ্য নছেন। সুতরাং অনেকের মতে 

-.. ব্াষ্্পতি দেশের একমাত্র শাসকে পরিণত হইতে পারেন 
উজান না, এ রকম জোর করিয়া বল! যায় না। কিন্তু, এই যুক্তির 

। বিরুদ্ধে বলা যায় রাষ্ট্রপতিকে পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দ্বলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আহ্বান জানাইতে 
হইবে। কিস্তবদ্দি তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ না মানিয়] চলেন, তবে প্রধানমন্ত্রীকে. 
পদত্যাগ করিতে হইবে। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিকে অন্য একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত 
করিতে হইবে । কিন্ত, পদত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের নেতা নির্বাচিত হন, তবে বুঝিতে হুইবে, প্রধানমন্ত্রীর পিছনে জনগণের সম্মতি 
আছে। রাষ্্পতি বড় জোর লোকসভ! ভাঙিয়1 দিয়া পুনরায় সাধারণ নির্বাচনের" 
নির্দেশ দিতে পারেন । কিন্তু পদ্ত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রীর দল যদি পুনরায় নির্বাচনে, 
জয়লাভ করে, তবে বুঝিতে হইবে প্রধানমন্ত্রী এবং তাহার দলের প্রি জনগণের 
পূর্ণ আস্থা আছে এবং রাষ্ট্রপতি একনায়ক হইবার লোভে ইচ্ছাপূর্বক শাসনতান্ত্রিক 
সংকটের স্থষ্টি করিতেছেন। সেই অভিযোগে পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতিকে অপসারিত 
(7252০) করিতে পারে। স্বতরাং দেখা যাইতেছে, রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা! করিলেই 
একনায়ক হইতে পারেন না। লোকসভ। ভাঙিয়। দেওয়ার ক্ষমত। ব্যতীত, ভারতের 
রাষ্ট্রপতি শুধু নামেমান্্ রাষ্ট্রের প্রধান। প্রকৃতপক্ষে, মন্ত্রিসভার পরামর্শেই রাষ্ট্রপতি 
সব কাজ করেন এবং মন্ত্রিগণকে সম্মিলিতভাবে নিজেদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের 
নিকট দায়ী থাকিতে হয়। শাসন-বিভাগের প্রকৃত প্রধান হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী ॥ 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিয়াই রাষ্পতি লোকসভা বাতিল করিয়া ১৯৭১ 
সালের মার্চ মাসে অস্তর্বতণা নির্বাচনের মাধ্যমে লোকসভার পুনর্গঠনের আদেশ দান 
করেন । লোকসভার কোন দলই একক সংখ্য। গরিষ্ঠতা লাভ ন! করিলে রাষ্ট্রপতি 
তাহার ক্ষমতার কিরূপ প্রয়োগ করিবেন তাহ! একমাত্র ভবিস্যতে গদি! উঠ কোন 
প্রথাগত বিধানই স্থির করিবে। 
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৩। শাগনতন্ত্ের 8৪ তম সংশোধনী বিল ?আইনে পরিণত হইলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও মস্ত্রিদষ্ভায 
পরামর্শ ও উপদেশ অনুয়ারী কাজ করিতে বাধ্য. খাকিবেন। সুতরাং তখন রাষ্ট্রগতির একনায়কে পনি 
হইবার কোন সন্ভাঘনাই ধাকিবে না। 


২৫৪... উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


উপরাষ্ট্রপতি 4( ৬1০5-:55:0676)- রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময়. একজন 
উপরাষ্ট্রপতিকেও নির্বাচিত করিতে হয়। রাষ্ট্রপতি পঁদে নির্বাচন প্রার্থার ঘে যোগ্যতা 
ও শর্ত থাকা উচিত, সাধারণভাবে উপরাষ্্পতিরও সেই যোগ্যতা ও শর্ত থাক। উচিত । 
কিন্তু, রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার জন্ত যেখানে লোকলভাঁর সদণ্) নির্বাচিত হইবার 
যোগ্যতা থাক। উচিত উপরাষ্্পতি নির্বাচিত হইবার জন্য সেখানে রাজ্যসভার সদস্য 
নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা থাক। প্রয়োজন। উপরাষ্টপতির নির্বাচকমগ্ডলী গঠিত 
হয় পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের দ্বারা । রাষ্টপতির ন্যায় উপরাষ্ট্রপতির 
নির্বাচনও আদালতে চ্যালেঞ্জ করা যায় না। শাসনতন্ত্রের ৩৯তম সংশোধন অন্গুযায়ী 
উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত ব্যক্তির নির্বাচন লইয়া! কোন বিরোধের স্যষ্টি হইলে তাহার 
মীমাংসা করিবে পার্লায়েন্ট কর্তৃক গঠিত একটি ফোরাম। রাষ্ট্রপতির নির্বাচন প্রথার 
হ্যায় উপরাষ্ট্রপতির নির্বাচন ক্ষেত্রেও একক হস্তান্তরযোগা সমান্গপাঁতিক ভোট প্রদানের 
নিয়ম অন্তত হয়। পালণমেণ্ট অথবা রাজ্য বিধানসভার সদস্তের পক্ষে উপরাষ্ট্পতির 
পদে নির্বাচিত হইতে বাধ! নাই। তবে একই সঙ্গে দুইটি পদে অধিষিত থাঁকা যায় 
মা। উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে তাহাকে সংশিষ্ট আইনসভার সাস্যপদ ছাড়িয়া 
দ্বিতে হইবে। শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অপরাধে উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করিতে হইলে 
সাধারণ পর্যায়ে অপসারণ পদ্ধতির ( 71:95295 ০4 17792015170, ) আশ্রয় গ্রহণ না 
করিলেও চলে। রাজ্যসভার স্দস্তদের সংখ্যাধিক্যের ভোটের দ্বারা গৃহীত প্রস্তাবে 
উপরাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত কর] চলে অবশ্ত যদি লোকসভার ইহাতে সম্মতি থাকে। 
রাষ্রপতির পর মর্ধাদার দিক হইতে উপরাষ্ট্রপতির পদই শ্রেষ্ঠ | শাঁসনবিভাগের 
দ্বিতীয় প্রধান হইয়াঁও তিনি কেন্ত্রীয় আইনসভার উচ্চ কক্ষের কাজ পরিচালন! করেন। 
উপরাষ্্পতির প্রধান কাজ রাজ্যসভার (0০011 9£ 999665) অধিবেশনে সভাপতিত্ 
করা । রাষ্ট্রপতির অবর্তমানে উপরাষ্ট্রপতিই রাষ্ট্রপতির কাজ করেন। শাসনতস্ত্রের 
৬৫নং ধারার ২নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনুপস্থিতি, অসুস্থতা ব1 অন্য কোনও কারণে 
রাষ্ট্রপতি কাজ না করিতে পারিলে রাষ্ট্রপতি কাজে ষোগর্ান না করা পর্যস্ত উপরাষ্ট্রপতি 
রাষ্ট্রপতির কাজ চালাইয়া যাইবেন। পদত্যাগ অথবা মৃত্যুজনিত কারণে যখন রাষ্ট্রপতির 
পদ শূন্য হয় তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত ন হওয়া৷ পর্যস্ত উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি 
হিসাবে কাজ করেন। তবে অন্পস্থিতি, অসুস্থতা বাঅন্থরূপ কোনও কারণে রাষ্ট্রপতি 
তাহার কার্যনির্বাহ অসমর্থ হইলে তাহার স্থলে ঘর্দি উপরাষ্ট্রপতি কাজ করেন তাহা 
হইলে তাহাকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বলা যায় না। শাসনতন্ত্রে এই পার্থক্য বজায় রাখার 
জন্য বলা হইয়াছে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে উপরাষ্্রপতি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ 


ভারতের শামনবিভাগ-_বা্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ২৫৫ 


করিবেন (49911 2০৮ ৪3 0:51) ; এবং অন্যক্ষেত্রে রাষ্পতির কাজগুলি সম্পন্ন 
করিবেন (90911 40156159156 0১6 2970001050৫ 655 01558866067) । এই 
সকল ক্ষেত্রে এই পার্থক্য উপরাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ ব্যাপারেও পরিলক্ষিত হয়। প্রথম 
ক্ষেত্রে শপথের ধরন--ণ 11] 2100101]5 5550805 00০ 08০০ ০0 02০ 
10755102790, এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শপথের ধরন-_-“[ 11] 91009115 0150177766 
00০ 20185650155 0£ 01১০ 75510616 উপরাষ্্পতি যখন অস্থায়ী রাষ্পতি হিসাবে 
কাজ করিবেন, তখন তিনি আর রাজ্যসভার সভাপতি হিসাবে কাজ করিবেন না। 
সেইক্ষেত্রে রাজ্যসভার উপ-সভাপতি সভাপতি হিসাবে কাজ করিবেন । 

মন্ত্রিসভার ক্রিয়াকলাপ ( চ017561005 ০0: 012 0091001] 0৫711015615 ) 
_ সাধারণত পার্লামেণ্টারী শাসমব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা যে সকল কাজ করে, ভারত 
সরকারের মন্ত্রিসভাও সেই কাজগুলি করে। মন্ত্রিসভার সদস্তগণকে পার্লামেন্টের সমস্ত 
হইতে হয়। যদি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার সময় কোন মন্ত্রী পার্লামেণ্টের সদস্ত না থাকেন, 
তবে, মন্ত্রী হইবার ছয় মাসের মধ্যেই তাহাকে পার্লামেন্টের সাস্য হইতে হুয়। 
১৯৭০ সালে লোকসভা বাতিল করার পর ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে অন্তবতারণ নির্বাচনের 
পূর্বে স্থপ্রীম কোর্টে এই বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয় যে পার্লামেন্টের সদস্য না 
থাকার দরুন প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিদের মন্ত্রীত্ব থাকা অবৈধ। স্থপ্রীম কোট 
প্রধানমন্ত্রীর ও অন্যান্য মন্ত্রিদের লকসভ! ভাঙিয়! যাওয়! সত্বেও পরবর্তা নির্বাচনের 
পূর্ব পর্যন্ত মন্ত্রিত্ব থাক! সম্পূর্ণরূপে বৈধ বলিয়! রায় দান করিয়াছেন। 

ভারতে আমরা তিন প্রকারের স্ান্য দেখিতে পাই। যথা, ক্যাবিনেট সমস্ত, 
প্রতিমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্র (117156515 ০90৪০ ) এবং উপমন্ত্রী 
(7060965 14170156615) । রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপমন্ত্রিগণ ক্যাবিনেটের . 
সদস্য নহেন। এই তিন প্রকার মন্ত্রী ছাড়াও কতিপয় পার্লামেন্টারী 
সেক্রেটারী (81011810600]5 99015691% ) আছেন। কিন্তু শাসনতন্তে শুধু 
মস্ত্রিসভার কথাই উন্ভেখ করা হইয়াছে; ক্যাবিনেটের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। 
ভারতে অবশ্ঠ কার্ধক্ষেত্রে ক্যাবিনেট গঠিত হইয়াছে। 

মন্ত্রগণ প্রত্যেকেই একটি-না-একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত হন। সাধারণতঃ গুরুত্বপূর্ণ 
দপ্তরগুলির ভার অপিত-হয় ক্যাবিনেট সদ্স্তগণের হাতে। মন্ত্রিগণের সাহাষ্যের 
জন্য থাকেন উপমন্ত্রিগণ। শাসন পরিচালনা, আইন-প্রণয়ন এবং সরকারের 
আয়-ব্যয় ব্যাপারে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণ করা এবং সেই নীতি কার্কর কর! 
মন্ত্রিসভার কাঁজ। সরকারের নির্ধারিত নীতি অনুধাক্রী আইন গ্রণয়ন এবং 


ভারতে তিন প্রকার 
মন্ত্রী 


২৫৬ উচ্চ মাধ্যষিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান : 


সরকারের আয়-ব্যয় ব্যাপারে বিভিন্ন নীতি কার্ধকরী করা মন্ত্রিদভার কাজ । 
সরকারের নিধ্ণরিত নীতি অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করার: 
নর প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ বিল তৈয়ার ও উতাপন, 
রাষ্ট্রপতির নহে মন্ত্রিসভাকেই করিতে হয়। রাষ্ট্রপতির নামে দেশের 
ৃ শাসনবিভাগের কাজ চালিত হয় বটে; কিন্তু সব; 
কাজের দায়িত্ব মগ্ত্রিসভাকেই বহন করিতে হয়। পার্লামেণ্ট করুক অনুমোদিত 
বিভিন্ন নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার দায়িত্বও মগ্ত্রিসভার। মন্ত্রিসভার 
সদ্বম্যগণ যে সকল দপ্তরের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেগুলি সম্পর্কে তাহারা ষে. 
বিশেষজ্ঞ তাহা নহে। সেজন্য মন্ত্রের শাসনব্যবস্থা, পরিচালনার জন্য স্থায়ী 
সরকারী কর্মচারীদের ( 0০100915616 0151] 901:58109 ) উপর নির্ভর করিতে 
হয়। সমুদয় কাজের জন্য মগ্ত্রিসভায় যৌথ দায়িত্ব থাকে বলিয়। সরকারের কোন; 
নীতি গৃহীত হইবার পৃবে ক্যাবিনেন্টর বৈঠকে তাহা অধিকসংখ্যক আন্ত কর্তৃক 
অন্থমোর্দিত হওয়া চাই। ক্যাবিনেট এবং মঞ্ত্রিসভার বৈকে সভাপতিত্ব করেন, 
প্রধানমন্ত্রী । মন্ত্রিদের বিভিন্ন দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার দায়িত্ব হইতেছে 
ক্যাবিনেটের। সমগ্র মন্ত্রিসভ। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী এবং 
ক্যাবিনেট সাশ্যগণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির যোগন্থত্র স্থাপিত হয় । 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী (60006 15017015061 01 [5018 )__ভারতীয় শাসনতম্ত্রের 
৭৪0১) নম্বর ধারায় পরিফারভাবে বলা হইয়াছে ষে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা 
রাষ্টপতিকে তাহার কাজে সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করিবে।* ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী 
ইংলগ্ডের শাসনব্যবস্থায় যে মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীও অনুরূপ 
মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করেন | 
ভারতীয় শাসনতন্ত্র সাম্প্রতিক সংশোধন অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন আদালজে 
চ্যালেঞ্ কর! যাইবে না। প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন লইয়া কোন বিরোধের সৃহ্রি হইলে, 
তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব স্তন্ত হইবে পার্লামেন্ট কতৃকি গঠিত একটি ফোরামের, 


৪) “15825 8081] 08 & 0901001] 01 1010186919 160) 6106 11099 001019697 স৮ 83৪ 0058৫ 
80 910 ৪700 80199 6108 1:88109206 10 605 95:9:019 0£ 1019 10061022. 

হ। ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর স্যার ভারতের প্রধানমন্ত্রীও : *565860206 0৫ 89৫ 081096 8০০ 
ইংলতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচন। করিতে বাইয়া খ্যাসকুইথ (8৫916) ব'লয়াছেন, 
159 0809 01 609 1921209 10119192 17 [0061510018৪ 1086 1৮5 700109 01500898 6০ কন 18” 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষম চা সম্বন্ধেও আমর] অনুরূপ মন্তব্য করিতে পারি। . | 


ভারতের শাসনবিভাগ- রাষ্পতি ও প্রধানমন্ত্রী ২৫৭ 


( ০০০৪) হাতে । তাহা ছাড়। প্রধানমন্ত্রী পদকে ফৌজদারী ও দেওয়ানী মামলার 
আওতার বাহিরে রাখা হইয়াছে । 
শাসনতন্ত্রের ৭৫(১)নং ধারা! অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী তাহার মন্ত্রিসভার অন্যান্য 
সদস্যদের নিযুক্তির জন্য রাষ্ট্রপতিকে উপদেশ প্রদান করেন এবং রাষ্টপতি ও প্রধানমন্ত্রীর 
উপদেশান্্যায়ী অন্যান্য মন্ত্রিদের নিয়োগ করেন। প্রধানমন্ত্রী তখন অন্যান্ত মন্ত্রীদের 
মধ্যে দণ্তর বণ্টন করেন। মন্ত্রিসভা গঠন করিবার সময় প্রধানমন্ত্রী এমন কতিপয় 
ফলীয নেতা ছিসাবে সহকর্মী নিয়োগ করেন ধাহাদদের হি করিলে আইনসভায় 
"নিজের ফলের সঙ্গে. তাহার নেতৃত্ব এবং তিনি যে দলের সভাপতি সেই দলের এরক্য, 
প্রধানমন্ত্রীর স্পর্ক.. সংহতি ও শুন্খল| বজায় থাকে । লোকসভার ভিতরে প্রধানমন্ত্রীই 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাঁ। দলের মর্যাদা এবং দলীয় নেতার মর্ধাদ। অঙ্গালগীভাবে 
জড়িত। 
আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃঙ্খল৷ বজায় রাখা, সরকারের পক্ষে সর্বদ। দলীয় 
সমর্থন অর্জন করা এবং নির্বাচনের সময় যাহাতে নিজের দূল জয়যুক্ত হয় সেইদিকে 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা, ইত্যাদ্দি বিভিন্ন ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব আছে। যদি 
কখনও দলের ভিতরে উপদ্দলের সৃষ্টি হয়, তবে সেই উপদলগুলি যাহাতে দলের 
সামগ্রিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ন| মায়, সেইদিকে প্রধানমন্ত্রীকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে 
হয়। সেইজন্য প্রধানমন্ত্রী সরকারগঠনকারী পার্লামেণ্টারী রাজনৈতিক দলের নেতা 
হিসাবে প্রায়ই দলীয় সাস্তদের সভ। আহ্বান করেন এবং দলের নীতিগুলিকেই 
সবকার কর্তৃক অবলম্বিত বিভিন্ন নীতির মধ্যে রূপায়িত করিতে চেষ্টা করেন। 
নিজের দলের সহিত প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক প্রধানতঃ প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর 
করে। যদি প্রধানমন্ত্রী বিশেষ ব্যক্তিতসম্পন্ন ও দৃঢ়চেত1 হন, তবে তিনি দলীয় 
শৃঙ্খল! অনায়াসে বজায় রাখিতে পারেন। ভাবতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে ইহ সম্ভবপর 
হইয়াছে । 
লর্ড মলি (1,017 00116 )' ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে “75756 27701 
15215” বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমর 
অন্থরূপভাবে অভিহিত করিতে পারি। কারণ ক্যাবিনেট অদশ্যদের সকলেরই 
মর্ধাদ1! সমান। তবুও দলীয় নেতা এবং মন্ত্রিসভার নেত৷ হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর 
এমন কতিপয় কাজ আছে যেগুলি তাহাকে ক্যাবিনেট সরশ্থদের 
পা মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী মর্যাদাসম্পন্ন করে। মন্ত্রিসভার সভায় 
প্রধানমন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে 


রাইই/১৭ (1 11) 


২৫৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ক্যাবিনেটের সদস্যগণ মন্ত্রিসভার জন্য সরকারী নীতি কি হইবে, তাহা বিবেচন! 
করেন এবং মন্ত্রিসভার অব সদন্তদেরই সেই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যদি 
কোন মন্ত্রী সরকারের গৃহীত নীতি অন্থসরণ না৷ করেন অথবা ইহার বিরোধিতা 
করেন, তবে সেই মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে উপর্দেশ 
দিতে পারেন। আমাদের শাসনতস্ত্রের ৭৫(২)নম্বর ধারায় বল! হইয়াছে, “26 
17017015601 51091] 10010. 06906 00717160106. 01599701201 0106 01251061010. 
এই বিধানের তাৎপর্য হইতেছে এই যে প্রধানমন্ত্রীর উপদেশক্রমে প্রয়োজন হইলে 
রাষ্ট্রপতি কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। দি ক্যাবিনেট সাস্যদের মধ্যে 
সরকারী নীতি লইয়া মতভেদের সৃষ্টি হয়, তাহা মীমাংসা করিবার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ; 
কেননা তিনিই ক্যাবিনেটের স্দস্তগণের মধ্যে এক্য ও সংহতি বজায় রাখেন। 
আইনসভার নিকট ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব থাকায় বিভিন্ন মন্ত্রী প্রয়োজন অন্গুসারে 
নিজ নিজ দপ্তরের সহিত জড়িত বিভিন্ন সমস্ত সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর সহিত আলোচনা 
করেন । প্রধানমন্ত্রীও বিভিন্ন দপ্তরের কর্মস্থচীর উপর তীস্ষ দৃষ্টি রাখেন। ক্যাবিনেটকে 
সর্বদাই প্রধানমন্ত্রীর পরিচালনাধীন থাকিতে হয়। 


ভাবতীয় শাসনতন্ত্রের ৭৮ নম্বর ধারায়” বলা হইয়াছে যে যুক্তরাষ্ট্রের শাসন এবং 
আইন-প্রণযূন সম্পর্কে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানাইবার কর্তব্য হইতেছে 
প্রধানমন্ত্রীর । রাষ্ট্রপতি বুক্তরাষ্ট্রেরে শাসন এবং আইন-প্রণয়নের প্রন্তাবগুলির 
সন্বন্ধে যখন যাহা জানিতে চাহিবেন, তাহা জানাইবার কর্তব্যও প্রধানমন্ত্রীর | 
তাহা ছাড়া, যদি কোন মন্ত্রী কোন বিষয়ে কোন প্রস্তাব 

রা ্র্ক . উথাপন করেন এবং তাহা মন্ত্রিসভা! কতৃক বিবেচিত না হয় 
তবে রাষ্পতির জানা দ্রকরি হইলে তাহা! রাষ্ট্রপতিকে 

জানাইবার কর্তব্য প্রধানমন্ত্রীর । কিন্তু শাঁসনতন্ত্রেরে ৭৫ (১)নং ধারা অনুযায়ী 


৬। শাসনতন্ত্রের ৭৮ নম্বর ধারাটি নিম্রূপ :-_ 
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রাষ্্পতি প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিসভার সাহাষ্য ও উপর্দেশ অস্থ্যায়ী কাজ করিবেন। 
কিন্তু রাষ্ট্রপতি সেই সাহাষ্য এবং উপদেশ গ্রহণ করিতে বাধ্য কিনা সেই 
সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়! মূল শাসনতন্ত্রে কিছু বল! হয় নাই। কিন্তু এই বিষয়ে কোন 
সন্দেহে নাই যে রাষ্্রপতি যর্দি প্রধানমন্ত্রীর সাহাষ্য ও উপদেশ গ্রহণ না৷ 
করেন তবে শেষপর্যন্ত হয়ত তিনি নিজেই শাসনতান্ত্রিক গোলযোগ ডাকিয়। 
আনিবেন। কারণ, সেই অবস্থায় প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হইবে এবং 
পর্দত্যাগকারী প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দূলের নেতা 
নির্বাচিত হন তবেই বুঝিতে হইবে প্রধানমন্ত্রীর পিছনে জনগণের সম্মতি 
আছে। সেইক্ষেত্রেও যদ্দি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর উপদ্দেশ ও সাহাষ্য গ্রহণ না 
করেন তবে বুঝিতে হইবে যে শাসনতন্ত্রের ৬১নং ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি 
শাসনতান্ত্রিক সংকটের সৃষ্টি করিতেছেন। এই যুক্তির ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ 
(177620190 ) কর! যাইতে পারে। স্ুতরা আমরা দেঁখিতেছি, প্রকৃতপক্ষে 
প্রধানমন্ত্রীই রাষ্ট্রপতিকে পরিচালিত করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সরকারের প্রধান 
শাসনকর্তা । শাসনতন্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিল অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ ও 
উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিতে রাষ্ট্রপতি বাধ্য থাকিবেন। 
লোকসভায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা! বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং অর্যাদীসম্পন্ন। তিনি 
লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা । লোকসভার অধিবেশন কখন আহ্বান করা 
হইবে, কতদিন ইহার অধিবেশন বজায় রাখা হইবে এবং 
রা ির কখন ইহা ভাঙিয়। দেওয়া তইবে প্রভৃতি বিষয়ে 'প্রধানমন্ত্ী 
রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন এবং প্রধানমন্ত্রী 
যে পরামর্শ প্রদ্ধান করেন, তাহাই এইক্ষেত্রে কার্ধকর হয়। প্রধানমন্ত্রী দলীয় 
শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া! নিজের দলের সংখ্যাধিক্যের জোরে পালণমেন্টের বিভিন্ন ক্রিয়া 
কলাপ। নিয়ন্ত্রিত করেন। বিরোধী দলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখিয়া যাহাতে 
পালণামেণ্টের কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন কর! যাঁয়, সেইদিকেও প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্য রাখেন। 
পালামেন্টকে কোন ব্যাপারে ম্বমতে আনিতে না পারিলে প্রধানমন্ত্রী রাষ্পতিকে 
পালণমেন্ট ভাঙিয়। দিয়া .পুনরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য পরামর্শ প্রদ্দান 
করিতে পারেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের 
বাষ্্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে লোকসভা! বাঁতিল করিয়া লোকসভার মধ্যবতীঁ 
নির্বাচনের আদেশ দানি করিয়াছিলেন । ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে নৃতন লোকসভার 
পুনরায় অধিবেশন রসে 3 দেখা যাইতেছে, ভারত সরকারের শাদন-বিভাগের প্রকৃত 


২৬০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


প্রধান হইতেছেন প্রধানমন্ত্রী, রাষ্পতি হইতেছেন জাতির প্রতীক এবং নিয়মতান্ত্রিক 
প্রধান । 


[7য626156 


1. ভারতের রাষ্ট্রপতি কিরূপে নিবাচিত হন ? 

[লও 2৪ 06০ [1001%7) 7:851098106 6190690 ? | 

9, ভারতের রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আলোচনা কর । 

7 798801209 608 1908861010 &100. 00%7819 01 ঠ105 779810617% 01 [27015 ] 

৪. ভারতের রাষ্ট্রপতি কি কখনও একনায়ক হইতে পারেন ? 

[ 0810 0৮9 1100187) 7:88106206 ৪৮8] 86001059 & 01069607 ? ] 

4. ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধাদ্ব। এবং ক্ষমতা আলোচন। কর। 

| 1015088 ৪ 0091610], 900. 00%/978 0£ 6209 11701910, [01709 70170186928, | 


2. “ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভাহার পদটি যেমনভাবে চান সেভাবেই তৈরী করিতে পারেন”_ উক্তিটি 
আলোচনা কর। 


[409 ০0006 ০£ 009 15101820 1১7109 10000566219 51056 269 1)010681. 07009058960 10089 1%.+ " 
10189535 60৩ ৪68692008706,] 


6. ভারতের মন্ত্রিলভার 'ক্রয়াকলাপ আলোচনা কর। 

[ 10189098 6179 10100010178 ০৫ 61) 0008031] 01 01121156979 ০ 0019. ] 

দ. ভারতের রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার উপর একটি টীকা লিখ। 
| 7169 5 0966 ০00. 02) 16818196159 800. 1090101%] 0০791 01 6139 10019) 77981096336, 1 
৪. ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতার উপর একটি টাকা লিখ। 

[ 069 2 0০69 05. 609 91009291005 0০ 91:9 01 0109 20191 17798196006 ] 

9. (ক) একক শাসন কর্তৃপক্ষ ও (খ) সমষ্টিগত শাসন কর্তৃপক্ষের উপর সংক্ষিপ্ত টাকা লিখ।' 
[ আ69 928026 200088 00 (৪) 910819 15:601015 900 (9) 71975) চ1000158, 7 


এ এপ 


এক-কক্ষবিশিঃ ও ঢুই-কক্ষবিশি্ আইনসভ। 
পঞ্চদশ অধ্যায় | __ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গের 
আইনসভ। 


এক-কক্ষবিশিষ্টু অথব! দুই-কক্ষবিশিষ্টু আইন পরিমদ (077০80৩] 
০ 031-0217001:9] [,2515190:2) কোন কোন দেশে যেমন, ব্রিটেন, মাকিন 
যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভৃতি দেশে আইন পরিষদে ছুইটি কক্ষ দেখা যায়; একটি হইতেছে 
হু কক্ষ (1,০৬৮ [79052 ) এবং অপরটি হইতেছে উচ্চ কক্ষ (00061 
7১83 )। ভারতের পালামেস্টে নিয় কক্ষের নাম লৌকসভা (77০3০ ০£ ৮০ 
[০০০19 ) এবং উচ্চ কক্ষের নাম রাজ্াযসভা (0001501] ০ 968:০5)। ভারতে 
কোন কোন রাজ্যে (যেমন কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, উড়িস্তা। প্রভৃতি) এক-কক্ষ 
বিশিষ্ই আইন সভা আছে, এইগুলিকে বিধানসভ। বল| হম। যে সব রাজ্যে ছুই-কক্ষ 
বিশিষ্ট আইনসভা আছে, সেগুলির নিয়কক্ষকে বল। হয় বিধানসভা এবং উচ্চকক্ষকে 
বল। হয় বিধান পরিষদ । 
দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন সভার পক্ষে যুক্তি (41501006005 2 ৮০] 0 
2 01-০8012191 1681180876 ) & আইন পরিষদ এক-কক্ষবিশিষ্ট হইবে অথব! 
দ্বিকক্ষবিশিষ্ট হইবে, এই সম্বন্ধে রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিদগণের মধ্যে বিশেষ মতন্ডেদ আছে। 
লেকি (7.৩) তাহার £[00170090180% 210 110015” 
ডে ই--. বইয়ে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতিকে নিকৃষ্টতম 
| বলিয়া আখ্য। প্রদান করিয়াছেন । তাহার মতে উচ্চতর কক্ষ 
নিম্নকক্ষ কর্তৃক ভ্রুত আইনগুলি অভিনিবেশ সহকারে পরীক্ষা! করিয়া সেগুলির 
সংশোধন ও পরিবর্তন করিতে পারে এবং নিয্নকক্ষের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিরোধ 
করিতে পারে। নিয় কক্ষ হইতে উচ্চতর কক্ষে বিল প্রেরণ কর এবং অনুমোর্দিত 
হওয়। সময়সাপেক্ষ। সুতরাং এই সময়ের মধ্যে কোন বিল সম্বন্ধে আলোচন। করা 
এবং খুটিনাটি বিভিন্ন বিষয় বিবেচন। করার সময় পাঁওয়। যাঁয় ।১ 
দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে নিয়লিখিত যুক্তিগুলি বিশেষভাবে বিবেচনা 
কর] যাইতে পানে। 


সপ পাপী সপ জীপ সী 


১। পেহভীন্য লেকি বলেন, “709 059933165 01 9869700. 01১870)081 00 63:620188 ৪ 00281 01)108, 
/8781151716 ৪200. 190 8703186 100 08100651785 8800118150 81100808008 [00818800 0 $10. 8380100.” 


২৬২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


প্রথমতঃ) আইন পরিষদে ছুইটি কক্ষ থাকিলে আইন-প্রণয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট 
বিবেচনা করা এবং সতর্কতা অবলম্বন কর সম্ভবপর হয়। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন 
পরিষদ অনেক ক্ষেত্রেই দ্রুত আইনপ্প্রণয়ন করিতে ব্যন্ত হইয়! পড়ে এবং সেক্ষেত্রে 
সদশ্তগণ অনেক সময় ভাবাবেগে পবিচালিত হন। তাহাতে আইন পরিষদ কর্তৃক 
প্রণীত আইনগুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আইন পরিষদের দুইটি কক্ষ 
থাকিলে ইহাদের মধ্যে গ্রীতিপূর্ণ প্রতিযোগিতা হয় এবং একটি কক্ষ কৃকি অবলম্থিত 
ব্যবস্থাগুলি অপর কক্ষ পরীক্ষা করিয়। দেখিবার সুযে!গ পায়। 

দ্বিতীয়তঃ, আইন পরিষদে দুইটি কক্ষের অস্তিত্ব থাকিলে গণ-সার্বভৌমের ইচ্ছ। 
বিশ্লেষণ কর। সহজ হয়। যদি উভয় কক্ষের সাস্তগণ একই সময়ে নির্বাচিত না হইয়া 
বিভিন্ন সময়ে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন, তবে যে কোনও একটি কক্ষের সদশ্যগণের 
পক্ষে সর্বদ। জনমতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে থাক। সম্ভবপর হয় । 

তৃতীয়তঃ, দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে বল! হয় যে ইহা! ব্যক্তি স্বাধীনতার 
রক্ষক। যদি আইন পরিষদে মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা যে কোন সময়েই 
স্বেচ্ছাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং ইহাতে ব্যক্তি-স্বাধীনত ক্ষুপ্ন হইবার আশঙ্কা 
থাকে। অপরপক্ষে আইন পরিষদে দুইটি কক্ষ থাকিলে এক কক্ষ অপর কক্ষের 
দান ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার প্রতিবন্ধক হইতে পারে এবং স্বেচ্ছাচারিতা৷ 
জন টয়া মিল-এর বন্ধ করিতে পাবে। লর্ড ব্রাইস মনে করেন যে, কোনও একটি 
198 পরিষদ থাকিলে ইহার স্বাভাবিক ঝোঁক থাকে স্ষেচ্ছাচা(রতা 
এবং দুর্নাতির দিকে, সেইজন্য সম-ক্ষমতাসম্পন্ন অপর কোন পরিষদ থাক। -উচিত 
যাহ! ইহাকে প্রতিরোধ করিতে পারে । এইজন্যই আইন পরিষদে ছুইটি কক্ষের বিশেষ 
প্রয়োজন ।২ 

কিন্তু এক্ষেত্রে জন্‌ স্ট,য়াট মিলের যুক্তি অন্থধাবন যোগ্য। মিল দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট 
আইন পরিষদ্দের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন। কিন্তু শুধু স্বাধীনতা রক্ষার জন্যই 
যে দি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের প্রয়োজন, তিনি ইহা স্বীকার করেন ন11৩ 
নিয্নকক্ষের ন্বৈরাচার বন্ধ করিতে হইলে নির্বাচকমগ্ডলীকে সর্বদী সতর্ক থাকিতে» 
হুইবে এবং সেইভাবে জনমত গঠন করিতে হইবে । 

২। “009 2099988167০ 6৮7০ 02080)0910 13 09860. 022 6006 06811810050 806 1810869 86200681.0 
9০ 80 88880011718 60 10900106 17866101, [91802)108] 8১0 0০:20, 800 08898 (60 1১৪. 
0860760৮609 531868008 0£ %1006)81 130089 01 ৪০08] 802807365 "--13:509 


৩। “2 889 11061 58158 ০00 &07 0290৮ ₹7701018 & 5600200. 020877092 080 9701) 6০:৪৮ 
98:0০:80) ০656:%185 880 ৪০৪৫.৮---)]111 





এক-কক্ষবিশিষ্ট ও ছুই-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ২৬৩ 


চতুর্থত:, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের একটি বিশেষ স্থবিধা হইল, ইহ 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন শ্রেণীকে আইন পরিষর্দে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ প্রদান করে। 
ছুগুইটের (108891) মতে শ্রেষ্ঠ আইন পরিষদ হইতেছে তাহা যেখানে একটি 
কক্ষ রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টির প্রতিনিধিত্ব করিবে এবং অপর কক্ষ সমগ্র জনসমহির 
বিভিন্ন দলের এবং বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিত্ব করিবে। এই 
বত র স্থৃবিধাটি যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে 
রনী ৫০টি মূলরাষ্্র সিনেটে সমান মর্যাদ। লাভের স্থযোগ পাইয়াছে। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে আইন পরিষদে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোকদের প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা অবলম্থিত হইয়াছে । এই ব্যবস্া অবলশ্িত হইলে 
একটি কক্ষের সংরক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী এবং অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় কক্ষের উদারনৈতিক 
মতবাদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে । 
পঞ্চমতঃ, দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদে ষোগ্যতর ব্যক্তিগণ আইন পরিষদের 
উচ্চতব কক্ষে প্রবেশ করিয়। নিজেদের কর্মপ্রতিভা, যোগ্যতা এবং রাজনৈতিক 
জ্ঞানের পরিচয় প্র্দান করিবার স্থযোগ লাভ করেন। তাহাদের 
টা পরামর্শে আইনসভার কার্যাবলীর মান অনেক উন্নত হয় এবং 
পারেন শাসনবাবস্থারও অনেক সংস্কার সাধিত হয়। আইন পরিষদের 
প্রধান কাজ শুধু আইনপ-প্রণয়ন করাই নহে, প্রণীত আইনগুলি 
যাহাতে সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করিতে পারে, সেদিকেও আইন 
পরিষদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। যদি আইন পরিষদে যোগ্যতর ব্যক্তির স্থান থাকে, 
তবেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে । এজন্য উচ্চতর পরিষদে অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ধ 
বিচারপতি এবং রাজনীতিবিদ ব্যবহারজীবী' প্রভৃতির প্রবেশের ব্যবস্থা থাকা 
উচিত | সর্বশেষে, ছ্ি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে আর একটি যুক্তি 
হইতেছে, ইহা শাসনবিভাগের ক্ষমত। অনেক পরিমাণে বাড়াইয় দেয়। যদি আইন 
পরিষদে শুধু একটি কক্ষ থাকে, তবে ইহা সর্বদাই শাসন-বিভাগের 
উভয় কক্ষেরমমান উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে সচেষ্ট থাকে । কিন্ত, ঘদি আইন 
মতা সম্পন্ন হইবার 
শুয়োজনীয়ত। পরিষদে সম-ক্ষমতাসম্পন্ন ছুইটি কক্ষ থাকে তবে কাহারও *্পক্ষেই 
শসনবিভাগের উপর নিজের কতৃত্ব বিস্তার কর! সম্ভব নহে। 
যদি কখনও দুইটি কক্ষের মধ্যে কোন ব্যাপারে মতবিরোধের সি হয়, তবে শাসন- 
বিভাগের পক্ষে নিজের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিয়া কাজ করিবার অবস্থা অন্থকৃল হয়। 


দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের বিপক্ষে এবং এক-কক্ষবিশি 


২৬৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আইন পরিষদের পক্ষে যুক্তি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর 
প্রারস্তে কোন কোন লেখক এক-কক্ষবিশিষ্ইট আইন পরিষদের সমর্থক ছিলেন। 
আমেরিকায় বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন (210080010, ঢা8100]1) ) এবং ইংলগ্ডে বেস্থাম্‌ 
(86007910 ) মনে করিতেন যে আইন পরিষদে জনসাধারণের প্রতিনিধিত্ব করে 
শুধু এমন একটি কক্ষ থাকা উচিত, এবং রাষ্ট্রের অবিভাজ্য সার্বভৌমত্ব ইহাতে 
ম্যত্ত কর! উচিত যাহাতে ইহার মধ্যে সেই জনগণের আশা-আকাক্ষা বাস্তব রূপ পায়। 
কিন্তু পরবতাঁকাঁলে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষ্দ গঠন করিবার নীতি জনপ্রির়ত। 
অর্জন করে। বর্তমানে এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইন পরিষন্দ গঠন করিবার নীতি কোন 
কোন রাষ্ট্র অন্থুসরণ করিয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্রতিষ্টিত অনেক নৃতন রাষ্ট্রের 
যেমন, আধুনিক গ্রীস, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পানামা, ভমিনিকান প্রজাতন্ব, কসটা 
রিকা (0050 [২1০৪ ), হও্ুরাশ ([707700793 ) প্রভৃতি শাসনতন্ত্রে এক-কক্ষ- 
বিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা কর! হইয়াছে। অনেক রাষ্্রনীতিবিদের 
মতে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ গঠনের নীতি রাজনৈতিক ঘটনা 
প্রবাহের মধ্যে একটি সাময়িক নীতি মাত্র। এমন কি যুক্তরাষ্ট্রগুলিতেও দি-কক্ষ- 
বিশিষ্ট আইন পরিষদ, জাতীয় কেন্দ্রিকতার (0909208] ০6008128000 ) গতি 
প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের পক্ষে আমর 
নিয়লিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি। 

৮প্রথমতঃ, যদি আইন পরিষদের মাত্র একটি কক্ষ থাকে, তবে আইম-প্রণরন ব্যবস্থ। 
অনেক সরল হয়, শাসন-বিভাগের দায়ত্ব কোথায় থাকিবে তাহ 
ঠিকভাবে নির্ধারণ করা সহজ হয় এবং নির্বাচকমগ্ডলীও একটি 
প্রতাক্ষ এবং প্রামাণ্য প্রতিনিধিত্ব হয় ।* অনেকে মনে করেন ষে 
আইনসভার দুইটি কক্ষ থাকিলে, দায়িত্ব এবং কতব্যেরও বিভাজন হয়; ইহার ফলে 
দায়িত্ব ও কর্তব্য নষ্ট হইয়] যাঁয়। কেননা, তখন পরস্পর পরস্পরের উপর দোষ 
চাপাইয়। দিবার চেষ্টা করে। 

/ দ্বিতীয়তঃ, লাস্ষি প্রমু রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইন-প্রণয়নের 
জন্য মাত্র একটি আইন পরিষদই ষথেষ্ট ; উচ্চ পরিষদের প্রয়োজন আইন-প্রণয়নে খুব 
বেশী অনুভূত হয় না। অবশ্য মাকিন সিনেট ব্যতীত কোন রাষ্ট্রের আইন পরিষর্দের 


এক-কক্ষবিশিষ্ট আইন- 
সভার বিপক্ষে যুক্তি 
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এক-কক্ষবিশিষ্ট ও ছুই-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ২৬৪ 


উচ্চতর কক্ষ আইন-গ্রণয়ন ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে না। ফরাসী 
লেখক আবে সিয়ে (4১০০০ 9৪155৫$ ) বলিয়াছিলেন যে উচ্চ-পরিষদ যদি আইন- 
প্রণয়নের ব্যাপারে নিক্ব-পরিষদের সহিত একমত হয়, তবে ইহা বাহুল্য মাত্র, আর 
যদ্দি ইহা নিয্ন-পরিষ্দের সহিত একমত না হয়, তবে ইহা বিপজ্জনক | সুতরাং 
দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদের কোন প্রয়োজন নাই ।: 

,/ভৃতীয়তঃ, আইন পরিষদের ছুইটি কক্ষ থাকিলে উচ্চতর কক্ষে বিভিন্ন শ্রেণীর 
লোকদের মনোনয়ন কর! যায় বটে, কিন্ত মনোনয়ন ব্যবস্থাকে কখনই গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা! বলিয়া অভিহিত কর যায় ন|। 


“চতুর্থতঃ, বর্তমানে নিষ্ন-পরিষদে আইন-প্রণয়ন করিবার সময় ষে সব ব্যনগ্থাই দ্রুত 

অবলদ্বিত হয়, তাহা নহে ।* আইনসভ। বিভিন্ন কমিটিব সাহাযো যে কোনও 
আইন-প্রণয়নের জন্য যে কোন প্রস্তাবেবই খুটিনাটি বিষয় পর্যালোচন! করিয় থাকে 
এবং সেগুলির উপরে যথেষ্ট বিতর্ক হয় । তাহা ছাড়া, নিম্ন-পবিষদ কর্তৃক প্রণীত 
আইন যে উচ্চ পরিষদ খুব বেশী সংশোধন অথব। আংশিক বাতিল করিতে পারে 
তাহা নহে (মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের ক্ষেত্রে নহে)। সেজন্য অধ্যাপক লাস্ষির 
মতে আইন-প্রণয়নের জন্য একটি পরিষদই যথেষ্ট । আধুনিক আইন পরিষদের নিষম্ন- 
কক্ষে যথ|সম্ভব বিতর্ক এবং বিচার-বিবেচনার পর আইন প্রণাত হম়। স্থতরাৎ উচ্চ- 
কক্ষের প্রয়োজনীয়তা আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে খুবই কম । 


পঞ্চমতঃ, আইন পরিষদে ছুইটি কক্ষ থাকিলে সরকারের খরচ অনেক বাড়িয়া 
যায়। ব্যয়-স”কোচনের পিক হইতে চিত্ত করিলে আইন পব্যিদদে একটি কক্ষ 
থাকা উচিত। ৃ 
ষ্টতঃ, উচ্চ-পরিষদ্দ যে সর্বদাই আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থসংরক্ষণ করিয়া থাকে 
তাহা নহে। আঞ্চলিক সরকারগুলির স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যাহা প্রয়োজন তাহা 
হইতেছে একটি লিখিত শাসনতন্ত্র এবং স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার-বিভাগ। 
যুক্তরাষ্্রীয় আইনসভ। বা পালামেণ্টের গঠন (0০009051630 ০? 0১৩ 
[00190 12619180016 01 0১০ [19189 19971191060 )--ভারতের কেন্দ্রীয় আইন- 
প্রণয়ন বিভাগ হইতেছে রাষ্্রপতি-সহ-পালামেন্ট (চ15914607071-58101900686 ) | 
রাষ্ট্রপতি পালণমেণ্টের সদস্য নহেন? কিন্ত তিনি আইন-প্রণয়ন বিভাগের একটি 
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২৬৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


অংশ। শাসনতস্ত্রের ৭৯নং ধার] অনুযায়ী পাঁলামেণ্টের ছুইটি কক্ষ আছে। নিম্ব- 
চট কক্ষ কক্ষটির নাম লোকসভা (70952 ০0£ 076 75016 )। 
ইহার স্াশ্যসংখ্যা ৫৪০ জনের বেশী হয় না, এবং ভোটা- 
ধিকার আছে এই রকম নাগরিকদের ভোটে (ভোটারের অস্তত ২১ বৎসর বয়স হওয়া 
চাই ) ইহার সদস্তগণ নির্বাচিত হন। অনধিক ৫২ জন সন্ত নির্বাচিত হইতে 
পারেন বিভিন্ন মূলরাজ্য হইতে, এবং কেন্দ্রীয় শাসনাধীন অঞ্চল হইতে অনধিক ২৫ 
জন সদস্য নির্বাচিত হইতে পারেন। পালামেণ্টের উচ্চ কক্ষের নাম রাজ্যসভা 
(0০0101] 0£ 96865 )। ইহার সদশ্যসংখ্যা ২৫০ জনের বেশী হয় নং। তন্মধ্যে ১২ 
জন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। যে ১২ জন স্যন্ত রাষ্টপতি কর্তৃক 
মনোনীত হন, তাহাদিগকে বিজ্ঞান, সাহিত্য সমাজসেবা, চারুকল৷ প্রত্ভৃতি বিষয়ে 
পারদশ হইতে হয় । রাজ্যবিধানসভার নির্বাচিত সাস্তগণ এবং পালণামেণ্টের নিয়কক্ষের 
নির্বাচিত সদস্যগণ রাজাসভার অনধিক ২৩৮ জন সাশ্ত নির্বাচন করিতে পারেন, 
(৮০নং ধার )। লোকসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সদস্তগণের ছারা 
নির্বাচিত স্পীকার । রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উপরাষ্্পতি। 
"্পীকারকে লোকসভার সন্ত হিসাবে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হইতে হয়। কিন্ত 
উপরাষ্পতি রাজ্যসভার সদস্য নহেন। তিনি শাসনতত্ত্রের বিধান অনুযায়ী পদাধিকার 
বলে রাজ্যসভার অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিয়। থাকেন। 

পালণামেপ্টের সদস্য হইতে হইলে প্রার্থীকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে * 
রজ্যসভার স্দস্ত হইতে হইলে অন্তত ত্রিশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে এবং লোকসভার 
সদস্য হইতে হইলে অন্তত পচিশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। মন্ত্রী অথবা পালণমেণ্ট 
কতৃক স্বীকৃত কোন পদাধিকার ব্যতীত পালণমেণ্টের সদস্যপদ প্রার্থীকে ভারত 

সরকার অথবা রাজ্যসরকারের অধীনে কোন লাভজনক কাজ 
পার্লামেন্টের সন্ত. গ্রহণ করা চলিবে না। কোন -আদালত কর্তৃক কেহ বিরুত- 
হইবার যোগ্যত।| 
মন্তিফ ঘোষিত হইলে অথবা কেহ দেউলিয়া! ঘোষিত হইলে 

তিনি পালণমেণ্টের সদস্তপদের জন্য নির্বাচন প্রার্থী হইতে পারেন না। দি কেহ 
ছুইটি কেন্দ্র হইতে পালামেণ্ট নির্বাচিত হন, তবে তাহাকে একটি কেন্দ্রের সদশ্যপদ 
ছাড়িয়া দিতে হয়। 

পালণমেণ্টের অধিবেশন এবং স্থাযিত্বকাল (5655101) ০৫ 076 90119 
1061) 2110. 006 0012001) 0৫ 01)2 02101197091) ) 8 রাষ্ট্রপতি শাসনতত্ত্রের ৮«নং 
ধারা অনুযায়ী পালণামেশ্টের অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন, ইহার অধিবেশন, 


এক-কক্ষবিশিষ্ট ও দুই-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ২৬৭, 


(29100 ) রাখিতে পারেন, এবং ইহার অধিবেশন শেষ করিয়া দিতে পারেন এবং 
ইহা ভাডিয় দিতে পারেন । শাসনতন্ত্রের ৮৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পালামেন্টের 
অধিবেশনে উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন এবং কোন পালণামেণ্টের অধিবেশন ডাকা। 
হইল সেই কথা সদশ্যদের জানান। শাসনতন্ত্রের ৮৫ (১)নং ধার] অনুযায়ী রাষ্ট্রপতিকে 
পালণমেণ্টের অধিবেশন এমনভাবে আহ্বান করিতে হইবে যেন গত অধিবেশনের: 
শেষ বৈঠক এবং পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে সময়ের ব্যবধান ছয় মাসের 
বেশী না হয়। পাঁলণমেপ্টের নিক্-কক্ষকেই অর্থাৎ শুধু লোকসভাকেই রাষ্ট্রপতি ভাঙিয়া! 
দিতে পারেন; উচ্চ-কক্ষ অথবা রাজ্যসভাকে নহে। শাসনতন্ত্রেরে ৮৫নং ধারার 
অনুচ্ছেদ অনুযায়ী দুইটি কারণে লোকসভার অধিবেশন ভাঙিয়া যাইতে পারে । 
প্রথমতঃ, পাচ বংসর অতিবাহিত হইয়া গেলে অথব। জরুরী অবস্থা ঘোষণ। অনুযায়ী 
সময়ের মেয়াদবৃদ্ধি অতিক্রাস্ত' হইয়া গেলে, এবং দ্বিতীয়তঃ, শাসনতত্ত্রের ৮৫ (২) নম্বর 
ধার৷ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে। 


সাধারণত যতদিন লোকসভার অস্তিত্ব থাকে, ততদ্দিন লোকসভার সদস্তগণও 
নিজপদে আসীন থাকেন। কিন্তু পূর্বে পার্লামেন্টের প্রার্থীদের যোগ্যতার যে শর্তগুলি 
উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলির কোন একটির অভাব দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট সাস্তকে 
টার কারের পার্লামেন্টের সদস্য পদ ত্যাগ করিতে বল! হয়। পার্লামেণ্টের যে 
স্থায়িত্বকাল কোন কক্ষের সদস্য ইচ্ছা করিলে পদ্দত্যাগ করিতে পারেন । কস্ধ 
সভার অন্নমতি না লইয়া! ছুই মাসের জন্য ঘর্দি কোন সাস্ত 
পার্লামেণ্টের অধিবেশনে যোগদান কর হইতে বিরত থাকেন, তবে তাহাকে পার্লামেন্টের 
সদন্তপদ হইতে বিচ্যুত হইতে হয়। রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্তগণের এক-তৃতীয়াংশ 
আবর্তনের মাধামে (65 £9961017) নির্দিষ্ট সময়াস্তর অবসর গ্রহণ করেন। পার্লামেণ্টের 
সাধারণ স্থায়িত্বকাল হইতেছে পাঁচ বঘসর ; তবে জরুরী অবস্থায় ইহার মেয়াদ বাড়ানো, 
ধাইতে পারে ; একেবারে এক বৎসরের বেশী পাঁলণমেণ্টের মেয়াদ বাড়ানে। যায় ন) 
এবং শাসনতন্ত্রের ৮৩নং ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থ! শেষ হইয়া! গেলে ছয় মাসের বেশী 
পালণমেণ্টের মেয়াদ অতিরিক্ত বাড়ান যায় না। 
পালণমেণ্টের কাজ ( ডুএ000005 0৫6 005 68111910606) 8 সংসদীয় 
গণতন্ত্রে ালামেপ্টের প্রথম কাজ হইতেছে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করিবার ব্যবস্থা 
করিয়া দেওয়া। ভারতে লোকসভার প্রথম অধিবেশনেই একজন নেতা নির্বাচন, 
করিতে হয়। লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই সেই' পদে নির্বাচিত হন এবং 
তিনি মন্ত্রিসভা গঠন করেন। পাল'মেপ্টের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে মঞ্রিসভাকে নিয়ন্ত্রণ 
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করা। সরকারের কাজের জন্ মন্ত্রিসভা যৌথভাবে পালাষেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন। 
মগ্ত্রিসভার কাজ যাহাতে ুষঠুভাবে সম্পন্ন হইতে পারে সেইজন্য সাহাষ্য কর], এবং 
প্রয়োজনবোধে মন্ত্রিসভার কাজের তীব্র সমালোচন। করিয়। সরকারের কাজ ব। নীতির 
সংস্কার করাও পালামেণ্টের কাজ। মন্ত্রিসভাকে সব সময়েই লোকসভার আস্থাভাজন 
থাকিতে হয়। তৃতীয়তঃ, পালণমেপ্ট হইতেছে সংবাদ পরিবেশনের বাহন (22 ০:69 
01060029610 ) ১ সমগ্র দেশে কি হইতেছে না হইতেছে, ইত্যাদি সব ব্যাপারে 
পালামেণ্ট খোঁজ-খবর রাখিতে পারে এবং পালণমেণ্টের সদস্যগণ মস্ত্রিদের বিভিন্ন বিষয়ে 
প্রশ্ন করিতে পারেন। চতুর্থতঃ, আইন-প্রণয়ন করা হইতেছে পালণমেন্টের শ্রেষ্ঠ কাজ। 
যুলতঃ পালমেন্ট হইতেছে আইন-প্রণয়ন বিভাগ । সর্বশেষে, সরকারেব আথিক 
ক্রিপাকলাপের ব্যাপারেও পালণমেন্টের অনেক কর্তৃত্ব থাকে । 

আইন-প্রণয়ন ব্যাপারে পালপমেণ্টের কাজ (চি 0০010005 0 01৩ 
চ১91:1191712156 1660.:076 13৮৮-708107)5) & পালণাষেণ্টের অধিবেশন আহ্বান 
করেন রাষ্্পতি। ইহার অধিবেশন বজায় রাখা এবং ভাঙিয়! দেওয়! রাষ্ট্রপতির উপর 
নির্ভর করে। অবশ্য এই কাজে রাষ্ট্রপতি পালণমেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা, 
প্রধানমন্ত্রী কতৃক পরিচালিত হন। 

পালামেণ্টের মুখ্য কাজ হইতেছে আইনপ্রণয়ন করা। সরকারী এবং 
বে-সরকারী বিলগুলি লইয়া বিতর্কের অনুষ্ঠান করিয়া ও সেইগুলি অনুমোদন 
করিয়া রাজাসভার নিকট প্রেরণ করাই লোকসভার মুখা কাজ। কিন্তু, অর্থ 
সংক্রান্ত বিল শুধু লোৌকসভাতেই উত্থাপিত হইতে পারে, শুধু লোকসভাই উহার 
সংশোধন করিতে পারে। অর্থ-সংক্রান্ত নিল লইয়া রাজ্যসভ1] বিতর্ক করিতে 
পারে বটে; কিন্তু ইহার সংশোধন করিতে পারে না। সাধারণতঃ, কেন্দ্রীয় তালিকার 
(0070190, [56 ) এবং যুগ্ম তালিকার (002০8012126 [১1৯১ ) অস্তভূক্তি বিষয়গুলি 
সম্বন্ধেই পালণামেন্ট আইনপ্রণয়ন করিতে থাকেন। কিন্তু-যদি দেশে জরুরী অবস্থার 
সৃষ্টি হয়, অথবা কোন আন্তর্জাতিক সন্ধির বিভিন্ন শর্ত পালন করিবার জন্য প্রয়োজন 
হয় অথব! ছুই বা ততোধিক রাজ্য ্ পালামেন্ট অনুরুদ্ধ হয়, তবে পালণামেন্ট 
রাজ্য তালিকার (5৮৪ [56) অন্তভূক্তি বিষয়গুলি সম্বদ্ষেও আইন-প্রণয়ন করিতে 
পারে। যদি রাজ্যসভার ছুই-তৃতীয়াংখ সদস্য কখন এই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, 
রাজ্য তালিকার অস্ততূক্তি কোন বিষয় সম্পর্কে জাতীয় স্বার্থে পালণামেন্ট করত আইন- 
প্রণয়ন করা উচিত, তবে পালণমেন্ট সেই বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে। যদি 
'সুগ্ম তালিকার অন্ততৃক্তি বিষয় লইয়! রাজ্য বিধানমগ্ডল এবং পালামেণ্টের প্রণত 
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আইনের মধ্যে কোন বিরোধ দেখা যায়, তবে পালণীমেণ্টের আইনটি কার্ষকর হইবে 
এবং রাজ্য বিধানমণ্ডল কর্তৃক প্রণীত আইনটি বাতিল হইফ়া যাইবে। ইহ ব্যতীত 
তালিকার উল্লেখ কর! হয় নাই এইরূপ যে কোন বিষয়ে আইন-প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা 
(চ5510825 চ০৬০:9) পাললামেন্টের হাতে রহিয়াছে। 

পালবামেণ্টের সার্বভৌমত্ব (5০5০121হামচে ০06 006. 0811190761)6) 8. 
সম্প্রতি শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন অনুযায়ী মৌলিক অধিকারের: পরিচ্ছেদ সহ 
শাসনতন্ত্রের যে কোন অংশ সংশোধনের ক্ষমতা পালামেন্টের হাতে তুলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে এবং পালামেণ্ট শাসনতন্ত্বের যে সংশোধন করিবে তাহা অবৈধ বলিয়া৷ ঘোষণা 
করিবার অধিকার স্থপ্রীম কোন্র্টর থাকিবে না। পালণমেণ্টের হাতে শাসনভন্ত 
সংশোধন করিবার এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতা অপিত হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে পালণমেণ্টেরই' 
সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছে । 

কেন্দ্রীয় আধিক ব্যাপারে পালণমেণ্টের কর্তৃত্ব (91119109105 
50700] ০৬০] [0100, চ80০০5 ) ৫ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয় অম্পর্কে 
পালামেণ্টের ক্ষমতা কিছুটা সীমাবদ্ধ। কেননা, সরকারের স্থপারিশ ব্যতীত কোন 
নৃতন কর ধার্ষের দাবি অথবা ব্যয় মঞ্জুরীর দাবি করা যায় না। লোকসভার ক্ষমতা 
হইল বায় হাস ব। না-মগ্তুর করার অথবা কর হাঁস বা বিলোপ করার-_ইহা। ছাড়া, . 
সরকারী আয়-ব্যয়ের উপর লোকসভার প্রত্যক্ষভাবে অন্ত কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু. 
সরকারের আয়-ব্যয় সম্পর্কে সমালোচনা করিবার এবং কৈফিয়ং তলব করিবার 
অধিকার লোকসভার আছে। কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট এবং 
পাবলিক একাউন্টস কমিটির ( 0019110 4১০০০803 00207216666 ) রিপোর্টের 
উপর লোকসভার বিতর্কের অনুষ্ঠান হয় এবং যদি দেখা যায় যে সরকার পালামেন্টের 
সম্মতি ছাড়াই কোন খাতে অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, অথবা সরকারী অর্থের অপব্যয় 
হইয়াছে তবে তাহার জন্য লোকস্ভ1] সরকারের নিকট কৈফিয়ৎ দাবি করিতে পারে ।. 
তাহ। ছাড়া, ব্যয় মঞ্জুর কমিটি বাঁ 87501079063 (00101716066 (যাহা! লোকসভার 
সদস্যদের দ্বারা গঠিত হয়) সরকারী ব্যয়ের কর্মস্চী পূর্ব হইতেই খুঁটিনাটি পরীক্ষা 
করিয়। ব্যয় সংকোচনের ব্যবস্থা করিতে পারে; সরকারের আয় হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাপারে 
রাজ্যস্ভার সিদ্ধান্ত লোকসভার সিদ্ধান্তকে ছাড়াইয়| যাইতে পারে না। সরকারের 
কতিপয় ব্যয় আছে ষেগ্লি শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত আছে। যেমন রাষ্ট্রপতির বেতন, 
ভাত। ইত্যার্দি। এইগুলি কেন্দ্রীয় সঞ্চিত তহবিল (00501109650 01) ০01 
[7919 ) হইতে খরচ করা হয়। এইগুলি পালণামেণ্টের অহুমোদনসাপেক্ষ ব্যয়: 


২৭৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(৬০6৪০16 ০892150108755 ) নহে; কিন্ত পালণমেপ্টের উভয় কক্ষ এইগুলি লইয়া 
আলোচনা করিতে পারে । 

পালামেণ্টের দুই কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক (8618010]0. ০০6৮ 6612 6176 
ন০ [700565 ০ 0100 78101917521) 2 অর্থ-সংক্রান্ত ব্যতীত যে কোন বিল 
পালণমেন্টের যেকোন কক্ষে প্রথম উত্থাপিত হইতে পারে, এবং এক কক্ষে ইহা] 
হা অনুমোদিত হইলে অপর কক্ষে ইহা প্রেরিত হয়। উভয় কক্ষই 
লোকসভায়! বিলটির রদ্ববদ্ল কারতে পারে । কিন্তু অর্থ-বিলগুলি (101725 
0 9115) প্রথমে লোকসভায় উথাপিত হয়। রাজ্যসভ এই 
বিলগুলি লইয়। বিতক করিতে পারে , কিন্তু লোকসভার সিদ্ধান্তের উপর বিলগুলির 
কোনও প্রকার সংশোধন করিতে পারে না। অর্থ-বিলগুলি লোকসভা কর্তৃক 
অনুমোদিত হইবার পর রাজ্যসভায় প্রেরিত হইলে রাজ্যসভাকে ১৪ দিনের মধ্যে 
ইহার স্থপারিশসহ বিলটিকে লোকসভার নিকট ফেরত পাঠাইতে হয়। এই 
স্থপারিশগ্তাল গ্রহণ করা অথব1। না-করা লোকসভার উপর নির্ভর করে। যদি 
রাজ্যনভ। ১৪ দ্রিনের মধ্যে বিলটি ফেরত ন। পাঠায়, তবে বিলটি অনুমোদিত হইয়াছে 
বলিয়া ধরিয়া! লওয়। হয় এবং যথারীতি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য ইহাকে প্রেরণ কর! 
হয়। কিন্তু অন্তান্ত বিলগুলিকে আইনপ্রণয়ন করার ব্যাপারে ছুহীটি কক্ষই সমান 
ক্ষমতাসম্পন্ন ' অর্থ-বিল ব্যতীত অন্য যে কোন বিল যে কোন কক্ষে উ্থাপন করা. 
যায়। যদ্দি একটি কক্ষ কোন সাধারণ বিল অনুমোদন করে অথচ অপর কক্ষ ইহ] 
প্রত্যাখ্যান করে, অথবা বিলটির সংশোধন সম্পর্কে উভয় কক্ষের মধ্যে মতভেদের 
স্থষ্টি হয় অথবা একটি কক্ষ কতৃক বিলটি অন্রুমোদ্িত হইবার পর অপর কক্ষ ছয় 
মাসের মধ্যেও বিলটি অনুমোদন না করে, তবে রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন 
আহ্বান করিতে পারেন এবং উপস্থিত সদস্যদের ভোটাধিক্যে বিলটিকে অনুমোদিত 
করাইয়া লইতে পারেন। রাজ্যসভার কোন কোন সদস্য লোকসভার সদস্যগণ কর্তৃক 
নির্বাচিত হন। তাহা ছাড়, সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে রাজ্যসভ অপেক্ষা 
লোকসভ| অধিকতর শক্তিশালী । 

লোকসভার স্পীকার (5০০9/2া ০1006 [70056 0৫ 0০ ৮০০16) £ 
ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৯৩নং ধারা অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভার প্রথম 
অধিবেশনেই সদশ্তগণ একজন স্পীকার (5680.9:) এবং একজন ডেপুটি স্পীকার 
(1060.005 9০21০: ) নির্বাচন করিবেন। আইনসভার নিম্নকক্ষের অধিবেশনে যিনি 
সভাপতিত্ব করেন তাহাকে স্পীকার (97981067 ) বলা হয়। 


এক-বক্ষবিশিষ্ট ও দুই-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ২৭১ 


ভারতীয় শাসনতন্ত্রের ৩৪তম সংশোধন অনুযায়ী রাষ্্পতি, উপরাষ্ট্রপতি ও প্রধান 
মন্ত্রীর ন্যায় লোকসভার স্পীকারের পদে নির্বাচিত ব্যক্তির নির্বাচনও আদলেতে চালেঞ্জ 
করা যাইবে না। স্পীকারের নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধের মীমাংসা করিবার দায়িত্ব 
থাকিবে এই উদ্দেশ্যে পালামেন্ট কর্তৃক গঠিত একটি ফোরামের (0:07) উপর। 
স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের কাজের মেয়াদ থাকিবে লোকসভার স্থায়িত্বকাল 
পর্যস্ত | কিন্তু যদি পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ স্পীকারের প্রতি অনাস্থা 
প্রকাশ করেন, তবে ম্পীকারকে পদত্যাগ করিতে হয় (৯৪নম্বর ধারা)। কিন্তু 
এই জাতীয় অনাস্থা প্রস্তাব লোকসভায় পেশ করিবার পূর্বে অন্তত ১৪ দিনের 
একটি নোটুশ দিতে হইবে। যখন এই অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া 
লোকসভায় আলোচনা চলিবে, তখন স্পীকার আলোচনায় 
যোগদান করিতে পারবেন, কিন্তু তিনি সভায় সভাপতিত্ব করিতে 
পারিবেন না! অথবা! তাহার প্রতি অনান্থ। প্রস্তাবের অনুমোদনে লোকসভায় সরকার 
পক্ষ এবং উভয়পক্ষের সমান সংখাক ভোট হইলে তিনি নির্ণায়ক ভোট ( ০৪50135 
৬০৫০) প্রদ্দান করিতে পারিবেন না। লোকসভায় অন্যান্ত 
সমুদয় অধিবেশনেই স্পীকার সভাপতিত্ব করেন। কোনও বিল 
অহ্থমোদ্িত হইবার সময় প্রথমেই স্পীকার ভোট প্রদান করেন না। যদ্দি বিলের 
পক্ষে অথবা বিপক্ষে কখনও সমান সংখ্যক ভোট হয় তবে স্পীকার নির্ণায়ক ভোট 
( ০25006 ৮০০০) প্রধান করেন। লোকসভায় স্পীকার সর্বদাই দল-নিরপেক্ষ 
থাকেন এবং তিনি তাহার ব্যক্তিগত রাঞ্নৈতিক মতামত প্রকাশ করেন না। তিনি 
ব্রাজনৈতিক দলগুলির সভাস।মতিতেও যোগদান করেন না। তাহার প্রধান দায়িত্ব 
হইতেছে লোকসভার শৃঙ্খল বজায় রাখা এবং ইহার ক্রিয়াকলাপের বিভিন্ন 
নিয়মকানুনের ব্যাখ্যা প্রদান করা। যদ্দি লোকসভার অধিবেশনে প্রয়োজনীয় 
কোরাম (৫80:929 ) বা যতঙ্জন স্স্তের উপস্থিতি প্রয়োজন ততজন স্ান্য উপস্থিত 
না থাকেন, তবে স্পীকার লোকসভার অধিপেশন সাময়িকভাবে বদ্ধ রাখিতে পারেন । 
শাসনতন্ত্রের ১২২নম্বর ধার' অনুযায়ী লোকসভার স্পীকারের আচরণ সন্বন্ধে আদালতে 
কোন প্রশ্ন তোল! যায় না। শুধু লোকসভায় সভাপতিত্ব কর! ছাড়াও স্পীকার 
আরও কতিপয় ক্ষমতা ভোগ করেন যেগুলি রাজ্যসভার সভাপতি 
স্পীকার এবং রাঙ্গা (উপরাষ্ট্রপতি) ভোগ করেন না। শাসনতন্ত্রেরে ১১৮নম্বর 
সভার নভাপতির 
মধ্যে পার্থকা ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যুক্ত সভায় সভাপতিত্ 
করিতে পারেন শুধু স্পীকার। কোন অর্থসংক্রান্ত বিল 


স্পকারের কাধকাল 
ও অপলারণ 


শ্পীকারের ক্ষমত। 


২৭২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


লোকসভা হইতে রাজ্যসভায় পাঠাইবার সময় শাসনতন্ত্রের ১১০নম্বর ধারার ৪নম্বর" 
অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পীকার সেই বিলটি যে অর্থ-বিল তাহা অন্থমোঁদন করেন! 
ন্পীকার হইতেছেন লোকসভার নির্বাচিত ব্যক্তি; কিন্তু রাজ্যসভার সভাপতি ( উপ- 
রাষ্ট্রপতি ) পদাধিকার বলে উক্ত পদে অধিঠিত হন। 

পার্লামেণ্টের এবং ইহার সদস্যদের কতিপয় স্থবিধা (0:1511865 
০06 017০ 78111910106 200. 163 10021010015 ) ৪ ভারতীয় পার্লামেন্টের সদন্যগণ 
সমষ্টিগতভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে কতিপয় সুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন ॥ 
পার্লামেণ্টের সাস্তগণ যাহাতে সম্পূর্ণ দায়িত্বের সহিত নিজেদের কাজ করিয়া 
যাইতে পাবেন, সেইজন্য তীহাদদের এই স্ববিধাগুলি থাক দরকার।' 
পালণমেন্টের সদস্যদেব এই স্থুবিধাগুলি আছে বলিয়াই তাহার! নির্ভয়ে নিজেদের 
কাঁজ করিয়া যাইতে পাবেন । উদাহরণম্বরূপ বল! যাইতে পারে তাহাদের ঘদি 
সম্পূর্ণ বাক্‌-স্বাধীনতা না থাকিত তবে তাহারা ঠিকভাবে একটি গণতাস্ত্রিক শাসন- 
ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিতেন ন|। পালামেণ্টের সদস্যদের এই সুবিধাগুলি 
দেওয়ার অর্থ এই নয় যে, সাধারণ নাগরিক অপেক্ষা একটি উচ্চ শ্রেণীতে তাহাদের 
ফেলা হইয়াছে , তাহারা যাহাতে নিজেদের কাঁজ সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়া! এবং ঠিকভাবে 
করিয়! যাইতে পারেন সেইগন্য তাহাদের এই স্রবিধাগুলি থাক। দরকার । শাসন- 
তন্ত্রের বিধান অন্ুযায়ী এবং পালামেন্টেব স্ট্যাণ্ডিং অর্ডার অথবা নিয়মের "অধীন 
থাকিয়া পালণমেণ্টের সদশ্যগণ সম্পূর্ণভাবে বাকৃ-স্বাধীনতা ভোগ করেন। 
পালামেন্টের অধিবেশনে কোন সদশ্য সরকার সম্বন্ধে যাহা কিছুই বলুন না কেন, 
তাহা লইয়া! আদালতে কোন প্রশ্ন তোল! ষায় না। পালণামেণ্টের বিতর্কের বিবরণীও 
আদালতে প্রেরণ করা যায় না। শুধু বাক্‌-স্বাধীনতাই নহে, সমষ্টিগতভাবে পাল৭- 
মেণ্টের সদশ্তগণের লিখিতভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশের (151 ০ 
ঢ১81109001) ) স্বাধীনতা আছে। তাহা ছাড়া, পালণামেণ্টের ভিতরে যদি কোন 
সদস্তের আচরণ অন্যায় বলিয়া প্রতিপন্ন হয় তবে তাভাকে শান্তি দেওয়ার অধিকার 
পালণমেন্টের আছে। তাহ! ছাড়া, বাহিরের কোন লোক যদি পালণমেণ্টের কোন 
সদস্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেন, তবে তাহাকে শাস্তি দেওয়ার অধিকারও 
পালণামেন্টের আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, ১৯৬১ সালে পালামেণ্টের 
সদস্য আচার্য কপালনীর অভিযোগক্রমে লোকসভা৷ বোস্বাইয়ের 43115? কাগজের 
সম্পাদককে ভর্খসনা করে। ব্যক্তিগতভাবে পালামেণ্টের সদস্যদের তিনটি 
অধিকার আছে, যথা--(১) গ্রেপ্তার না! হইবার অধিকার, (২) জুরী অথবা সাক্ষী 


এক-কক্ষবিশিষ্ট ও ছুই-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা স্‌ 


হিসাবে আদালতে উপস্থিত না থাকিবার অধিকার এবং (৩) বাক্‌-ম্বাধীনতার অধিকার । 
পালামেন্টের অধিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে এবং ১৪ দিনের মধ্যে পালামেস্টের 
কোন সমস্তকে বিশ্বাসঘাতকতা অথবা নাশকতাযুলক কোন ক্রিয়াকলাপের অভিযোগ 
ব্যতীত গ্রেপ্তার কর! যায় না। 

পালণামেণ্টের আইন-প্রণযণ পদ্ধতি (5:০5595 0৫197400810 10১ 0১৩ 
72871187061, )- শাসনতত্ত্রেরে ১০৭১) নশ্বর ধারা অনুযায়ী অর্থ-বিল ব্যতীন্ঘ 
অন্য ষে কোন বিল পালণমেণ্টের যে কোন কক্ষে উাপন করা৷ যায়। সরকারী বি 
হইলে কোন মন্ত্রী বিলটি উত্থাপন করিবেন এবং বে-সরকারী বিল হইলে পালামেশ্টের 
যে কোন সাস্য বিলটি উত্থাপন করিবেন । মন্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন সন্ত যদ্ধি বিলটি 
উত্থাপন করিতে চাহেন, তবে "তাহাকে এই ব্যাপারে পূর্বেই নোটিশ দ্বিতে হয় এবং 
সভার অনুমতি লইতে হয়। কিস্তকোন বিল যদি পালশামেন্টে উত্থাপিত হইবার 
পূর্বেই সরকারী গেজেটে প্রকাশিত হয়, তবে তাহা পালণমেণ্টে উত্থাপন করিৰার জন্ত 
সভার অনুমতির প্রয়োজন হয় ন1। 

কোন বিল পালামেণ্টে উত্থাপিত হইবার পর সেই বিলটি সন্বক্ধে নিরলিখিক্ড 
ঘে কোন একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়, যথা-(ক) বিলটি বিবেচিত হউক । 
(খ) বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরিত হউক। (গ) অপর কক্ষের সম্মতি-সাপেক্ষে 
বিলটি উভয় কক্ষের একটি যৌথ-কমিটির নিকট প্রেরণ করা হউক। (ঘ) অনমস্ক 
গ্রহণের উদ্দেশে বিলটি প্রচারিত হউক । 

এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে যে কোন একটি প্রস্তাব গৃহীত হইবার পরেই একটি নিদিষ্ট 
তারিখ পর্যস্ত বিলটির আলোচনা স্থগিত রাখ! হয়। যদ্দি বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে 
প্রেরিত হয় তবে সিলেক্ট কমিটি বিলটি বিবেচন। করিয়! পালামেণ্টের সংক্ষিষ্ট কক্ষে 
ইহার রিপোর্ট প্রদান করে । তখন সেই কক্ষ সিলেক্ট কমিটি কর্তৃক প্রেরিত রিপোর্ট 
অনুযায়ী বিলটি বিবেচিত হউক এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাৰ 
গৃহীত হইবার পর সভার সদন্যগণ বিলটির বিভিন্ন ধারার সমালোচনা করিতে পারেন 
এবং ইহার সংশোধন করতে পারেন । 

যদি বিলটির কোন সংশোধন না হয়, অথব। যর্দি বিলকে সংপোধিত বর! 
হয় এবং ইহা সংশোধিত হুইবার পর সংশ্লিষ্ট কক্ষ কর্তৃক অনুমোদিগ্ হর 
তখন সেই কক্ষে বিলটি অন্থমোদ্িত হইল বলিয়! ধর! যাইতে পারে। একটি. 
কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হইয়া! গেলে অপর কক্ষে বিলটি প্রেরিস্ক হয়। অপর 
কক্ষে বিলটিকে অনুরূপভাবে অনুমোদিত হইতে হয়। অপর কক্ষ ইচ্ছ! করি 

রাই্ই/১৮ (স্গ-_ 20) 


২৭৪ উচ্চ মাধ্যষিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বিনটিকে অগ্রাহ্ করিতে পারে। যদ্দি তাহাই হয় তবে শাসনতন্ত্রের ১*৮(১) নম্বর 
ধার! অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি উভয় কক্ষের একটি যৌথ অঙিবেশনে 
উভয় কক্ষে মধ্য বিলটি উত্থাপন করিবার নির্দেশ দ্বিতে পারেন। তাহা! ছাড়া 
সাত কি. অপর কক্ষ ইচ্ছা করিলে বিলটিকে সংশোধিত করিম ইহা 
অন্থমোদন করিতে পারে । যার্দ তাহাই হয়, তবে বিলটি গম যে 

কক্ষে উত্থাপিত হইয়াছিল সেই কক্ষে ইহাকে পুনরায় ফেরত পাঠান হত্ব। দি 
প্রথষ কক্ষ এই সংশোধন অনুমোদন করে, তবে ইহা শাসনতন্ত্রের ১১১মম্বর্ব ধারা 
অস্থায়ী বা্পতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। আবার যদি প্রথম কক্ষ এই 
সংশোধন গ্রহণ না|! করিতে চাহে, তবে, শাসনতন্ত্রের ১০৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি 
উভন্ন কক্ষের একটি যৌথ অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। সর্বশেষে এক কক্ষ 
কর্তৃক বিলটি অনুমোদিত হইয়া যাইবার পর যর্দি অপর কক্ষ ছয় মাসের মধ্যেও ইহা 
টেবিলে ফেলিয়! রাখে এবং ইহার সন্বন্ধে কোন ব্যবস্থা! অবলম্বন ন! করে তবে রাষ্ট্রপতি 
শাসনতন্ত্রেরে ১০৮১) (গ) নম্বর ধারা অন্যায়ী উভয়-কক্ষের যৌথ অধিবেশন আহ্বান 
করিতে পারেন । 

ঘখন উভয় কক্ষ কর্তৃক এককভাবে অথব1 যৌথভাবে বিলটি অনুমোদিত হয় তখন 
রাষ্ট্রপতির লম্মতির জন্য ইহ প্রেরিত হর । যদি রাষ্ট্রপতি সম্মত প্রান করেন ভবে, 
বিলটি আইনে পরিণত হয়। রাষ্রপতি অবশা পুনবিচারের জন্য বিলটিকে পালণমেপ্টের 
নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন। 

কিন্ত রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাওয়া না গেলে যদি বিলটি পুনরায় পালণমেণ্টে উত্থাপিত 
হয় এবং যদি পুনরায় পালণামেন্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক ইহা অনুমোদিত হয্ব, ভবে 
রাষ্ট্রপতি ইহাতে সম্মতি প্রদান করা হইতে বিরত থাকিতে পারেন ন1। 

অর্থ-বিল এবং অর্থসংক্রান্ত বিল (1০095 চ1115 2730. চ1087102] 
1115) ৫ অর্থ-বিল হইতেছে সরকারের আয়-বায় সংক্রান্ত কোন বিন । কর 
ধার্য কর, কর তুলিয়৷ দেওয়া, করের হার পরিবর্তন করা এবং কোন ক্ষেত্রে করের 
নিয়ম পরিবর্তন করা সংক্রান্ত কোন বিল, সরকার কর্তৃক ঝণ গ্রহণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত 
কোন বিল এবং 00750110962. 70180. 0£ [0719 অথবা! 0127176৩100 ঘ10 
০৫ [7019 অনুযায়ী খরচ সংক্রান্ত কোন বিল, 00290110590. 17010 01 177019 
খাতে কোন অর্থপ্রাপ্ধি, ভারতের 701011০ 4£১০০00:06 সংক্রান্ত কোন ৰিল অথবা 
মুত্রানিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কোন বিল ইত্যাদি সবই অর্থ-সংক্রান্ত বিলের ( [711)91,051 1১415) 
আওতায় পড়ে। অর্থ-বিল অথবা অর্থসংক্রাস্ত কোন বিল রাজ্যসভায় উত্থাপন করা 


এক-কক্ষবিশিষ্ট ও দুই-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভ। ২৭৫ 


বায় না| বর্দি কোন বিল প্রকৃতই অর্থসংক্রাস্ত বিল কিনা এই বিষয়ে প্রশ্থ উঠে, জবে 
স্পীকার লেই বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করেন । 


€ঞ্াকসভায় অর্থ-বিল উত্থাপিত হইলে স্পীকার একটি দিন ধার্য করেন ১ সেই 
দিনের মধ্যে বিলটির অন্মোদনের কাজ শেষ করিতে হয়। যদি নির্দিষ্ট দিনের 
মধ্যে লোকসভার বিতর্ক শেষ না হয় এবং অর্থ-বিলটি অনুমোদিত না হয়; তৰে 
স্পীকার গিলোটিন প্রয়োগ করিয়া নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে বিলটি বিতর্ক ব্যতিরেকেই 
সংখ্যাগ্ররিষ্ঠের ভোটে অনুমোদিত করাইয়া লইতে পারেন। অর্থ সংক্রান্ত বিল 
অকুষো দিত হইয়া ষাইবার পর ইহ রাজ্যসভা কর্তৃক সমথিত হইবার জন্য প্রেরিত 
হুয়। রাজ্যসভা কোন অর্থ সংক্রান্ত বিল অগ্রাহা করিতে পারে ন।। বিলটি পাইবার 
১৪ দিনের মধ্যেই রাজ্যসভ। নিজের স্থপারিশসহ ইহাকে লোকসভায় পাঠাইয়। খাকে। 
লোকসভ৷ ইচ্ছা করিলে রাজ্যসভার স্থপারিশ গ্রহণ কবিতে পারে অথবা ন।-ও ৰরিতে 
পারে। যদি ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা অর্থ সংক্রান্ত বিলটিকে লোকসভার নিকট 
ফেরছ ন! পাঠায়, তবে ধরিয়া লইতে হইবে যে উভয় কক্ষ কর্তৃকই নিলটি অনুমোদিত 
হইয] গিয়াছে। 


পশ্চিমবঙের বিধানসভা (,561519015৩ 4£555610015 ০0৫ ৬৬০5 78০778281) ৪ 
পশ্চিষবঙ্গে আমর! এক-কক্ষবিশিষ্ট বিধানসভা দেখিতে পাই। পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের 
বিধাব্রম গুলের দুইটি কক্ষ ছিল, তখন উচ্চতর কক্ষকে বলা হইত বিধান পরিষদ । 
১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সবসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বিধান 
পরিষদ বিলুপ্ত কর! হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার সন্ত সংখ্যা হইতেছে ২৮৪ 
জম। অন্যান্য রাজ্যের রাঁজ্য বিধানসভার ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার লদস্তগণও 
গ্ৰাপ্বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। 
নির্বাচনের জন্য আঞ্চলিক নির্বাচন এলাকাগুলিকে (70500601181 00050- 

00০1০ ) এইবূপভাবে বিভক্ত করিতে হইবে যেন ৭৫ হাজার 

জনসাধারণের জন্য অনধিক একজন সদস্য নির্বাচিত হন। 
বিধারলভার সদস্তসংখ7 ৬ জনের কম এবং ৫** জনের বেশী হইতে পারে না। 
রাজ্যপান শাসনতন্ত্রেরে ৩৩৩ নম্বর ধার] অনুযায়ী বিধানসভায় ইঙ্জ-ভারতীয় স্ান্ 
মনোনীত করিতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন বিধানসভায় ইঙ্গ-ভারতীয় সম্প্রদায়ের 
উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব হয় । 


পাসতন্ত্রের ১৭১নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্য বিধানসভায় স্থায়িত্বকাল ৫ ৰংসর ; 


বিধ।ন সভাক্ গঠন 


২৭৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাজাপাল এই সভাকে ৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই ভাঙিয়া দিছে পাবেন | 
রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থা থাকা কানে পালামেপ্ট 
রাজা বিধানসভার কার্যকাল প্রতিবারে এক বখসর করিয়া 
বাড়াইয়। দিতে পারেন ; তবে উহার স্থায়িত্বকাল কোনক্রমেই জরুরী অবস্থায় 
প্রত্য।হারের পর ৬ মাসের অধিক বাঁড়ান চলে না। 
বিধানসভার সভ্যপদে নির্বাচিত হইবার জন্য নির্বাচন প্রার্থীকে ভারতের নপারিক 
হইতে হয় এবং বিধানসভার ভোটার হইতে হয়। চাহ] ছাড়। 
চি বিধানসভার সভ্যপদে নির্বাচিত হইতে হইলে কোন সমশ্তন্তক ২৫ 
বৎসর বয়স্ক হইতে হয় । 
বিধানসভার সভ্যবৃন্ন নিজেদের মধ্য হইতেই একজন স্পীকার এবং একজন 
ভেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেন। রাজ্য বিধানসভার স্পীকার এবং ভেপুট্টি স্পীকার 
পালামেণ্টের স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারের অনুরূপ কাজ করিয়া থাকেন এব" 
অন্থরূপ ক্ষমতা উপভোগ করিয়া থাকেন। বিধানসভার অধিবেশনে স্পীকার 
সভাপতিত্ব করেন এব* ইহা যাঁবতীয কার্য পরিচালন। করেন ও অধিবেশন চলাকালে 
বিধানসভার শাস্তি ও শঙ্খল। বজায় রাখেন। 
রাজ্যবিধানসভার ক্ষমতা (7০৮০5 ৪170 ঢা01700005 01 6 96009 
[,6215181919 ) & রাজ্যবিধানসভার প্রধান কাজ রাজ্যতালিকার (90৪65 [456 ) 
অন্তরূক্ত বিষয়গুলি সম্পকে আইন প্রণয়ন করা। ইতিপূর্বেই আমরা আলোচন। 
করিয়াছি, কোন কোন ক্ষেত্রে পালামেন্ট রাজ্যতালিকার অস্ততূক্তি বিষয়গুলির 
উপরও আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। রাজ্যবিধানসভার আইনসমূহ এইসব ক্ষেত্রে 
রঞাতানিক। ওষুধ প্রুক্ত হয় না। শাসনতন্ত্র ৩৫৬ নম্বব ধার! অনুযায়ী রাষ্ট্রে অরুরী 
তালিকার অশ্তর্গত  অবন্থ।র ঘোষণ। হইলে সমস্ত রাজোর উপর শাসনতন্ত্র ২৫* নম্বর 
গিনি ধারা অনুযায়ী পাপা মেপ্ট আইন প্রশয়ন করিবার ক্ষমত। লা 
করে। এই ভাবে রাজাতালিকার অন্তভুক্তি বিষয়গুলির উপর রাজ্যবিধানসভার 
চাচি বরিধার ক্ষমত। সীমিত কর! হইয়াছে । যুগ্তালিকার বিষয় (0০- 
০7261) [150) সম্পর্কেও রাজ্যবিধানসভা আইন-প্রণয়ন করিতে পারে। ৰে 
রাজ্যবিধানসভা কর্তৃক প্রণীত যুগ্তালিকাঁর কোন বিষয় সম্পকিত আইন পালামেন্ 
কর্তৃক প্রণীত উক্ত বিষয়ের আইনের বিরোধী হইলে রাজ্যের বিধানসভার গ্রনী্চ 
আইনের অসামপরস্তপূর্ণ অংশটুকু বাতিল হইয়। যায় এবং পালণমেণ্টের আইন কার্ষকর 
হয়। অবশ্য রাজ্যবিধানসভ1 যদি এই আইন সম্পর্কে পূর্বেই রাষ্ট্রপদ্ির সম্মন্ঠি লাভ 


বিধান সভার স্থায়িত্ব 


এক-কক্ষবিশিষ্ট ও দুই-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ২৭৭ 


করে হা হইলে সেই আইন পালামেশ্টের আইনের সহিত আপাত-বিরোধী হইলেও 
উহা! বাতিন হইবে না। 
রাজ্যসরকারের মস্ত্রিগণ যৌথভাবে বিধানসভার নিকট দায়ী থাকেন। মস্ত্রিগণকে 
রাজোর শাসনবাবস্থ।৷ সম্পকিত যে কোন প্রকার প্রশ্ন করিবার অধিকার বিধানসভার 
আছে। বিধানসভার সমশ্তগণ মঞ্ত্রিগণের বিরুদ্ধে অনাস্থামূলক 
মন্ত্রিসভার দবায়িত্ত 
'বধান্সভ্ভার নিকট. অথবা নিন্দাস্থচক প্রস্তাব গ্রহণ করিলে মন্ত্রিসভাকে একযোগে 
পদত্যগ করিতে হয়। তবে যদি রাজ্যমন্ত্রিসভ। কখনও বিধান 
সভায় সংকটের সম্মুখীন হয় তবে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভ৷ ভ।ঙ্গিয়। দিবার দ্রন্য রাজাপালকে 
পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন। এক্ষেত্রে উল্লেখ কর। যাইতে পারে কয়েক বছর আগে 


উত্তর প্রদেশে চরণ সিং মন্ত্রিসভার পদপ্ত্যাগকালে মুখামন্ত্রীর পরামর্শে রাজ্যপাল বিধান- 
সভ] ভাঙিয়। দেন। 


ঘে কোন বিলই আইনে পরিণত করিতে হইলে রাজ্যমন্ত্রিসভ। কর্তৃক বিধানসভাম্ব 
বিলটি উত্থাপন করিতে হয়। রাজাপালের সম্মতি লইয় আধথিক বৎসর স্তরু হইবার 
আগে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় অর্থবিল বা বাজেট উত্থাপন 
করেন। আঘথিক বত্সর আরম্ভ হইবার আগেই বিধানসভ। 
কর্তৃক বাছ্ধেট অনুমোদন করিতে হয়। ইহা ছাড়া যে কোন অর্থসংক্রান্ত বিল রাজ্য- 
বিধানসজ কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হয় । সাধারণভাবে কোন বিল আইনে পরিণত 
হইতে হইলে পার্লামেন্টের ন্যায় রাজ্যবিধানসভায়ও বিলটির তিনটি পাঠ ("1016০ 
ঢ২০৪477765 ) হইতে পারে । তবে বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রেই বিধানসভায় সংখ্যাপরিষ্টের 
ভোষ্টে একটি বিল আইনে পরিণত করার পথে তিনটি পাঠের পদ্ধতি অন্থসরণ কর! হয় 
ন।। কোন বিল বিধানসভা কতৃক অনুমোদিত হইবার পর তাহ রাজ্যপাঁলের 
সম্মতির অন্য প্রেরিত হয়। রাজ্যপাল বিলটিতে সম্মতি প্রদান করিলে ইহা আইনে 
পরিথত হয়। রাজ্যপাল ইচ্ছ। করিলে বিলটিতে সম্মতি প্রদ্দান না করিয়া ইহ 
বাষ্্পতির অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঁঠাইতে পাবেন। তখন 
রাষ্ট্পতি ইহা অনুমোদন করিলে বিলটি আইনে পরিণত হয়। বিধ।নসভায় অর্থ-সংক্রাস্ত 
ক্ষমত। সীমাহীন নহে । এমন কতিপয় বায় আছে যেগুলি বিধানসভার অন্গমোর্দন- 
সাপেক্ষ নহে, যেমন রাজ্যপাল, ব্ধািনসভার স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার, বিধান 
পরিস্ব্ধের সভাপতি ও সহ-সভাপতি, হাইকোর্টের বিচারপতিগণের বেতন ও ভাত। 
এবং বাজ্বোর খণ-সংক্রান্ত ব্যয় ইত্যাদি। এইগুলি রাজ্যের সঞ্চিত তহবিল 
( ৫8850110960 চঢ010 0£ 076 5096 ) হইতে নির্বাহ কর! হয় | 


আইন প্রপন্নধ পদ্ধতি 


২৭৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাস্রবিজ্ঞান 


রাজ্যবিধানমগ্ডলের সদস্যদের বিভিন্ন অধিকার (771%115865 ০£ 2৫ 
28121770615 ০0 05 9090০ 12525190016 ) £ পালণমেন্টের সাশ্তগণের স্কযোগ- 
স্থবিধার ন্যায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যবিধানসভার সদস্তগণও কিছু স্ুযোগ-স্থুবিধ। ভোগ করিয়। 
থাকেন। যে-সব রাজ্যের বিধানমগ্ডলে ছুইটি কক্ষ আছে সেগুলিতে উভয় কক্ষের সদস্ত- 
গণই এই অধিকারগুলি ভোগ করিয়া থাকেন। শাসনতন্ত্রের ১৯৫ নম্বর ধারায় ১ নম্বর 
অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্যবিধানমগুলের সদস্যদের আইনসভায় বাকৃ-ম্বাধীনতা থাকিবে। 
এই ধারার ২ নম্বর অনুচ্ছেদে বল। হইয়াঁছে যে বিধানসভায় অথবা বিধানপরিষদে কিছু 
বলিবার জন্য অথব| ভেটপ্রদ্ন/নে নিজের স্বাধীনত। অনুযায়ী চলিবার জন্য রাজ্যবিধান--: 
মণ্ডলের কোন সশ্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাইবে না। বিধানসভার কোন সদস্ত” 
যদি সভার ক্রিয়াকলাপ সম্পকিত কোন রিপোর্ট অথব| কাগজপত্র প্রকাশ করেন ভবে; 
তাহা আদালতের এক্ডিয়ার-বহিভূতি থাকিবে । কিন্তুম্পীক[র কর্তৃক নিষিদ্ধ বিধান- 
সভার ক্রিয়াকলাপের কোন অশ প্রচারের জন্ত এই অব্যাহতি পাঁওয়! যায় না । ৰাঁজ্য- 
বিধানমগুলেব কোন সদস্য যদি বাকৃ-স্বাধীনত। ভোগ করিবার দাবিতে এমন কোন 
কথ] বলেন থে ইহাতে আইনসভার শুঙ্খল। নষ্ট হয় তবে স্পীকাব তাহার বিরুদ্ধে উপযুক্ত 
ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে পাবেন। রাজ্যবিধানমগুলের অদস্যদের অন্যান্য আধিকারের 
ক্ষেত্রে ইংলপ্ডেব পালামেণ্টের কমম্মমভ। অথবা ইহার বিভিন্ন কমিটির অধিকারগুলি 
অনুশ্থত হয়| 

ভারতে রাজাবিধানমণ্ডলেব কোন সন্তকে রাজ্যবিধানমগ্ডলের অধিবেশন আরুভ 
হইবার ৪০ দিন পূর্ব হইতে ৪০ দূন পর পর্যস্ত ফৌজদারী অথবা নিবর্তনমূলক আটক 
আইন ছাড়। গ্রেপ্তার করা চলে না। যখন বিধানমণ্ডলের আঁধবেশন চলে, তঞ্খন কোন 
সদস্যকে আদালতে সাক্ষী প্রদান করিবার জন্য কিংব। জুরী হিসাবে কাজ করিৰার জন্ত 
আহ্বান জানানো যায় না। রাজ্য বিধানসভা অথব! পরিষদের কোন সদস্যকে 
গ্রেপ্তার করিলেই তৎক্ষণাৎ ইহ! রাজ্য বধানমগুলকে জানাইতে হয়। বিধানসভার 
অভ্যন্তরে স্পীকারের সম্মতি ব্যতীত এবং বিধান পাঁরষদের অভ্যন্তরে উক্ত পরিষদ্দের 
সভাপতির সম্মতি ব্যতীত কোন সত্যকে গ্রেপ্তার করা যায় না। রাজ্যবিধান- 
মণ্ডলের কোন ক্রিয়াকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করার অধিকার আদালতের নাই। 
কেহ য্দি বিধানসভা ব| বিধান পরিষদের অবমাননা করেন তবে গ্কাহাকে 
শান্তি প্রদান করিবার অধিকার বিধানসভার বা বিধান পরিষদের আছে? 
১৯৬৪ সালে উত্তর প্রদেশের বিধানসভার অধিবার লইয়া একটি চাঞ্চল্যকর 
প্রিস্থিতির স্থষ্টি হয় ১৯৬৪ সালে উত্তর প্রদেশের বিধানসভার স্পীকার ক্ষিনজ 


এক-কক্ষবিশিষ্ট ও ছুই-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ২৭৯ 


সমাশ্তম্ত্রী কর্মীকে এই বলিয়া অভিযুক্ত করেন যে ত্তাহার্দের প্রণীত একটি 
পুস্তিকা বিধানসভার অবমাননা করিয়াছে। এই তিনজন কর্মীর হুইজন 
বিধানসভার অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া স্পীকার কর্তৃক ভতৎসিত হন। কিন্ত 
অপরজন, শ্রীকেশব সিং, বিধানসভায় উপস্থিত না৷ হওয়ার স্পীকার তাহার 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান। জারী করেন। সাতদিনের কারাদণ্ডের পরোয়ানা 
পাইবামাত্র শ্রকেশব সিং জনৈক আযাডভোকেটের সাহায্যে এলাহাবাদ হাইকোর্টের নিকট 
বন্দীকে আদালতে উপস্থিত হইবার জন্য আবেদন (1755695 00105 790007) ) 
জানান । বিচারক শ্রী এন. ইউ. বেগ (টব. 0. 8০5) এবং বিচারক শ্রীজি ডি. 
সেহগল (9217581 ) আবেদনটি শুনিয়া আরও বিস্তৃত অনুসন্ধান সাপেক্ষে শ্রকেশৰ 
সিংকে জামিনে মুক্তি দান করেন $ স্পীকার তখন উক্ত নাগরিক, আযাডভোকেট এবং 
বিচারপন্চিঘ্য়ের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনেন ষে স্পীকারের আদেশের বিরুদ্ধে 
হেবিয়াস কর্পাসের স্থুযোগ লইবাঁর চেষ্টা করিবার দরুন তাহারা সকলেই স্পীকারের 
তথ। ৰিধানসভাঁর অবমাননা করিয়াছেন। স্কৃতরাং স্পীকার তীহার্দের সকলকেই 
বিধানসভায় উপস্থিত হইয়। স্পীকার কর্তৃক ভৎ্সিত হইবার জন্য আহ্বান করিলেন । 
তখন এলাহাবাদ হাইকোর্টের ২৮ জন বিচারপতি পূর্ণ অধিবেশনে স্পীকারের এই 
আদেশের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেন। পরবর্তী একটি আদেশে স্পীকার তাহাদের 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ান| ( ৪1210 ) তুলিয়া লন, এবং স্থুপ্রীম কোর্টের বিবেচনার 
জন্য রাষ্ট্রপতি (১৪৩ নম্বর ধারার ১ নম্বর অনুচ্ছেদ) সমুদয় বিষয়টি প্রেরণ করেন। ১৯৬৪ 
সালের ৩* সেপেম্বর স্থপ্রীম কোর্ট ঘোষণা করেন যে আইনসভার অধিকার বিবেচনা 
ন| করিয়। তাহারা শুধু উক্ত মামলাটিই বিবেচন। করিয়াছেন এবং এই বিবেচনার ফলে 
দেখা যাইতেছে যে এলাহাবাদদ হাইকোর্টের আযডভোকেট এবং বিচারপতিদ্বয় 
বিধানসভার অবমাননা করেন নাই । কিন্ত স্থপ্রীম কোর্টের এই সিদ্ধান্ত পালণামেণ্ট 
এবং রাজ্যবিধানমগ্ডল প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করে নাই। লোকসভায় স্পীকার প্রকাশ্যে 
ঘোষণা করেন যে শাসনতন্ত্রেরে ১৯৪(৩)নং ধারাকে উপযুক্তভাবে ব্যক্ত করিয়া 
আইনসভার অধিকারকে আরও স্পষ্ট কর৷ উচিত, এবং স্থপ্রীম কোর্টেরও শাসনতন্ধ্রের 
নৃতন বিধান রচন! করিবার অধিকার নাই। 

যাহা হউক, এলাহাবাদ্র হাইকোর্টের একটি ডিভিসন ১৯৬৫ সালের ১* মার্চ 
ঘোষণা করেন যে শ্রীকেশব সিং-কে শান্তি প্রর্ান করিবার সম্পূর্ণ অধিকার স্পীকারের 
ছিল এবং সে ক্ষেত্রে স্পীকার কর্তৃক প্রদত্ত শান্তি আদীলত নাকচ করিতে পারে ন|। 
সেইজন্ত আদালতের রায় অনুসারে শ্রীকেশব সিংকে সাতদিনের জন্য কারাদণ্ড ভোগ 


২৮৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


করিতে হৃম্ব ; তবে আইনসভার স্বার্থে আদালত বনাম পারস্পরিক অধিকারের ক্ষেত্র 
শাসনতন্ত্র সুম্পষ্টরূপে উল্লেখ কর! প্রয়োজন । 


ঢ75676199 


॥. আইন পরিষঘের উচ্চতর কক্ষের প্রয়োজনীয়তা পরীক্ষা কর। 
[ [3570106600৩ 2611165 01 6003 89০0200 01090261. ] 


9. যদি উচ্চতর কক্ষ জনপ্রতিনিধি সভার সহিত একমত হয়, তবে ইহার প্রয়োজন হাই । যদি 
ইছ। এক মত ন1 হয়, তবে ইহা! বিপজ্জনক 1” এই যুক্তিটির সারবত্তা আলোচন। কর। 
[711 609 9990700 017900087 82:809 5910 698 চ891)36391502859 130088, 16 ছা] 06 
৪0199৫00085 11 16 018867:998, 110190)195০০৪,--10130053 6109 11017 01 01018 5/866108206, ] 
$. আধুনিক সরকারের অইন-প্রণঞনন বিভাগের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় কক্ষ বজার রাখিষায় »মস্ত। 
সম্পর্কে আলোচন! কর। 
[ 101805.98 606 0:010192) 01 0108708978119200 17) 0010158061070 10) 606 00091606892. 96 80৪ 
1681918615৩ 07881) 01 710009710 £058101097768, ] 


&. আইন-পরিষদ গঠনে “দ্বি-পরিষদ প্রথা” বলিতে কি বুঝ? এই প্রথার গুণাগুণের বর্ধন। ঘাও। 
[ লা956 15 131080097511820 2 0০10 006 165 21168 8100. 09160৮৪ ] 


৮, পালামেন্টের গঠন ও কাজকর্ম বর্ণনা কর । 
[ 10950719 ঠ39 00700916107) %00. 10180810108 ০1 79 721] & 11670. ] 


6. যুক্তরাষ্ীন্প আইনসভার হইটি কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচন৷ কর । 
[ হ01809.58 60 :9186100৮965/9017 659 6০ 1700898 ০01 01)8 [07107 11981918602৩, | 


গ. বুক্তরাষ্ত্ীয় সরকারের আিক ব্যাপারে পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব বর্ণনা কর । 
[| 70880:109 609 7১811801068 00:06:০0] ০0৪৮ [0101010 1170871099. ] 


&. ভারতে কিভাবে কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হয় এবং ইহ! কিভাবে কাজ করে তাহা বর্ধন| কর । 
[ 71083021900 (209 [070100 12811187076 18 1010090 110 [71015 8100 207 16 ০৪, ) 


9. ভারতীয় পালামেন্টে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি আলোচনা কর। 
[ 10780088 8106 0700688 ০৫ 19 -107৯8108 11) 6109 11101970 %11800906, 1 
10, লোকসভার ম্পীকারের মধাদ] ও ক্ষমতা! আলোচন! কর। 
[ 70180588 626 008162010 9100. 0০0৭978 0% 109 9998:92 ০01 6৮৪ 70086 01 009 790০8৩. | 
11. পালামেন্টের সঘস্তদের বিভিন্ন হযোগ-স্থবিধা ও অধিকারের একটি বিবরণী দাও । 


[ 09 80 20০0006 0£ 61১9 70715118898 01 6209 100677067:3 0£ 6106 1১571191009126, ] 


19. পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার গঠন ও ক্রিয়াকলাপের একটি বিবরণী দাও । 
[0156 873 509০.0% ০£ 68 001000099181020 8580 10120610103 0£ 60৪ 193৮ 73921888 [76819815679 
&:8882700]7০ ] 


15. প্লাজ্য বিধানমণ্ডলের সঘন্তদের সথযোগ-সবিধার উপর একটি টাক! পিখ। 
[ ডা289 ৯100$6 00 606 035119898 01 609 20800097801 6106 96966 10651819651 ] 


বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ভারতের 
বিচারবিভাগ 


( 277061991709106 ০% 100101871/ 211৫ 006 


1170121) 0010121 ) 


বোড়শ অধ্যার 





বিচার বিভাগের স্বাধীনতা (11:067097067)0০ 04 00010515 ) £ 
বিচারকগণের পবিত্র দায়িত্ব হইতেছে, যে কোন প্রকার অভিযোগে অভিযুক্ত 
বাক্তিঘ্বের ন্ায় বিচার করিয়। ব্যক্তিম্বাধীনতা এবং দেশে আইনের মর্ধাদ! বজায় 
বাখা। এইজন্যু বিচারবিভাঁগকে সর্বদাই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
খতিগ্াধীনতা ও. হইতে হয়। যদি বিচারবিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে 
আইনের প্রয়োগ না করেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে নির্দোষ 
ব্যক্তির শাস্তি হইতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, শাসনবিভাগ যাহাতে কোনও সময়েই শ্বৈরাচারের প্রশ্রয় ন| 
দেয় এবং নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুপ্ন না করে সেদিকে দৃহি বাখিয় 
বিচারবিভাগকে ইহার কাজ করিতে হয়। বিচারবিভাগ হইতেছে 
শাসনতস্ত্রের সংরক্ষক । নাগরিকদের মৌলিক অধিকার শাসনতন্ত্র 
কর্তক প্রদত্ত হয় এবং তাহা রক্ষা করিবার পবিত্র ও গুরুদ্ায়িত্ব হইতেছে বিচার- 
'বিভাঙ্বের । বিচারবিভাগ যাহাতে এই দায়িত্ব পালনে সমর্থ হইতে পারে সেজন্য 
ইহাকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হইতে হইবে । যে কোন গণতান্ত্রিক সরকাৰ কতটা 
জনগখের গণতান্ত্রিক অধিকার বজায় রাখিতে পারিয়াছে এবং শাসনতদ্কধে বণিত 
জনগণের আশা-আকাংখাকে বাস্তবে রূপায়িত করিতে পারিয়াছে তাহাৰ মূল্যায়ন 
করিবাক় অন্যতম উপায় হইল সেই দেশে বিচারবিভাগ কতটা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
তাহার সৃল্যায়ন করা। কারণ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারবিভাগ হৃনসাধাবণের 
“গণতাম্রিক অধিকারের সংরক্ষক হিসাবে কাজ করিয়া থাকে । 
ভূতীয়তঃ, যুক্তরাস্ত্রীয সরকারের সহিত আঞ্চলিক সরকারগুলির ষ্ধ কোনও 
সময়ে বিরোধের স্থষ্টি হয় অথবা শাসনতক্ত্রের ব্যাখ্যা লহয়া 
টা £. মতান্তর হয়, তবে ইহার মীমাংস৷ করিবার দায়িত্ব হইতেছে 
মরকারের বিদ্বোধে বিচার-বিভাগের। এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে 
হিলি বিচার-বিভাগকে পক্ষপাতদুষ্ট হইলে চলিবে ন।। 


শাসন সংরক্ষণ 


২৮২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বিচার-বিভাগের স্বাধীনত। বজায় রাখার উপাঁষ্ব £ বিচার-বিভাগের 
স্বাধীন ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখ! যায় নিয়লিখিত উপায়ের সাহায্যে। প্রথমতঃ, 
বিচারকঙ্দের নিয়োগ করিবার নীতি এইরূপ হওয়া উচিত যে বিচারকগণ যদি: 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের সুচিস্তিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ মতামত 
ও প্রদান করেন, তবে শাসনবিভাগ অথবা আইন-পরিষদ ইহাদের 
কোনও প্রকার ক্ষতি করিতে পারিবে না এবং ইহাদের 
কর্মচ্যুক্তির সম্ভাবন| অথবা কর্মোন্ততির কোন প্রকার বাধার স্যটি হইবে না। 
অধ্যাপক লাস্কির মতে বিচারপতি নিয়োগ করার যতগুলি পদ্ধতি আছে, হন্মধ্যে 
বিচারপদ্তি নির্বাচন করিবার পদ্ধতিটি সর্বাপেক্ষা খারাপ। কারণ, ইহাতে 
বিচারপতিদের নিরপেক্ষতা বজায় থাকে না, তীহাদের দলীয় 
স্বার্থ দ্বার পরিচালিত হইবার আশংকা থাকে । যদি বিচারকদের 
শিয়োগ পদ্ধতি যগাসম্ভব বিভিন্ন শর্ত হইতে মুক্ত রাখ হয়, 
তবেই বিচ।রকগণ স্বাধীন ৪ নিরপেক্ষ বিচার করিতে পারেন । 
ঘিতীয়তঃ, বিচারকর্দের কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যস্ত কোন অবস্থায়ই 
তাহাদের অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাক! উচিত নহে। অবশ্য বিচারকগণ অন্যায় 
এবং ছু্নীতির আশ্রয় লইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম কর যাইতে 
চা না পারে। কিন্তু, সাধারণ ক্ষেত্রে বিচারকদের কখনই অন্য কোনও 
উঠতি নতে কারণে অপসারণ করিবার ব্যবস্থা থাকা উচিত নহে। তবেই 
তাহার স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার-বিভাগের সমুদ্নয় কাজ 
নিবাহ করিতে পারেন । 
ভূক্তীয়তঃ, বিচারকদ্দের বেতন এবং অন্যান্য ভাতার পরিমাণ বেশী দ্ধিতে হইৰে 
যাহাতে বিচারকগণের প্রতি উপযুক্ত মর্যাদ প্রদশিভ হয় এবং 
রি _.. ত্াহারাও অর্থের প্রলোভনে নিজেদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীদ্ধি 
বিসর্জন দিতে না পারেন। 
চুর্থতঃ, বিচারকগণ অবসর গ্রহণ করিলে অন্য চাকুরি পাইবেন এই জাতীস্ব 
প্রলোভন যাহাতে শাসনবিভাগ ন। দেখাইতে পারেন সেই ব্যবস্থ। 
অবসর গ্রহণের পর করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে নিয়ম করিয়! দেওয়া! উচিত ষে 
মিড বিচারকগণ নিজেদের পদ হইতে অরসর গ্রহণ করিবার পর অন্ত 
কোন চাকরি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। এইভ্বন্ত বিচারকগণ 
যাহাতে অতিরিক্ত পরিমাণে অবসরকালীন পেন্সন পান সেই ব্যবস্থা! থাক উচিত | 


বিঠাবকগণ নিকা চি 
হওয়া চচিভ্ত নহে 


বিচার বিভাগের স্বাধীনত। ও ভারতের বিচার বিভাগ ২৮৩ 


সর্বশেষে, বিচারপতিগণ যাহাতে বিচার কাজে স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা বজায় 
বাহ্রদর রাখিতে পারেন, সেজন্য তাহাদিগকে শাসনবর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ] 
কর্তৃপক্ষের নিধন হইতে যথাসম্ভব মুক্ত রাখ! উচিত। অনুরূপভাবে শাসনবর্তৃপক্ষের 
৪8 শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদেরও বিচারবিভাগের নিয়ন্ত্রণ হইতে ঘখাসম্ভব 
মুক্ত রাখা উচিত। আমেরিকা এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি 
সথগ্রীমকোর্টের বিচারপতিগণকে নিযুক্ত করেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে 
পারেন না। 


বিচারপতিদের যোগ্যতা (0981150801075 ০৫6 006 00669 ) £ 
চিনা বিচার বিভাগের প্রধানগণের নিজেদের পদমর্যাদা অঙ্্যায়ী 
টা কতিপয় যোগ্যতা থাক! চাই । 
প্রথমতঃ, বিচারপতিগণের আইন শানে প্রগাঢ় পাগ্ডিত) খাকা! 
উচিস্ক ষাহাতে তাহার। বিভিন্ন রাষ্্রীয় আইনের যথাষথ ব্যাখ্য। প্রদান করিতে পারেন। 


ছিভীয়ত:, বিচারপতিগণকে সর্বদাই রাজনৈতিক দলনিরপেক্ষ হইতে হইৰে 
ডিন যাহাতে বিভিন্ন মামলার বিচার করিবার সময় কোন রকম, 
নিরপেতা। রাজনৈতিক মতবাদ অথবা ধারণার বশবর্তগ তাহারা ন। হন। 

তৃষ্ধীয়ত:, শাঁসনতন্ত্রের রক্ষক এবং ভাগ্তকার হিসাবে বিচারপতিগণকে' 
দলের রাজনৈনিক এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক1 অবলম্বন করিতে হয় বলিয়া? তাহাদের সর্বদাই 
নামাভিক আনস্ম বিভিন্ন দেশের শাসনতন্ত্র এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে 
সম্বন্ধে সচেতন চা ১: 

অবহিত থাকিতে হয়। 


ভারতের স্ুপ্রী ম কোর্ট (৯0210)6 (50017 17 [1018 )ঃ ভারতীয় বিচার- 
ব্যবস্থার শীর্ষস্থানে আছে ভারতের স্গ্রীম কোর্ট । এই স্থগ্রীম কোর্টে একজন প্রধান 
বিচারপতি এবং আরও বারজন বিচারপতি আছেন ; তাহারা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত 
হন। প্রধান বিচারপতির সহিত অথবা বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের সহিত 
পরাঙ্র্শক্রমে এই বিচারপতিগণ নিযুক্ত হন) তাহাদের ৬৫ বৎসর বয়সে কাজ হইতে 
অবসর গ্রহণ করিতে হয়। পাঁলামেন্ট ইচ্ছা করিলে আইন 
করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের, 
বিচারপতি হইতে গেলে বিচারপতিকে (১) ভারতের নাগরিক হইতে হুইবে 
এবং একটি হাইকোর্টে অস্ততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য বিচারপতি থাকিতে হইবে; অথব। 
(২) দশ বৎসরের জন্য কোন হাইকোর্ট অথবা স্প্রীম কোর্টের আযাড়ভোকেট হিসাবে, 


বিচারপতি« ফোগাত। 
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কান্ধ করিতে হইবে; অথবা! (৩) রাষ্ট্রপতির মতে তাহাকে একজন উচুধরের 
আইৰশাস্ব-বিশারদ হইতে হইবে । 

সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ কোন হাইকোর্টের আইনব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে 
পারেছ না। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির মাসিক বেতন পাচ হাজার টাক 
এবং জ্বন্ঠান্স বিচারপতিগণের মাসিক বেতন সাড়ে চার হাজার. টাক।। শাঁসনতন্ত্রের 
বিধাৰ অস্থায়ী কতিপয় বিশেষ কাজের জন্য বিচারপতি নিয়োগ কর! যায়। যেমন, 
বর্তষানে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন ট্রাইবুন্ঠালের বিচারকরূপে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি- 
গণকে নিষুক্ত কর! হইয়াছে , যদ্দি কথনও কখনও বিচারপতি শাসনতন্ত্র লঙ্ঘন করেন 
অথব]1 অসদাচরণের অপরাধে অপরাধী হন, তবে পালণমেণ্টের 
প্রতি কক্ষের মোট সদন্তসংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও 
ভোটদঘানকারী জদশ্তসংখ্যার ছুই-তৃতীয়াংশ সহ্রিষ্ট বিচারপতিকে অপসারণ 
(170168018) করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন এব সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি স্তাহাকে 
পদ্চ্যত্ত করিতে পারেন । 

স্তৃগ্রীম কোর্টের মর্ধাদা এবং ক্ষমতা] (05100128159 0০215 ০% 0176 
30055026 00016) $ সুপ্রীমণকোর্টের কিছু যুল ক্ষমতা (00£105] 0০55 ), 
আপীব সংক্রান্ত ক্ষমতা (4১107961186 0০৮/০১ ) এবং উপদেশ প্রদানের ক্ষমতা 
(2৫85017০৮০7 ) আছে। (১) ভারত সরকারের সহিত কোন অথব। কতিপয় 

রাজ্য সরকারের গোলযোগ হইলে, অথব1 (২) কোন ক্ষেজে ভারত 
সরকার এবং একাধিক মূল রাজ্য একদিকে থাকিলে এবং অন্যান্য 

রাজ্া অপরদিকে থাকিলে অথবা (৩) বিভিন্ন যূল রাজ্যের মধ্যে পারম্পরিক 
গৌঁঅযোগের সৃষ্টি হইলে সুপ্রীম কোর্ট ইহার মুল ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া এই সব 
বিবান্ষের বিচার করিয়া থাকে। ূ 

বিভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিবাদ বা এক রাজ্যের অধিবাসীদের লঙ্গে অন্য 
কোন রাজ্যের অধিবাসীর্দের "বিবাদের বিচার স্প্রীম কোটের মূল ক্ষমতার আওতায় 
পড়ে ন1। 

স্থপ্রীয কোর্টের আপীল সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে। সাধারণতঃ তিনটি ক্ষেত্রে আপীল 
হইতে পারে ; যথা,-(১) শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যার জন্য আপীল, (২) দেওয়ানী মামলার 
এবং (৩) ফৌজদারী মামলার আপীল । কোন মামল। সম্বন্ধে 
যদি হাইকোর্ট এমন কোনও মন্তব্য করে সে উহাতে ।শাসনতন্ত্ের 
ব্যাখ্যা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন নাহতত আছে, ভবে 


ধবচাব্রপূঙ্ির অপসারণ 


হল ক্ষঅতার প্রয়োগ 


আপগীব সংন্কাশ্ত 
“ক্ষত! 


বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ভারতের বিচার বিভাগ ২৮ 


মেই মামলার জন্য হাইকোর্ট হইতে স্থৃপ্রীম কোর্টে আগীল করা যায়। বার্দ কান 
দেওয়ানী মামলার ব্ষয়বস্তর পরিমাণ বা মূল্য অস্ততঃ বিশ হাজার টাকা ( অখবা, যে. 
পরিমাণ টাকা এই উদ্দেশ্টে পালামেণ্ট আইনের দ্বারা ধার্য করিবে ) হয়, স্ধবে দেই 
মাঁমল1 সম্বন্ধেও সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে। যদ্দি হাইকোর্ট কোনও মাষলার' 
রায় প্রধ্ধানকালে এমন কোন মন্তব্য করে যে সংশ্লিষ্ট মামলাটির মধ্যে আইনের 
প্রশ্ন নিহিত আছে তবে সেই মামলার জন্য স্থপ্রীম কোর্টের কাছে মেই লদ্বদ্ষে 
আগীল কর! যায়। ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ষদি হাইকোট কোন অভিযুক্ত 
বাক্কির মুক্তির আদেশ বাতিল করিয়া দিয়া অথবা! মামলাটি নিয় আদালত হইছে 
নিজের হাতে তুলিয়া, লইয়| আসামীকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, তবে সেই মামলা! 
লইয়া! স্থপ্রীম কার্টে আপীল কর! চলে। তাহা ছাড়া, যদি কোন ফৌজদারী 
মামল। সম্বন্ধে হাইকোর্ট এমন কোন প্রমাণপত্র (067650762 ) দেয় যে মামলাটি 
স্প্রীম কোর্টে আপীলযোগা, তবে সেই মামল। লইয়! স্থপ্পীম কোর্টে আপীল কর! চচন |. 
স্বগ্রীম কোট আমাদের শাসনতত্ত্রের রক্ষক; সুগ্রীম কোর্ট শাসনতম্তরের বিভিন্ন 
বিধানের ব্যাখ্যা করিতে পারে এবং প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন বিষয়ের আইনগত অথবা? 
শাসনতান্ত্রিক তাৎপর্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ বা উপদ্ধেশ দ্বি্ধে 
টি একক : পারে। বেশ কয়েক বৎসর পূর্বে কেরাল। সরকারের শিক্ষাবিল 
সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের অভিমত চাহিয়াছিলেন ॥ 
সরকার যদ্দি কখনও নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি ক্ষুপ্ন করে, তবে নাগরিকগণ 
স্বগ্রীম কোটের বিচার দাবি করিতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট প্রয়োজনমত বন্দীকে 
আদালতে দেখ! করিবার জন্য নির্দেশ দেওয়া] (725083 00:09), চরমাদেশ গ্রন্ধান 
কর (1%9:4910089)১ নিষেধ কর। (7১:0171016107), অধিকারের কথা জিজ্ঞানা কর।। 
(380 ৮/৪1741)60) প্রভৃতির মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবে 
পারেন; পার্লামেন্ট এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারগুলি শাসনতন্ত্র সীমা লঙ্ঘন করিদ্ধেছে 
কিন তাহ! দেখিবার দায়িত্ব স্থগ্রীম কোর্টের। ইহাকে আমরা “আইন-প্রণয়লের! 
বিচারবিভাগীয় সমীক্ষা” (79015191 [০৮:৪জ/ ০ [,2£151961017) বলিতে পাৰি। 
ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ভারতীয় পালণমেণ্টের উপর কোন প্রাধান্ত নাই । 
টিনার অনেকক্ষেত্রে আইনসভা! প্রণীত-আইনের বৈধতা৷ সম্পর্কে স্থগ্রী্ 
বিচারহিভাগীয় কোর্টে আপীল করিলে স্থপ্ীম কোর্ট ইহার বৈধতা সম্বন্ধে গ্ঞণ 
সমীক্ষা করিয়াছে এবং আইনসভাও সেই বিধান অনুযায়ী আইনের 
সংশোধন করিয়াছে ।্দ কিন্ত মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্থগ্রীম কোর্টের ন্যান্স ভারতের সুতীম 
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কোর্ট আইনসভা কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে বাতিল করিতে পারে না। স্থীম 
কোর্টের পর আমরা প্রত্যেক রাজ্যে হাইকোর্ট (17161. 0099:0) এবং জন্যান্ত 
আধানত্ত দেখিতে পাই । 
রাজ্যের হাইকোর্ট ব। মহাধর্মাধিকরণ (7719 0০5০) £ রাজ্যের প্রধান 
স্মদানত্তের নাম হইতেছে হাইকোট (1715) 00816) । একজন প্রধান বিচারপতি 
0. এবং ষে কয়জন বিচারপতি নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন 
শির বলিয়া মনে করেন, ততজন বিচারপতি লইয়া হাইকোর্ট গঠিত 
হয়। বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন, এবং ৬২ বংসর পূর্ণনা হওয়া পর্যস্ত 
তাহারা ত্বপর্দে অধিষিত থাকেন। রাষ্ট্রপতি হাইকোটের বিচারপতি নিয়োগের সময় 
স্বগ্রীযম কোটের প্রধান বিচারপতি এবং রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করেন। গুধু 
অকর্মণ্যতা, অসদাচরণ অথব। শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অপরাধে পালণামেণ্টের মোট অস্- 
সংখ্যার অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্তের দুই-তৃতীয়াংশের দ্বার! 
সমধিত্ত অপসারণ প্রস্তাবের দ্বারা অভিযুক্ত হইলে রাষ্ট্রপতি তাহাদের পদচ্যৃত করিতে 
পারেন। কাহাকেও হাইকোটের বিচারপতি হইতে হইলে অন্তত দশ বৎসর তাহাকে 
ভারত্তের বিচার-বিভাগের কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে হইবে, অথবা অন্তত দশ 
বৎসর কোন হাইকোটে এডভোকেট হিসাবে কাজ করিতে হইবে । হাইকোর্টের 
প্রধান বিচারপত্তি চার হাজার টাকা এবং অন্তাঁন্ত বিচারপতিগণ প্রত্যেকে সাড়ে 
তিন হাজার টাক বেতন পান। কোন কোন রাজোর হাইকোর্টগুলির, যেমন 
বোম্বাই ও কলিকাতা হাইকোটের, কিছু মূল ক্ষমতা ( 01161091 
0০%/০15 ) আছে। এই ক্ষমতাবলে ইহারা রাজ্যের প্রধান 
দেওয়ানী আদালত । ইহা ছাড়া, শাসনতন্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিকর্দের মৌলিক 
অধিকার রক্ষার জন্য হাইকোর্ট নিজ এলাকার মধ্যে কোন কতৃপিক্ষ বা ব্যক্তিবিশেষের - 
প্রস্কি নির্দেশ, আদেশ অথবা কোন কিছুর কারণ দেখাইনার জন্য নোটিশ দিতে পারে। 
যদি কোনও হাইকোর্ট মনে করে যে, কোন মামলার সহিত শাসনতন্ত্ের ৰ্যাখ্য! 
জড়িত, তবে সেই ধরনের মামল! ইহ। নিয় আদালত হইতে নিজের হাতে তুলিয়। লইতে 
-পারে। রাজ্যের মধ্যে হাইকোর্ট হইতেছে সর্বোচ্চ আপীল আদালত । ফৌনদারী 
+"ও দেওয়ানী মামলা উভয় ক্ষেত্রেই হাইকোর্টে আপীল কর? চলে। মল এলাকায় 
ফৌজদারী মামলার বিচার সম্প্রতি বোস্বাই ও মাদ্রাজ হাইকোর্টে নিষিদ্ধ করা 
'হইয়াছে। একমাত্র কলিকাতা হাইকোর্ট এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ ৰরে। 
'আদালভ অবমানলার জন্য অবমাননাকারীকে হাইকোর্ট শান্তি প্রদান করিতে পারে। 


হাইকোর্টের ক্ষমত 


বিচার বিভাগের স্বাধীনত1 ও ভারতের বিচার বিভাগ ২৮৭ 


ধাজ্ের হাইকোর্ট ভারতের স্ব-সন্বন্ধ বিচার-ব্যবস্থার (172688060. 351০1] 
3550620 ) একটি অঙ্গ; শাসনতন্ত্রের ২২০নং ধারায় বল। হইয়াছে যে, শাগনতন্ত 
প্রবর্তিত হইবার পর কোন হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন এমন কোন 
ব্যক্তি স্ুপ্রী কোর্ট অথবা হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য কোন আদালত কিংবা কতৃপক্ষের 
সামষে ওকাঁলতি করিতে পারিবেন না। 

সংবিধান-সম্মত মৌলিক অধিকার কার্যকর করিবার জন্য এবং যে-কোন উদ্দেস্টে 
হাইকোর্ট নিজ্ব এলাকার মধ্যে ষে-কোন ব্যক্তি ব করৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ, আঁদেশ, 
অথব1 পরোয়ানা (৮:10) জারি করিতে পারে । রাজ্যের হাইকোর্ট একটি জন্কিলেখ 
আধানত (০০: ০৫০০০: ) হিসাবেও কাজ করে। 

অন্যান্য আদালত (021, 0০5: ) ৪ দেওয়ানী আদালত হিসাবে 
হাইকোর্টের অধীনে আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন জিলা-শহরে জর্জ-কোর্ট, ইহার নীচে 
প্রতি মহকুষায় অথবা কোন কোন জিলা1-শহরে মুন্সেফ কোর্ট থাকে । এমন কি ৰধিষুণ 
গ্রাম অথব1 যেখানে থান। আছে, এই রকম স্থানেও সুন্সেফ- 
আদালত দেখা যায়। বড় বড় শহরে ছোট ছোট মালার জন্য 
ছোট আধালতও (91791] 080505 0015) দেখিতে পাওয়া যায় । জজকোর্ট- 
গুলিষ্কে মূল এবং আপীল সংক্রান্ত বিচার উভয়ই হয়। অন্থুরূপভাবে ফৌঙ্জদারী 
বিচার-ব্যবপ্থায় আমরা দেখিতে পাই হাইকোটের পর প্রতি জিলায় দায়রা জব্দ এবং 
ইহার পর প্রথম শ্রেণীর ম্যাঁজস্ট্রেটের আদালত । ইহার নীচে দ্বিতীয় শ্রেণীর এবং 
তৃতীম্ব শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আছে । কলিকাতা, বোথাই প্রভৃদ্ধি শহরে 
ফৌন্বদারী ম্বামলাগুলির বিচার হয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে । সর্বনিয় 
ফৌজদারী আদালত হইল গ্রামাঞ্চলের পঞ্চায়েতগুলি । কলিকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই 
প্রভৃতি শহরের হাইকোটসমূহ জুরীর সাহায্যে ফৌজাারী মামলার বিচার করে। 


11672199 


ছন্টান্ত আদা 


|" 'স্বধীন বিচার-বিভাগ” বলিতে তুমি কি বুঝ? ব্চার-বিভাগেব শ্ধাথীন হওয়! প্রয়োজন কেশ? 
বিচারকদ্ধের যোগ্যতা! কি হওয়া উচিত ? 

| 9/26 ০ 50৮ 5058000. 05 609 69700), 107610815067095 01 90191985” 2 ৬15 
হর 16060995829 61086 609 90108: 80014 09 10095710906? 108 50০91৩ 99 6109 
এ 0818 3.080808)5 ০0৫ 0139 90898 ? | 

2. ভারতের বিচার-ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাও। 

[ 0859 » 0151 ০90.6109 01 6155 01089) 95869200 0৫ ]901%. | 

8. ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন এবং বিিন্ন কাজের আলোচনা কর। 

[70350585 0০ 00010916107, 8:06. 029 10310610208 ০01 609 900752080০৮ 01 [10818, 1 


ভন 





সপ্তদশ অধ্যায় সর 


(13019210809 ) 





বারোক্রেসী (734:90০0০5 ) কথাটি আসিয়াছে ব্যুরো (89:655 ) স্বৃইতে | 
বযরে। বলিতে বুঝায় কোন একটি বিশেষ পদ; স্থতরাং বুযুরোক্রেসী বনিতে বুঝায় 
আমলাদের দ্বারা পরিচালিত সরকার। এইজন্য বর্তমানে ব্যরোক্রেসী বলিতে 
বুঝায় আমলাতন্ত্র। অধ্যাপক লাস্কির মতে আমলাতন্ত্র কথাটি এমন একটি 
সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় যাহার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে সরকারী কর্মচারী ব! 
আমলাদের হাতে এমনভাবে কেন্দ্রীভূত যে তাহা সাধারণ নাগরিকদের ম্বাধীনত্ভাকে 
ব্যাহত করে। সরকারী আমলারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারের সমুদয় কাজ নির্বাহ 
করিয়। থাঁকেন।5£ সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিগণ সরকারের নীতি নির্ধারণ করিঘ। 
থাকেন, কিস্তু সেই নীতি অন্্যায়ী কাজ করা এবং ইহা বাস্তবে বূপায়িস্ক করার 
দায়িত্ব হইতেছে সরকারী আমলাদের । রাষ্টপতি-শাসিত সরকারেও সরকাবেত 
দৈনন্দিন কাজ প্রকৃতপক্ষে আমলাগণই নির্বাহ করিয়া থাকেন। বর্তমানে দরকারী 
প্রশাসনে জটিলতা এত বাঁড়িয়াছে এবং সরকারের কাজের পরিমাণ এত বাভিয়াছে যে, 
দেশের প্রশাসনে সবকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণের ভূমিকার গরু ক্রষে ৰাতিয় 
বাইতেছে। 
আমলাতন্ত্রের গুরুত্ব (10190168705 01 085800205 ) 8 বর্মানকাতেে 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সরকারী কর্মচারীদের গুরুত্ব অপরিসীম । প্রকৃতপক্কে 
সরকারী আমলা অথবা সরকারী কর্মচারীদের উপরই বর্তমানকালের যে-কোন রাষ্ট্রের 
শাসন-সংগঠন ভিত্িশীল। লাওয়েলের ( [০51] ) “30670252106 01 83)5181005 
গ্রন্থে আমলাতন্ব বা ব্যুরোক্রেসীর ভূমিকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় । 
দেশের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন এবং আস্তর্ভাতিক সম্পর্ক এখন এত 
জটিল হইয়াছে যে উপযুক্ত সেত্রেটারীদের সাহায্য ছাতী। কান 
দেশের সরকারের পক্ষে অথবা প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে শাসন কাজ চালান সম্ভৰপর নম্ব । 


রাষ্টুকৃত)কেব গুরুত্ব 


১1 58005800103 1৭ দ। 68101751881] 50101180৮০৪ 85৭8610) 01 ৪০920708200, 80৪ ৪০৮০ 
0€ 10101) 1৭ 90 90100101986] 20 60৭ 00500501026 0601519 105৮ 11001 006] 19০76198695 620৩ 
1109:619৭ 01 8003 07005  016155708.৮ 


ন্‌. 0. 1159101--80016 12) 9 “ভ্8০5010789019 0£ 806 99691 838913098.” 


আমলা তন্ত্র ২৮৯ 


প্রত্যেক দেশের অভ্যন্তরে আঞ্চলিক প্রশাসনের ক্ষেত্রেও সরকারের কাজ পূর্বাপেক্ষা 
বহুগুণে বাড়িয়া গিয়াছে । উদ্দাহরণম্বরূপ ভারতের কথ! উল্লেখ কর! যাইতে পারে। 
ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের 'অস্ততূক্ত কোন রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবতিত হইলে সরকারী 
প্রশাসন সম্পূর্ণভীবে সরকারী আমলাদের উপর নির্ভরশীল হইয়া! পড়ে। ভারতে 
কেন্দ্র-শাসিত এলাকায়ও সরকারী কর্মচারিগণের উপরেই প্রশাসনের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে 
স্তস্ত থাকে । মন্ত্রিসভা-চালিত সরকারে মন্ত্রিসভার পক্ষে এখন আর স্বচিবদের (5০০৫6- 
(81195 ) সাহাষ্য ছাড় কাজ চালান সম্ভবপর হয় না । এইজন্যই আমর দেখিতে পাই, 
পালণমেপ্টারী শাসনব্যবস্থায় হয়ত এমন একজন ব্যক্তি স্বাস্থ্যমন্ত্রী অথবা অর্থমন্ত্রী হইলেন 
যিনি চিকিৎসা-বিছ্ধা অথবা সরকারের আয়-বায় নীতি সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত নহেন ; 
কিন্তু তাহার পক্ষে ্বষ্ঠুভাবে কাজ চালাইয়া যাইতে কোন অস্থবিধা হয় না, যেহেতু 
তিনি উপযুক্ত সচিবদের সাহায্যেই* তাহার দপ্তরের কাজ নির্বাহ করিয়া থাকেন। 
718০1-এর ভাষায় [য় & 1291011917)2106815 46100010205 610০ 00117150210 21015 01 
10652551606 2. 72210007016 217)96201, 2100. 61)2 011] 561:5216 2 0611002- 
206 ৪৯06৮ যাহারা রাজনীতিতে অভিজ্ঞ তাহার ষে নিজ নিজ দপ্তরের কাজেও 
অভিজ্ঞ হইবেন এইরূপ কোনও নিশ্চয়ত। নাই । এই ফাকটুকু পূরণ করিবার দায়িত্ব 
হইতেছে সরকারী কর্মচারিদের । দেশের প্রতিটি খুটিনাটি ঘটনার সহিত মন্রিদের 
পরিচয় করাইয়! দেওয়ার এবং দেশের সমস্তাগুলির একটি সঠিক চিত্র সরকারের নিকট 
উপস্থাপিত করিবার মুখ্য দায়িত্ব হইতেছে সরকারী কর্মচারিদের ; আবার রাষ্ট্রের 
আইন অনুযায়ী শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া সমগ্র দেশের শাসন পরিচালন! 
সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার কাজ সরকারী কর্মচারিদের সম্পন্ন করিতে হয়। মন্ত্রিসভা- 
চাঁলিত শাসনব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সর্বময় কর্তৃত্বের আড়ালে সরকারী আমলাগণ দৈনন্দিন 
প্রশাসনের খু'টিনাটি কাজ নির্বাহ করিয়া থাকেন। মন্ত্রিসভা কর্তৃক নির্ধারিত নীতি 
অনুযায়ীই তাহাদের কাজ করিতে হয়। গণতাস্থিক রাষ্ট্রে শাসকবর্গের পরিবর্তন হওয়। 
সম্ভব । শাসনকার্য যাহাতে স্ুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয় তাহার জন্য সেই বিষয়ে 
নিরবচ্ছিন্নত1 থাক প্রয়োজন। সরকারী কর্মচারীদের সেজন্য এই সম্পর্কেও গুরুতর 
দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। সর্বস্তরের নাগরিকগণের সঙ্গে ধোগস্থত্র বজায় রাখা এবং 
আইনকে কার্ষে পরিণত করার দায়িত্ব সরকারি কর্মচারিদের |২ 
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সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করার নিয়ম (7150:045 ০৫ চ0105105 
7১11০ 51805 ) 8 আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার 
(০০20020105০ চ58001090015 ) মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়। 
বিভিন্ন প্রতিষোগিতামূলক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকদের মধ্য হইতে 
পরীক্ষার ফল, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি এবং অন্যান্য গুণ অনুযায়ী সরকারী কর্মচারিদের জন্ত লোক 
বাছাই করা হয়। লেইজন্য আধুনিককালে ভাল ভাল ছাত্ররা প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষাপুলিতে উত্তীর্ণ হইয়। সরকারী চাকুরী পাইবার স্থযোগ লাভ করে। আঁধুনিক- 
কালে এই বাছাইয়ের মারফত কর্মচারী নিয়োগ করণ হয় বলিয়া সরকারী কর্মচারিদের 
দক্ষতা বাঁড়িতেছে এবং শানব্যবস্থারও উৎকর্ষ বাঁড়িতেছে। মন্ত্রিসভার পরিবর্তন 
হইলেও সরকারী কর্মচারিদের কাজ সর্বদাই বজায় থাকে । যে সংস্থার মাধ্যমে সবকারী 
কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়, তাহাকে পাব্রিক সাভিস কমিশন বলে। 
সরকারী কর্মচারিদের যোগ্যতা (0891190961005 ০ 100115 
521৮81709) & (১) সরকারী কর্মচারিদের সুশিক্ষিত হইতে হইবে। (২) সমুদয় 
রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সংস্পর্শ হইতে তাহাদের মুক্ত থাকিতে 
হইবে। (৩) তাহার! আইনসভার স্দস্ত হইতে পারিবেন না । আইনসভার নির্বাচনে 
অবতীর্ণ হইতে হইলে তাহাদের সরকারী কাজ ছাড়িয়া দিতে 
সরকারী করার. হইবে | (৪) সরকারী কাজ করিবার সময় তাহাদের নিরপেক্ষ 
দৃষ্টিভঙ্গী লইয়। বিভিন্ন সরকারী নীতিকে কার্যকর করিতে হুইবে। 
তবে সরকারী নীতির জন্য তাহাদের কোন দায়িত্ব থাকিবে না, সেই দীষিত্ব থাকিবে. 
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভার । (৫) সরকারী কাঁজের জন্য যে মাহিনা পান তাহ ছাঁড়া অন্য 
কোনভাবে আয়ের চেষ্টা করিতে পারিবেন না। (৬) সরকারী কর্মচারীকে সবরকমের 
দুনাঁতি ও অসাধুতা হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে। (৭) সরকারী কানকর্মের 
যাবতীয় তথ্য তাহাদের গোপন রাখিতে হইবে । সরকারী কর্মচারিগণকে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই অজ্ঞাতনাম? থাকিতে হয়| 
সরকারী আমলা! ব! কর্মচারিদের ক্ষমতা ও কাজ (০২165 21১৫ চিং০- 
01009 0: 6১০ 700]110 9০1৮2) £ আমলাতন্ত্ব অথব। সরকারী কর্মচারিদের ক্ষমতা 
ছুইভাগে বিভক্ত । একটি হইতেছে, মন্ত্রিসভার পিছনে আড়াল হইতে আমলাগণ কিছু 
ক্ষমতা ভোগ করেন, এবং অপরটি হইতেছে, সরকারীভাবে তাহাদের কিছু ক্ষমতা প্রদান 
কর! হয়। সরকারী কর্মচারিদের মধ্যে যিনি যে বিভাগে বিশেষ কাজে পারদর্শী, তাহার 
পরামর্শ এবং সাহাধ্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী সর্বদাই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অপরদিকে 


আমলাতন্ত ২৯১ 


দশের আইন সরকারী প্রশাসকদের “কিছু ক্ষমতা প্রদ্ধান করিয়া থাকে । উদাহরণস্বরূপ 
আয়কর বিভাগের উচ্চপদস্থ আমল1 অথবা সরকারী দপ্তরের বিভিন্ন সচিব অথবা! জেলা- 
ম্যাজিস্ট্রেটদ্ধের কথ] উল্লেখ করা যাইতে পারে। সরকারী কর্মচারিদের মূখ্য কাজ 
হইতেছে দৈনন্দিন শাঁসনকাঁজ পরিচালন! করা । এই ব্যাপারে মন্ত্রিদের দায়িত্ব আছে; 
কিন্ত প্রকৃত্ত করণীয় ধাহ1 কিছু আছে, তাহা। সরকারী কর্মচারিদেরই সম্পন্ন করিতে হয় । 
শাঁসন পরিচালনায় সরকারী নীতি নির্ধারণ প্রথম পর্যায়ে সরকারী 

7৮ কর্মচারিগণই করিয়। থাকেন; পরে ইহা মন্ত্রিভী কর্তৃক 
অন্থমোদ্দিত হয় | শাসনতন্ত্র, দেশের প্রচলিত আইন এবং সরকার 

পক্ষের সাধারণ নীতির উপর লক্ষ্য রাখিয়াই সরকারী কর্মচাঁরিগণ দৈনন্দিন শাসনকাজ 
সম্পকিত নীতি নির্ধারণ করিয়া! থাকেন। সরকারী কর্মচারিদের দ্বিতীয় কাজ হইতেছে 
দেশের শাসনকাজের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা । এই কাজটি 


রী সঠিকভাবে সম্পন্ন করা বাস্তবে মন্ত্রিদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। 
বজায় রাখা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ইহার বিশেষ গুরুত্ব আছে। একটি 


মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিবার পর অপর মন্ত্রিসভা গঠিত ন৷ হওয়। 

পর্যস্ত অথবা একটি সাধারণ নির্বাচনের পর নৃতন মন্ত্রিসভা গঠিত ন৷ হওয়া পর্যস্ত 

অন্তবত্তীকালে দেশের শাসনব্যবস্থার নিরবচ্ছিন্নতাঁ বজায় রাখিবার দায়িত্ব সরকারী 
কর্মচারিগণই গ্রহণ করেন। 

শাসনকাজে বিশেষীকরণ (59০০19115961017 ) করিবার দায়িত্বও সর্কারী 

কর্মচারিদের, এবং তীহার! এই দায়িত্ব নির্বাহ করিয়া থাকেন নিজেদের অভিজ্ঞতালন্ধ 

জ্ঞানের সাহায্যে । দেশের শাসনব্যবস্থা প্রতিনিয়ত জটিল আকার 


গালশকাজের ৬ হি ই 

বিশেষীকরণ কর! ধারণ করিয়াছে। জটিলতার মধ্যেও সুষ্ঠুভাবে বিভাগীয় 
দপ্তরগুলির কাজ চালাইয়। যাইতে হয়। ত্তাহা সম্ভবপর হয় 

সরকারী কর্মচারিদের সাহায্যে । ্ 


সরকারী কর্মচারিদের প্রাপ্ত। সুবিধা (0০12005 ৫119 105 00115 
93০75891709 ) ৫ সরকারী কর্মচারিগণ নিজেদের কাজের জন্য ভাল মাহিন। পাইয় 
থাঁকেন। তাহা ছাড়া, বুদ্ধ বয়সে অবসর গ্রহণ করিলে সরকার হইতে তাহারা 
পেন্সন ও অন্যান্য ভাত। পাইয়া থাকেন। অতি গুরুতর দোষ না করিলে এবং 
জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী না হইলে কোন স্থায়ী সরকারী কর্মচারীকে কাজে ইস্তফা 


দিতে বাধ্য কর! যায় না। 
আধুনিক শাসনব্যবস্থায় সরকারের কাজ ষতই বাড়িতেছে, সরকারী কর্মচারীর 


২৯২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সংখ্যাও তত বাড়িতেছে। এইভাবে তাহাদের কাজকর্মের মধ্যেও পারস্পরিক 
নির্ভরশীলত। বাড়িয়া যাইতেছে। 

ভারতের আমলাতিন্ত্র (00158000905 2) [10018 ) 8 সমাজতান্ত্রিক ধাচে 
রাষ্ট্রগঠন করাই ভারতের আদর্শ। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রের (৬7611 56916 ) সমুদয় 
নীতিকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য রাষ্্রকৃত্যককে সুসংগঠিত এবং সুসংহত করা 
প্রয়োজন | এইজন্য সরকারী কর্মচারিদের উপযুক্তভাবে ষোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া দ্বরকার । 
সরকারী কর্মচারিদের সম্পর্কে যে সকল বিধান ভাবতীয় শাসনতন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে 
সেইগুলি ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের উপর যথেষ্ট পরিমাণে ভিত্িশীল ।. 
ভারতের রাষ্কৃত্যক ছুইভাগে বিভক্ত ; থা, কেন্দ্রীয় কৃত্যক ( 060] 96151065 ) 
এবং রাজ্যরুত্যাক (90262 90151525 ) | 177121, 70718227 981/£065 14257 
1732212529)9271/106, 1 172227 2%016 27702 2000%/65 9277109, 1780107 
1700776-126 5515:06, 17791 20521527809 প্রভৃতি হইতেছে কেন্দ্রীক 
কৃত্যুক। যদিও রাগ্ঁকুতাককে দুইভাগে বিভক্ত কর! হইয়াছে, তবুও কেন্দ্র এবং 
রাজ্যগুলির শাসন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে সর্বভারতীয় 
কৃত্যকের (4১1]10018 9০1510569) ব্যবস্থা! করা হইয়াছে । 17252) 
2077/7751506616 27506 এবং 170127, 1201706,567%106 শাসনতন্ত্র সর্বভারতীয় 
কৃত্যক হিসাবে ঘোষিত হইয়াছে । ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও সিভিল সাভিসের 
ব্যবস্থা আছে। যেকোন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষেই এই ছুই ধরনের কৃত্যকের প্রয়োজন 
আছে। ভারতীয় শাসনতন্ত্রেরে ৩১২ নম্বর ধারায় বল! হইয়াছে, ষদ্দি রাজ্যসভায় 
উপস্থিত এবং ভোটপ্রদ্ধানকারী সদন্তদ্দের মধ্যে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ এমন কোন 
প্রস্তাব সমর্থন করেন যে কেন্দ্র এবং রাজ্যসমূহের জন্য এক ব। একাধিক সর্বভারতীয় 
রূতাক প্রবর্তন কর দরকার, তবে পালামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া কেন্দ্র ও 
রাজোর পক্ষে প্রযোজ্য এরূপ এক ব। একাধিক সর্বভারতীয় কৃতাকের সৃষ্টি করিতে 
পারে। দেশের শাসনব্যবস্থায় কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র আছে যেখানে সর্বভারতীয় 
কৃত্যকের প্রয়োজন ।৩ 

সরকারী কর্মচারিদের মধ্যে ছুইটি ভাগ আছে। প্রথমতঃ, সেই সমস্ত কর্মচারী 

৩। এই প্রসঙ্গে ডক্র আন্বেদকর বলেন, “1176 09036165102. 0:051065 61786 7110 000 0007517) 
059 9688৪ 01 65911 21210686০10 60910 ০ ০151] 897:51088 60679 91081] 06 & 811-77701. 
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আমলাতন্ত ২৯৩ 


আছেন ধাহাদের চাকুরীর শর্ত, স্থায়িত্ব ইত্যাদি সংবিধান দ্বার! সংরক্ষিত (যেমন 
হাইকোর্ট ও স্প্রীম কোর্টের বিচারপতি, কম্পট্রৌলার ও অডিটর জেনারেল, ইলেকসন 
কমিশনার, পাঁবলিক সাভিস কমিশনের সভ্যবুন্দ ইত্যাদি )। দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই 
সমস্ত কর্মচারী আছেন ধাহাদের চাকুরীর মেয়াদ রাষ্ট্রপতি কিংব1 রাজ্যপালের খুশীর 
উপর নির্ভরশীল। কিন্ত, ইহার অর্থ এই নয় যে, যে-কোন সময়েই তাহাদের 
্যা্র্কে তা চাকুরী চলিয়! যাইতে পারে। সরকারী কর্মচারীদের স্থার্থ- 
অপসারণের ব্যবস্থা] সংরক্ষণের ব্যবস্থাও শাসনতন্ত্রে কর! হইয়াছে । প্রথম পর্যায়ের 
১8 সরকারী কর্মচারীদের শাসনতন্ত্রে বণিত পদ্ধতি ছাড়া অপসারণ 

করা চলে না। "দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মচারিগণকেও থেচ্ছভাবে 
অপসারণ কর! যায় না। যে কতৃপক্ষ সরকারী কর্মচারীকে নিয়োগ করেন, তাহার 
নিয়পদদস্থ কোন কতৃপক্ষ দ্বারা সরকারী কর্মচারী পদচ্যুত হইতে পারেন না 
(সংবিধানের ৩১১ (১) নং ধারা )। তাহা ছাড়া, যে সরকারী কর্মচারীকে পদচ্যত 
কর! হইবে অথব! যাহার পদমর্যাদ] হাস কর] হইবে, তাহাকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে 
ইহার বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন করিবার যুক্তিসঙ্গত স্থযোগ (15950709016 
00070812165 ) দিতে হইবে । কোন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন জভিঘোগ 
থাকিলে প্রথম পর্যায়ে ইহা] লইয়া অন্থসদ্ধান (০১এএ1গ ) করা হইবে ; সেই 
সময়ে সরকারী কর্মচারী আত্মপক্ষ সমর্থনের স্থযোগ পাইয়া থাকেন। অনুসন্ধান 
শেষ হইয়া ষাইবার পর অন্ুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ যদি তাহার বিরুদ্ধে কোন শান্তিমূলক 
বাব! অবলম্বন করিবার স্থপারিশ প্রদান করেন এবং সরকার যদ্দি সেই পথে অগ্রসর 
হইবার প্রয়াসী হন, তবে সরকারী কর্মচারীকে সেই শান্তির বিরুদ্ধে কারণ প্রদর্শন 
করিবার যুক্তিসঙ্গত স্তযোগ দিতে হইবে ।" 5 


অবশ্ঠ ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত হইয়! শান্তি পাইলে কোন কর্মচারীকে এই 
স্থযোগ্ হইতে বঞ্চিত করা যায়। তবে যদ্দি সরকার মনে করেন ষে জবনম্বার্থের 
খাতিরে অথবা দেশের নিরাপতার খাতিরে সরকারী কর্মচারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের 
সুযোগ দেওয়া উচিত নয়, তবে সেই ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারিগণ শান্তির বিরুদ্ধে 
কারণ প্রদর্শন করিবার স্থযোগ পাইবেন না। এইবপ স্থযোগ দেওয়। যায় কি না সেই 
সম্বন্ধে চূড়ান্ত দিদ্ধাস্ত গ্রহণ করেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ; আদালতের এই বিষয়ে প্রশ্ন 


* ৪1 [718 0020100155101087 ৮৪. [9] (1948) 
ন98105 5৪, 90968 01115500005 & 0902017) (1955) 


২৯৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


করার কোন এক্ভিয়ার নাই। আমর এই ব্যবস্থার সমালোচন! করিয়া বলিতে 
পারি ষে সরকারী কর্মচারিদের রাষ্ট্রপতি ব৷ রাজ্যপালের দ্বার। পদ্চ্যুক্ড বরাইবার 
সম্পূর্ণ স্থযোগ মন্ত্রিদের হাতে রহিয়া গিয়াছে । কিন্ত, এই ধরনের পদচ্যুন্ি ঘ্টাইবার 
পূর্বে একটি বিচার-বিভাগীয় অনুসন্ধান বাধ্যতামূলক কর! বাঞ্ছনীয় । 


ভারতের কেন্দ্রীয় পাবলিক সান্ডিস কমিশন ( 07010. 08৮11 
9615106 00107155101. 0 [9017 )৫ সরকারী কর্মচারিগণ যাহাতে নক্ষতা ও 
সততার সহিত কাজ করিতে পরেন, তাহার জন্য তাহাদের স্বার্থসংরক্ষিত হওয়' 
প্রয়োজন। এই স্বার্থসংরক্ষণ করিতে হইলে তাহাদের নিয়োগ ইত্যাদির দায়িত 
সরকারী নিয়ন্ত্রমূক্ত কোন কর্তৃপক্ষের হাতে রাখ কর্তব্য। ভারভের পাবলিক 
সাঁভিম কমিশন এইরূপ একটি নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রতিষ্ঠান। 

১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের অনুকরণে গঠিত ভারছের রাষ্ট্রকত্যক 
কমিশনের সভাপতি ও অন্যান্য সভ্যগণ রাষ্টপতি কর্তৃক নিষুক্ত হন। কমিশনের 

সদস্য কতজন থাকিবেন বা তাহাদের চাকুরীর শর্ত কী হইবে 
উন তাহা নিরূপণ করেন রাষ্ট্রপতি । কমিশনের সভাপতি ও 

সদশ্যদের কাজের মেয়াদ ছয় বখসর। তবে উদ্ত ছয় বৎসরের 
পূর্বেই কোন সদস্যের ৬৫ বৎসর পূর্ণ হইলে তাহাকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়! 
সদদশ্তগণের অন্ততঃ অর্ধেকের কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্যসরকারের অধীনে ১* বৎসরের 
চাকুরীর অভিজ্ঞতা থাক প্রয়োজন । বাকী অর্ধেক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উপাচার্ 
ব। অনুরূপ উচ্চপদস্থ বাক্তিদের মধ্য হইতে লওয়। হয়। অবসর গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় 
রাষ্ট্রকভ্যকের সভাপতি অন্য কোন সরকারী পদে নিযুক্ত হইতে পারেন না। কমিশনের 
অন্যান্য সভ্যগণ সভাপতির পদে উন্নীত হইতে অথবা রাজ্য পাবলিক সাঁভিস কমিশনে 
যোগ দিতে পারেন; কিন্ত তাহারা অন্য কোন সরকারী পদ গ্রহণ করিতে 
পারেন না। 

ইউনিয়ন পাবলিক সাভিস কমিশনের সভাপতি অথব। সদস্যগণ যার্দ কমিশনের 
সদ্য থাকাকালে অন্য কোন বেতনভূক চাকুরী গ্রহণ করেন, অথবা যদি কেহ দেউলিয়' 
বলিয়া ঘোষিত হন, অথব। ষর্দি মানসিক ও শারীরিক হুর্বলতাহেতু 
কেহ জদস্তপর্দে অধিঠিত থাকার অন্রুপযুক্ত বিবেচিত হন, অথব) 
ষদি স্থগ্রীম কোর্টের নিকট প্রেরত কোন সদ্স্তের বিরুদ্ধে 


সঘহতগশের অপসারণ 
পদ্ধতি 


€। সংবিধানের ৩১১৩) নং ধারা। 


আমলাতম্ত্ ২৯৫ 


অসদাচরণের অভিযোগ অনুসন্ধানের পর উহা! স্থৃগ্রীম কোর্ট কর্তৃক সমথিস্ড হয় ভাহা 
হইলে রাষ্ট্রপতি সেই সব্দন্তকে পদচ্যুত বা অপসারিত করিতে পারেন । 
সদন্তগণের স্বাতন্থ্য রক্ষার জন্য তাহাদের বেতন ইত্যাদি লইয়া! নংসঘের ভোট 
গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয় নাই। ইহ সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয় ( ০১860 
0 006 00185091108050 [10790 ০0 [19019 )1| আবার 
রাত পাত তাহাদের নিয়োগের পর স্বার্থের হানি করিয়া াহাদের পদের 
শর্তাদদির পরিবর্তন করা যায় না। সাস্গণের বেতন ইত্যাদি 
লইয়া সংসদে কোনরূপ ভোটের ব্যবস্থা না রাখা, তাহাদের অপলারণ ব্যবস্থা 
অনায়াসসাধ্য না করা এবং অবসর গ্রহণের পর তাহার্দিগকে সরকারী কাজে অংশ 
গ্রহণ করিতে ন| দেওয়। প্রভৃতি স্পষ্টই স্থচিত করে যে কমিশন সরকারী নিয়ন্ত্রণ হইতে 
মুক্ত হইয়! স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করিতে পারিবে । পাবলিক সাঁভিস কমিশনকে 
স্বাধীন ও নিরপেক্ষ করার বিষয়টির উপর গণপরিষর্দে এইচ্‌. ভি. কামাথ (নন. ৬. 
[91080) ) জোরালে। বক্তৃতা করেন ।* 
শাসনতন্ত্রের ৩২০ নম্বর ধারায় ইউনিয়ন পাবলিক সাভিম কমিশনের বিভিন্ন কাজ 
বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে । এই কমিশনের প্রথম কাজ হইতেছে (১) সর্বভারতীয় ভিত্তিতে 
প্রতিযোগিতামূলক লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করিয়া মৌখিকভাবে 
যাচাই করিয়া এবং অধস্তন কর্মচারিদের উর্ধ্বতন পদে উন্নীত 
করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের শুন্য পদ্গুলিতে উপযুক্ত কর্মচারি 
নিয়োগ করা এবং (২) কর্মচারি নিয়োগের নীতি এবং পদ্ধতি স্থির করা, সরকারী 
কর্মচারিদের বদূলি অথবা উন্নত পদ্দে বহাল করা, প্রভৃতি ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে 
উপদেশ প্রদান করা। (৩) সরকারী কাজে শৃংখল। বজায় রাখা সংক্রান্ত ব্যাপারে 
তত্বাবধান করা, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কর্মচারির ষদি চাকুরীর শর্ত অনুযায়ী কোন 
আথিক ক্ষতি হয় তাহার প্রতিকার কর! অথব! ক্ষতিপূরণ করা, কোন সরকারী 
কর্মচারির বিরুদ্ধে সরকারী কাজের আইনভঙ্গজনিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে ইহার 
পর্ধযালোচন। করিয়। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারিদের স্বার্থ বজায় রাখ! প্রভৃতি 


কমিশনের কাধাবলী 
ও ক্ষমতা 
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২৯৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


কাজের দায়িত্ব ইউনিয়ন পাবলিক সাভিস কমিশনের উপর অপিত হয়। উপরোক্ত 
ক্ষেত্রগুলিতে কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় পাবলিক সাভিস কমিশনের সহিত পরামর্শ 
করিতে পারে। (৪) শাসনতন্ত্র ৩২১ নম্বর ধারায় বল! হইয়াছে ষে পার্লামেন্ট 
প্রয়োজনীয় আইনের স্ষ্টি করিয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারিদের কাজ সংক্রান্ত 
ব্যাপারে এবং গ্বানীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারিদের কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে পাবলিৰ সাঁভিস 
কমিশনকে অতিরিক্ত কাজের দায়িত্ব দিতে পারে। ৫) শুধু শাসনসংক্রাস্ত কাজের 
(01%1] 921%1০5 ) ক্ষেত্রেই নহে, ইউনিয়ন পাবলিক সাভিস কমিশন প্রতিরক্ষা 
মন্ত্রণালয়ে (105152০9 150170505 ) প্রতিরক্ষা কাজের জন্য কর্মচারী নিয়োগের 
ব্যাপারেও পরীক্ষ। গ্রহণ করিয়া সাহায্য করিয়া থাকে । €৬) সরকারী কর্মচারিদের 
চাকুরীর শর্ত অথব। বয়ঃক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন প্রশ্ন উঠিলে সেই প্রশ্নের মীমাংসার 
জন্য পাবলিক সাভিস কমিশনের মতামত চাহিয়া পাঠান হয়। (৭) সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারি নিয়োগের জন্ঠ যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা গ্রহণ কর! ' 
হয ভাহার পাঠ্যস্চী পাবলিক সার্ভিস কমিশন ভারত সরকারের সংশ্রিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলির 
সঙ্গে পরামর্শ করিয়। স্তির করে। 

রাষ্ট্রপতি কয়েকটি বিষয়ে এইরূপ নির্দেশ দান করিতে পারেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের 
অধীন কোন কোন চাকুরী সম্পর্কে ইউনিয়ন পাবলিক সাভিস কমিশনের পরামর্শ 
প্রয়োজন হইবে না। তবে এ বিষয়ের নিয়মকান্গনকে পূর্বেই পার্লামেন্টে উপস্থাপিত 
করাইম্ব। পালণমেন্ট কর্তৃক গ্রহণ করাইতে হয়। 

ইউনিয়ন পাবলিক সাভিস কমিশনকে প্রতিবংসর ইহার ক্রিয়াকলাপের একটি 
বিবরণী রাষ্ট্রপতির নিকট দাখিল করিতে হয় এবং রাষ্ট্রপতি সেই বিবরণী পালণমেন্টের 


রি উভয় কক্ষে মগ্রিসভার মাধ্যমে উপস্থিত করেন। ষদ্দি কোনও 
ক্রিয়াকলাগের ব্যাপারে সরকার ইউনিয়ন পাবলিক সাভিস কমিশনের পরামর্শ 
বিবরণী প্রধান 


গ্রহণ করিতে অসমর্থ হন, তবে সরকারকে ইহার কারণ দেখাইয়। 
একটি লিপি (70610018100 ) পালামেণ্টে দাখিল করিতে হয়। 

গণতান্ত্রিক দেশে সরকারী কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি পাবলিক সাভিস 

কমিশন বজায় রাখার বিরাট উপযোগিতা আছে। প্রথমতঃ, এই কমিশনের মাধ্যমে 

নিরপেক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কাজগুলির জন্ প্রকৃতই উপযুক্ত লোকদের 

১ নিয়োগ করা সম্ভবপর হয়। সরকারী কর্মচারিদের নিয়োগ 

করিবার জন্য সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ষে প্রতিষোগিতামূলক 

পরীক্ষার ব্যবস্থ|! আছে ইহার মাধ্যমে প্রকৃতই মেধাবী ছাত্রদের সরকারী কাজে নিযুক্ত 


আমলাতন্ত্ ২৯৭ 


হইবার স্থযোগ থাকে । কোনও প্রকার দুর্নীতি অথব। আত্মীয়তোষণের প্রশ্থ ইহাতে 
উঠে না| ইহার ফলে আমেরিকার ন্যায় “১0115 9৮5৮0”-এর দোষ হইতে ভারত 
অনেকটা মুক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয়তঃ, কর্মচারিগণও বুঝিতে পারেন যে তাহাদের স্বার্থ 
সংরক্ষণ করিবার জন্য, এবং চাকুরীর শর্ত সরকার ঠিকভাবে প্রতিপালিত করিতেছে 
কিন। সেইদ্িকে লক্ষ্য রাখিবার জন্য একটি উচ্চতর কর্তৃপক্ষ আছে। তৃতীয়তঃ, 
সরকারী কাজের জন্য উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগের ভার এবং তাহাদের স্বার্থ সুরক্ষিত 
রাখিবার ভার পাবলিক সাভিম কমিশনের উপর ন্তন্ত হওয়ায় সরকার একটি গুরু 
দায়িত্বের বোঝা হইতে মুক্ত হইয়৷ থাকেন। সর্বশেষে, সরকারের কাজে ম্উচ্চ ক্ষেত্রে 
ধাহারা নিজেদের মেধা, কর্মপ্রতিত্ভা, একা স্তক নিষ্ঠা হ্প্রমাণিত করিতে পাঁরিয়াছেন 
এবং শিক্ষাবিভাগে সউচ্চ ক্ষেত্রে ধাহারা নিজেদের যোগ্যতা দেখাইতে পারিয়াছেন 
তাহাদের মধ্য হইতেই পাবলিক সাভিস কমিশনের স্াস্যগণ নিযুক্ত হন বলিয়। 
সবভারতীস়্ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাগ্ুলির একটি নির্দিষ্ট মান বজায় রাখা সম্ভব হয়। 
তৰে কমিশনের ভূমিক] সম্বপ্ধে সমালোচনা করিয়। বলা হয় যে ইহার কাজ কেবল 
মুপারিশ করা। উহা! গ্রহণ করা অথবা ন। করার পরিপূর্ণ ক্ষমতা! সরকারের । এ 
বিষয়ে সুগ্রীন কোট কুস্পষ্ট নির্দেশ দান করিয়াছেন যে কমিশনের সহিত পরামর্শ করার 
অর্থ ইহা নয় যে কমিশনের সপারিশ মানিতে সরকার বাধা । এ 
টি বিষয়ে সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ আদালতে গ্রাহ 
হয় না । তবে এই সমালোচনার উত্তরে বল! যায় ষে সরকার 
কতৃক কমিশনের স্থপারিশ অগ্রাহ্য করার কারণ পার্লামেপ্টের সদশ্যদের জানাইতে হয়, 
এবং অন্থায়ভাবে স্থপারিশকে অগ্রাহা কর| হইলে তাহার বিরুদ্ধে প্রয়োজনমত জনমত 
স্থসংগঠিত্ করা চলে। দ্বিতীয়তঃ, সরকার কোন কোন নিয়োগ কমিশনের পরামর্শ 
'ছাড়াই কার্ষকর করিতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থার ফলে সরকারের ক্ষমতার অপপ্রয়োগের 
সম্ভাবনা থাকে । তৃতীয়তঃ, কাঁমশনের রিপোর্ট আইনসভায় পেশ করার কোন নিদিষ্ট 
সময় স্থির কর! হয় নাই। সুতরাং কমিখনের রিপোর্ট আইনসভায় বিলম্ব করিয়] পেশ 
করিয়াও ইহাকে অনেক সময় যুল্যহীন কর! হর । সেইজন্য মনে হয়, এই রকম রিপোর্ট 
প্রদান করার একটি নিদিষ্ট সময় স্থির করিয়া সংবিধানে এই মর্মে একটি ধারা লিপিবদ্ধ 
করা উচিত। সর্বশেষে, বহক্ষেত্রে কমিশনের স্থপারিশ সরকার অগ্রাহা করিয়্াছেন। 
স্বতরাং নিয়োগ ব্যাপারে নিরপেক্ষত) বজায় রাখার জন্য ঘে বিষয়ে স্থপারিশ চাওয়া 
হয় সেই ব্যাপারে স্থপারিশ যাহাতে সরকার অগ্রাহথ না করিতে পারেন সেইজন্য উক্ত 
অর্মে সংবিধানে একটি উপফুক্ত-ধারাও সন্গিবেশিত হওয়] উচিত । 


২৯৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাজ্য পাবলিক সান্ডিস কমিশন (906 00115 ০7105 0০010- 
02155101) ) £ কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ইউনিয়ন পাবলিক সাভিস কমিশনের ষে 
সম্পর্ক, রাজ্য সরকারের সঙ্গেও রাজ্য পাবলিক সাভিস কমিশনের সেই সম্পর্ক। ফে 
নীতির ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় পাবলিক সাভিস কমিশনের সদস্যগণ নিযুক্ত হন, সেই 
ভিত্তিভ্েই রাজ্য পাবলিক সাভিস কমিশনের স্স্যগণও নির্বাচিত হন। রাজ্য 
পাবলিক সাভিস কমিশনের সদশ্যগণেরও কাজের মেয়াদ ছয় বৎসর, বে ৬ বৎসর 
বয়স ইতিমধ্যেই হইলে সদস্যকে অবসর গ্রহণ করিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের 
কর্মচারিদের নিয়োগ অথবা স্বার্থ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় পাবলিক সাঁভিস কমিশনের' 
যে তৃমিকা আমর! দেখিতে পাই, রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের নিয়োগ অথবা! স্বার্থ 
সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও রাজা পাবলিক সাভিস কমিশনের সেই ভূমিকা! আমরা দেখিতে 
পাই। রাজ্য পাবলিক সাভিস কমিশনের সাাস্তগণ রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হইয়! 
থাকেন; কমিশনের অন্ততঃ অর্ধেক সস্তের পূর্বে সরকারী কাজে দশ বৎসরের 
অভিজ্ঞতা থাক চাই। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন পর্দে উপযুক্ত কর্মচারী নিয়োগ' 
করিবার জন্য রাজ্য পাবলিক সাভিস কমিশন সংশিষ্ট রাজ্যে প্রতিযোগিতামূলক লিখিত 
পরীক্ষা, মৌখিক যাচাই অথব। প্রত্যক্ষভাবে অধস্তন পদ হইতে উর্ধ্বতন পদে নিয়োগের 
স্থপারিশ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া থাকে । রাজ্য সরকারের কর্মচারিদের স্বার্থ সংরক্ষণ 
করা, চাকুরির শরাদি ঠিকভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কিন। সেইদিকে লক্ষ্য রাখ . 
এবং সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত ব্যবস্থাবলম্বন প্রভৃতির ক্ষেত্রে রাজ্য 
সরকারকে উপদেশ দেওয়াও রাজ্য পাবলিক সাভিস কমিশনের অন্যতম কাজ । 

ইউনিয়ন পাবিলক সাভিস কমিশনের যে উপযোগিতা আমরা দেখিয়াছি রাজঢ 
পাবলিক সাভিস কমিশনেরও অন্ুরূপ উপযোগিতা আছে। 


চ০70196 
2. ভারতে সরকারী কর্মচারিদের যোগ্যত1 সম্বন্ধে আলোচনা কর। 
[ 108500589 ঠ109 00911008610708 0 7990110 ৪0:581069 27) 10018, ] 
৪. ভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্্রকৃত্যকের গঠন ও কার্যাবলী আলোচন। কর ।' 


[ পাস 8008 09200008161010, &00. 19700010108 01 6109 0101010 7১010110 9875108 6902032018910 2৯ 
01 177019. 


৪, ভারতের রাষ্ট্রকৃত/কের উপকারিতা সন্বদ্ধে আলোচনা কর। 
[ 8/950109 0106108]]5 0109 06101৮5 ০£ 070300 00110 99:5106 00200201881070). 0 17019. ] 
&, সরকারী কমচারিদের কাজ কি? তাহাদের নিয়োগ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা কর। 


[ 096 ৬০ 68 10100610209. 0£ 01511 997:5%20%9 20 10015? [নও 926 6106 20092080918 09 
856 01511 89:5109 £90:08690 ? 


৮, রাজ্য রাষ্ট্রকৃত্যকের উপর একটি টীকা লিখ। 
[ দা 5 0০089 02. 9650 00119 96৮108 00207018910, ] 


জনমত 
(00110 07010101 ) 


সপ্তদশ অধ্যায় 


জনমত” কথাটির তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ । রোমান যুগে “00056175853 ১0511, 
কথাটি আইনশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যবহার কর হইত। ফরাসী বিপ্রবের প্রাক্কালে 
রুশো সর্বপ্রথম জনমতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আধুনিক গণতাস্ত্রিক যুগে' 
রাষ্ট্রনৈতিক চিস্তাঁধারার মূল্যায়ন জনমতের পরিপ্রেক্ষিতে করিতে হয়। জনমতের 
এই অবিরত ক্রিয়াকলাপই হইতেছে গণতন্ত্রের গতিশীলতার ইঙ্গিত। ম্যাক আইভার 
(119০ 7৮61) বলেন, +7[015 1056958162০ ০0৫ 001900191 000)101) 
15 0002 0:120010 0৫ 061090180%.*১ 

জনমতের স্বরূপ ( টি৪05 06 7910110 0071101) ) 2 অনেক সমক্ন বলা 
হয় জনমত প্ররুতপক্ষে জনগণেরও নহে, এবং ইহা! একটি প্রকৃত মভও নহে। 
€(-.16 55156100610 177%110 00: 07£0%,৮ ) সংখ্যাগরিষ্ঠের মত মাত্রেহ অনমত 

বলিয়া! পরিগণিত হইবে এমন কোন কথা নাই। লোয়েল. 


জনমত বলিতে উর এ (]:০%০11) বলেন, জনমত বলিয়া অভিহিত হইবার অন্য কোন 
বুঝায় ন! অভিমত সমাজের সকলেরই এক্যমত হইতে হইবে এমন কোন 


কথা নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতও জনমতের জন্য যথেষ্ট 
নয়, কিংবা সকলের এক্যমতও যথেষ্ট নয় € 44. 20910116515 2)06 67700817 
৪10 039101101 15 1706 120017604 )৮। ৃ 
সংখ্যা অপেক্ষ! বিশ্বাসের দৃঢ়তা জনমত গঠনে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। জনমতের 
কোন প্রকাশ কখনই শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতার পরিমাপ করে না।২ ইহার অর্থ এই 
নয় যে সংখ্যাগরিষ্টের মতামতকে কখনই জনমত বলিয়া গ্রহণ 
জনমত গঠনে করা হইবে না। যদি সংখ্যাগরিষ্ের অভিমতে দৃঢ় আস্থার ভাব 
টা, দেখিতে পাওয়। যায়, তবে ইহা৷ জনমত বলিয়াই গণ্য হইবে। 
কিন্তু সংখ্যাগরিষ্টের অভিমতে যদি দৃঢ় আস্থার অভাব দেখ! 
যার তবে ইহা জনমত বলিয়া বিবেচিত হয় না। স্থতরাং জনমত গঠনের জন্য 
১1 0150 1৮8৮--70559 780005205 ৪ £0.৪7:0 (8০0. 500. 1963) 7. 98. 
২। ৮0600110 0010102) 78 7996 867090]5 609 01020975308] 009)010055 800 28০ 19810 04 168 


93007988500, 108888088 6008 00979 2:08102265, £07 17001510051] 58৪5 8725 91৮8৪ (০ 8০006 
53691706 স616090 £৪ ৪1] 2৪ 00910690.+--140%911, 





“৩০৩ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


যাহা বিশেষ প্রয়োজন তাহা হইতেছে -ইহার বহুসংখ্যক লোক কর্তৃক গৃহীত হওয়া 
এবং নিবিড়ভাবে গৃহীত হওয়া] | 
আবার অনেক সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কয়েকজন অথবা দেশের নেতৃবুন্দ কতিপয় 
অভিম্ভ পোষণ করিতে পারেন এবং জনসাঁধারণও হয়ত সেই সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন 
শথাকে না। সেইদ্দিক হইতে চিস্ত। করিলে এই মত প্রকৃতপক্ষে জনমত নহে । যাহাকে 
আমরা মন্ভামত বলি, অনেকক্ষেত্রে তাহা হইতেছে কতিপয় বিশ্বাস অথব। ধারণা মাত্র। 
জনমত প্রাথমিকভাবে অল্প কয়েকজন নেতা গঠন করেন, তারপর ইহা! দেশের মধ্যে 
প্রচারিষ্ত কর হয়। ষদি দেশের বিভিন্ন সম্প্রর্দায়ের অথব। কোনও বিশেষ সম্প্র্দায়ের 
লোকেরা এই মতের সারমর্ম বুঝিয়া৷ ইহা গ্রহণ করে এবং ইহা 
কার্কর করিতে সচেষ্ট হয়, তখনই আমরা ইহাকে জনমত বলিতে 
পারি। লিপম্যানের (11701070917) ভাষায় “206 55001001150) ০6 79110 
0017310% 95521]5 12215 017০1008115 06 08181701086 0৫106215505,” 1 জনমতের 
ভিত্তি অনেকাংশে নির্ভর করে জননেতাদের জ্ঞান এবং স্বার্থহীনতার উপর। সরকারের 
জন্ত কার্ষকর জনমত বলিতে বুঝায় জনগণের মধ্যে এমন একটি দৃঢ় তত যাহা 
ক্ুদংগঠিত এবং যাহা সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানের পরিচায়ক । কতজন লোক এই 
'মত গ্রহণ করিয়াছে তাহ! অপেক্ষ। এই মতের গভীরতা কত বেশী তাহাই অধিকতর 
গুরুত্বপূর্ণ ।« 
ফাইনারের (710০) মতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় লইয়। জনমত 
গঠিত ।---(১) ঘটনা বা তথ্যাদি (02:০০0107 0£ 05 
না ই £9০05 ), (২) তথ্যা্দির মূল্যায়ন এবং ইহার ভিত্তিতে বিভিন্ন 
গঠিত ঘটনার ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে ধারণ। গঠন ( 1951581 1- 
(০1:215065 2010. 0০ ০০05) এবদ (৩) সেই ধারণার নৈতিক ব্যাখ্যা (70018] 
1706110:00961012 01 115090 1101:51565 ) | বিভিন্ন তথ্যের সম্যকভাৰে বিচার- 
বিশ্লেষণ এবং জনসাধারণ কতৃক ইহার নৈতিক ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতার উপর জনমত 
বহুলাংশে নির্ভরশীল । এইজন্য দরকার একটি স্থপরিকল্িত শিক্ষাব্যবস্থা । 


৩1 4250110 0010100 18 & 09007099169 01 10007080 8100. 10660380), 


সভানমতের সবক্ধপ 


-]8001010 চ00 0%8101)9* 
৪1 778000%0---72 010150 00101020, 
৫) ০৭03 10660816501 80, 00807200 18 01697) 01 100076 1007907657008 0080 08 10 8000 ০8 
£979009 ০ 99020996 3৮.---086592), 
৬1 50110 0210102. 18 00200250030 ০06 09:0876100 01 0109 1806৪, 1923081 10861910068 
3৫:00 88620 00 20005] 1069:0:0656500 06 80০9200৮810: 


জনমত ৩৩ ১, 


জনমতের কার্ষকারিতার শর্ত (00201610755 ০ 626০1০15653 01 
200115  0020197.) & জনমতের কার্যকারিতা নিয়লিখিত অবস্থার উপর 
নির্ভর করে। 

প্রথমতঃ, দেশের জনসাধারণকে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে 
সদ্দাসচেতন এবং সতর্ক থাকিতে হইবে। জনমতের সচেতনতা! নির্ভর করে 
জনসাধারণের নিজেদের মধ্যে এক্যের উপর | জনসাধারণের নিজের মধ্যে সর্বদা: 
এঁক্য বজায় রাখিতে হইবে, এবং বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক 
ঘটনাবলী সম্পর্কে মতৈক্য বজায় রাখিতে হইবে) তবেই জনমত স্বভাবে 
নিজেকে কার্ধকর করিতে পারে। জনসাধারণের চিরস্তন সতর্কতাই স্বাধীনতার প্রকৃত 
রক্ষাকবচ। এই সতর্কতা বিশেষ রূপ পাঁয় কার্কর জনমতের মধ্যে । জনমতের 
সাফলা নির্ভর করে জনসাধারণেয় রাজনৈতিক চেতনার উপর | সরকারে ক্ষমতাসীন 
দল অথব। ব্যক্তি ধাহাতে স্বৈরাচারী না হইতে পারে সেদিকে জনসাধারণকেই সতর্ক 
থাকিতে হইবে। 

দ্বিতীয়তঃ, কতিপয় সাধারণ স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে এক্য বজায় রাখিতে 
ইয়ার হইবে । শ্রেণীগত, ধর্মগত এবং জাতিগত বিরোধ অনেক ক্ষেত্রেই: 
সহাবস্থানের বিভিন্ন জাতীয় স্বার্থ সম্বন্ধে জনসাধারণের মধো মতানৈকোর কষ্ট 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। জনমতকে কার্যকর এবং শক্তিশালী করিয়৷ তুলিতে হইলে 
ধর্মগত, শ্রেণীগত, জাতিগত অথব। অন্যান্ত সর্বপ্রকার বিরোধ ভুলিয়! সকলকেই সহনশীল 
হইতে হইবে । যখন জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে বুহত্তর জাতীয় স্বার্থে তাহাদের 
এক্যবদ্ধ হইয়া! কাজ করিতে হইবে, তখনই জনমত বিশেষ ভাবে কার্যকর হয়। 

তৃতীয়তঃ, সরকার কী ধরনের হওয়া উচিত, এবং সরকারের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের 
প্রকৃতি কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে জনসাধারণের মতৈক্য থাকা উচিভ। 
সরকারের প্রকৃতি এবং ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে যদি জনসাধারণের মধ্যে মতৈক্য ন। থাকে, 

তবে জনসাধারণের নিজেদের মধ্যেই রাজনৈতিক বিরোধের সৃষ্টি 


মুসংহত জনমত 


মরকারের প্রকৃতি 
এবং ক্রিয়াকলাপ হয় এবং ইহা জাতীয় সংহতির পথে অন্তরায় হয়। সেক্ষেত্রে 
সম্পর্কে মতৈক্য জনমতের কার্যকারিতা কমিয়। যায়। 


চতুর্থতঃ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনভাবে আলোচন1 করিবার অধিকার 
জনসাধারণের থাক! উচিত। ষাহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 

সংখালবিষ্টের মত এ | 
কানের আাবীনতা,- লোকেরাও রাষ্ট্রীয় ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে নিঃসংকোচে নিভেদের 
মতামত প্রকাশ করিতে পারে। মত প্রকাশের স্বাধীনতা না, 


"৩০২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


'খাকিলে জ্বনমত কখনই গঠিত হইতে পারে না। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় নিজের মতামত 
প্রকাশে যতটা স্বাধীনত। ভোগ করে, সেই মতের যাহার! বিরোধী, তাহাদেরও মত 
প্রকাশের ক্ষেত্রে ততটা স্বাধীনতা থাকা উচিত। তবেই জনমত কার্ধকর হ্য় | 


পঞ্চমতঃ, অধিকাংশের যাহ] ইচ্ছা তাহা যতদিন জনমত তীব্র থাকে ততদিন 
"সংখ্যালঘিষ্দবেরও মানিয়া লওয়া উচিত। আবার, সংখ্যালঘিষ্ঠদের সংখ্যাগরিষ্ঠগণ 
কর্তৃক অবহেলিত হওয়া উচিত নয়। মনে রাখিতে হইবে সংখ্যালঘিষ্ঠের মতামতও 
'জনমতেরই একটি অংশ। 
ষষ্ঠত:, জনমত কার্যকর করার একটি বিশেষ শর্ত হইতেছে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা 
এবং চিন্তার স্বাধীনতা | সংবাদ্পত্রও যদি সরকারের কিংবা কোন 
টা তন দল বিশেষের কুক্ষিগত হয়, তবে ইহা বিরুত সংবাদ পরিবেশন 
করিয়া জনমতকে ভ্রাস্তপথে চালিত করিতে পারে। অপর পক্ষে 
সংবাদপত্র যত নিভূলি এবং পক্ষপাতহীন সংবাদ প্রকাশ করিবে, জনমতও তত সুস্থ 
এবং সবল হইয়া উঠিবে। প্রকৃত গণতন্ত্রে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও চিন্তার স্বাধীনতা 
থাকে । সেজন্য প্রকৃত গণতন্ত্রে জনমতও স্বাধীনভাবে গড়িয়া উঠে এবং গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিতে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । সুস্থ এবং সবল জনমত গঠনের আরেকটি 
শর্ত হইতেছে স্থপরিকল্লিত শিক্ষাব্যবস্থা এবং জনসাধারণের 


শিক্ষা ও চিন্তাধারা যাহাতে স্বচ্ছ হইতে পারে সেই ব্যবস্থা করা_যদি 
চাই জনসাধারণ স্শিক্ষিত না| থাকে, তবে স্বৈরাচারী নেতার পক্ষে 


অথব1 স্বার্থান্বেধী নেতা কিংবা রাজনৈতিক দলের পক্ষে 
'জনসাধারণকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত কর] খুব সহজ হ্ইয়। পড়ে। যাহাতে কোন 
সরকার জনসাধারণকে বিপথে পরিচালিত না করিতে পারে সেজন্য জনমত সর্বদা 
শিক্ষিত থাকা চাই এবং এক্ষেত্রে প্রকৃত কার্ধকর জনমতে শিক্ষার ভূমিকা 
প্রতিভাত হয়। 
সঞ্ধমতঃ, সমাজে যদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষমা থাকে, অর্থাৎ, ষর্দি সামাজিক, 
বাষ্্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে মানুষ সমান স্বষোগ না৷ পায়, 
তন তবে জনসাধারণ বিভিন্ন স্থবিধায় কোন-না-কোন দলীয় স্বার্থের 
সহিত নিজেদের জড়িত করে এবং ইহাতে সুস্থ জনমত গঠিত 
হইতে পারে ন|। 
সর্বশেষে, স্স্থ ও সৃসংগঠিত জনমত গঠনের আরও একটি. শর্ত হইল বিভিন্ন 


জনমত ৩৩৩ 


সামাজিক, রাষ্রনৈতিক ও অর্থ নৈতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে 
মতৈক্য হওয়া। জনমত যাহাতে কোন কায়েমী স্বার্থের ফাদে 

না পড়ে সেদিকে জনগণকে সর্বদা সচেতন থাকিতে হয়। 
সদাসচেতৰতা এবং সেই সঙ্গে জনমাধারণের মধ্যে নিজেদের সাধারণ স্বার্থগুলির ক্ষেত্রে 
অতৈক্য স্স্থ ও সবল জনমত গঠনের অন্যতম শর্ত। 


মাফিন যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠিত হয় ধনতন্ত্ের আদর্শে; অঙ্ুরূপভাবে সোভিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রে জনমত গঠিত হয় সমাজতন্ত্রের আদর্শে। সমাজতস্ত্রে সরকার সংবাদপত্র, 
বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেন বলিয়। 
জনমতও সেইভাবে গঠিত হয়। অপরদিকে ধনতান্ত্রিক সমাজে উপরোক্ত সংস্থাগুলি 
ধনীশ্রেণীর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে এবং জুনমতও সেইভাবে গঠিত হয়। জনমত স্বাধীন 
ভাবে গঠিত হইবার প্রধান শর্ত হইতেছে একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থ] | 


জনমত গঠন ও প্রকাশের উস (€ 4১501001695 107 076 01656101) 21] 
৪3001555100. 0৫ 00011000100) 8 ইংরেজ রাজনীতিবিদ স্যার রবার্ট পীলের 
মতে জনমস্ত হইতেছে “ভ্রান্তি, ছুর্বলতা, কুসংস্কার, বিবিধ অনুভূতি, গোঁডামি ও 
সংবাদপত্রের প্রচার প্রভৃতির একটি বিরাট সমন্বয় |” 

জনমত প্রকাঁশ এবং গঠনের প্রধান উৎসগুলি হইতেছে (১) মুদ্রাযন্ত্রবা সংবাদপত্র, 
(২) বেতার, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র, (৩) রাজনৈতিক দল, (৪) সভাসমিতি, (৫) 
শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান এবং (৬) আইনসভা! | 

জনমত গঠন ও প্রকাশের একটি প্রধান উপায় হইতেছে সংবাদপত্র । তাহা ছাড়া, 
বিভিন্ন বই এবং সাময়িকপত্রও জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সংবাদপত্রগুলি 
দেশের অবস্থা এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে সংবাদ সরবরাহ করিয়া এবং 
»ম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়া জনমত গঠন করে এবং ইহাকে প্রভাবিত করে। বিভিন্ন 
/রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় ষে সংবাদপত্রগুলি চালিত হয়, সেইগুলি সংবাদ 
সরবরাহ এবং সরকারী কাজের সমালোচনায় নিরপেক্ষতা বজায় 
রাখিতে পারে না। কিন্তু জনমত গঠনে সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার 
গুরুত্ব খুব বেশী। সংবাদপত্রগুলি যদি বিকৃত সংবাদ প্রকাশ করিতে থাকে, তবে 
জনমত ভ্রান্তপথে চালিত হয়।- কিন্ত যদি সংবাদপত্রগুলি অবিরুতভাবে নিষ্ঠার সহিত 


জনগণের মধ্যে এক্য 


মংবাদপত্রের গুরুত্ব 


৭)। 5১১,609 £:98%৮ 00920000700. ০? 0115, আ68%150633, 0:6]00106, 008 19611206, 71806 
1611708, 005610907 8700. 106 80809: 0:00%6800. 000,0680 11) 11100219518 172001)0 0801201070, 
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সত্য এবং নিভূলি সংবাদ প্রকাশ করে তবে সুস্থ ও সরল জনমত গঠিত হইবার পথ 
সুগম হয় এবং ইহাতে সমাজের প্রসূতি কল্যাণ সাধিত হয়। স্ধনতাস্ত্রিক দেশগুলি 
এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংবাদপত্রগুলি যথাক্রমে ধনতন্ত্র ও সমাজতন্তের প্রচার 
করে। স্থৃস্থ এবং শক্তিশালী জনমত গঠনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম । 


সংবাদপত্রের পর বেতার, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রের ভূমিকা জনমত গঠনে ও 
প্রকাশে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । সংবাদপত্রগুলির যেমন নিরূল সংবাদ পরিবেশন করা 
উচিত, বেতারে এবং টেলিভিশনে সেই-প্রকার নিন তথ্য 
2 পরিবেশিত হওয়া উচিত। বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বেতার 
বক্তৃতার মারফৎ জনমত গঠনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন।, বর্তমান সমাজে 
চলচ্চিত্রের গুরুত্ব খুবই বেশি এবং ইহা গভীরভাবে জনমতকে প্রভাবিত করে। 
চলচ্চিত্রের দুইটি দিক, একটি শিশল্পগত এবং অপরটি বাবসায়গত | শিল্পের দিক 
হইতে চিস্তা করিলে মানবিক আবেদন সম্পন্ন চলচ্চিত্র মানুষের শিল্প মানকে উন্নত 
করে। বাবসায়ের দিক হইতে চিন্তা করিলেও চলচ্চিত্র মানুষের সমাজজীবনের আশা- 
আকাংখা, ছুঃখ এবং উন্নতির প্রচেষ্টাকে প্রতিফলিত করে। ইহা জনমতকে যথেষ্ট 
প্রভাবিত করে। চলচ্চিত্রের আর একটি দিক আছে, তাহা৷ হইতেছে ইহার শিক্ষার 
দিক। শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র জনমতকে সুশিক্ষিত করে। সরকারের ফিক হইতে 
যে তথ্যমূলক দলিল-চিত্রগুলি তৈয়ারী হয় তাহাও জনমতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করে। 
বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন উপায়ে জনমতকে নিজেদের স্বার্থে পরিচালিত 
করিবার জন্য চেষ্টা করে। দলীয় নেতাদের বক্তৃতা, বিবৃতি ও-তথ্যসম্বলিত বিভিন্ন 
সাময়িক পঞ্র, বই, প্রচার পত্র প্রভৃতির মারফৎ রাজনৈতিক দ্লগুলি 
বাজানিভিরি নর জন্মতের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। নিবাচনের 
পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ নির্বাচনী ইস্তাহার প্রচার করিয়! নিজেদের 
অন্গকুলে জনমত গঠনের চেষ্টা করেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বর্মশ্থচী এবং 
উদ্দেশ্ত বিভিন্ন প্রকার হওয়ায় জনমতের মধ্যেই পরস্পরবিরোধী নানাপ্রকার চিন্তাধার! 
দেখিতে পাওয়া যায়। এইগুলিই নানাভাবে জনমত গঠন করিয়া থাকে । 


অনুরূপভাবে বিভিন্ন সংস্থা বা ক্লাব এবং শ্রমিকসংঘগুলিও নিজের সদস্যদের মধ্যে 
জনমত গঠন করিবার চেষ্টা করে। সভাসমিতির মাধ্যমে জনমত খুবই প্রভাবিত হয় । 
মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার অন্যতম মাধ্যম. হইতেছে সভাসমিতি । 


জনমত ৩৪৫ 


সেইজন্য সভাসমিতির স্বাধীনতা গণতস্ত্রের একটি অপরিহার্য অঙ্গ । যখনই কোন দেশে 
বিপ্লব অনুষিত হইয়াছে তখনই বিপ্লবী নেতাগণ সভাসমিতির 
মাধ্যমে জনসাধারণকে ও বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সাধারণ 
মান্য অনেক ক্ষেত্রে রাজনীতির সবদিক বুঝিতে পারে না। তখন বিভিন্ন রাজ্গনৈতিক 
দলের নেতৃবৃন্দ সভাসমিতির মাধ্যমে নিজ নিজ কর্মস্থচী এবং রাজনৈতিক মতবাদি 
জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করেন। প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণের সহিত 
পরিচালিত হইবার এবং তাহাদের সহিত ভাব-বিনিময় করিবার প্রকৃষ্ট উপায় হইতেছে 
ভানমিতির অনুষ্ঠান কর|। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বাঁণিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রতৃতিও 
নিজ নিজ ক্ষেত্রে জুনমত গঠন করে । শিক্ষাপ্রতি্ানগুলি জাতীয় 
নেতাদের জীবনাদর্শ ছাত্রদের সামনে তুলিয়া! ধরিয়া! অথব1 শিক্ষকগণ 
ছাত্রদের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্থার প্রতি ও তাৎপর্য বুঝাউয়া জনমতকে গঠিত 
এবং শিক্ষিত করেন। আগাঁমী দ্রিনের নাগরিকদের তৈয়ার করিবার দাঁয়ন্ব হইতেছে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভবিষ্যৎ নাগরিকদের "ধু সাঁধারণ শিক্ষা, 
ধর্মীয় শিক্ষা, সংস্কৃতিক শিক্ষা অথবা কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষাই প্রদান করে না। 
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সহিতও ছাঁগ্রছাত্রীবুন্দ পরিচিত হয়, 
এবং ইহা জনমত গঠনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ছাত্রদীবনেই নাগরিকদের 
রাজনৈতিক শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়।  সমাজতান্বিক বাষ্টে শিক্ষা প্রতিঠানগু'লর 
মাধমে সমাজতন্ত্র আদর্শ প্রচারিত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে দেওয়া হয় গণতন্ত্রের 

শিক্ষ| ; জনমত সেইভাবে প্রভাবিত হয়। 
আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনমতের গুরুত্ব (০1০ ০ 24৮1০ 
07917510712. 1000০07 102720018010 ১০০০৮ ) £ গণতা্ত্রক সরকারের 
সাফল্য নির্ভর করে শিক্ষিত এবং সদাসতর্ক জনমতের উপর | আধুনিক গণতন্ত্রে 
জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। তাহারা আইন- 
পরিষদে বিভিন্ন সদস্য নির্বাচন করেন এবং সেই সদস্তগণের মধ্য হইতেই মন্ত্রিসভা 
গঠিত হয়। এক্ষেত্রে যদি জনগণ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন না থাকে তৰে 
মন্ত্রিদভা শ্বৈরাচারী হইয়া যাইতে পারে এবং আইনপরিষদের 


সভাসমিতি 


শিক্ষ। প্রতিষ্ঠান 


উর সদস্যগণ ও মন্ত্রিসভার স্বৈরাচার দমন করিতে ব্যর্থ হইতে পারে। 
সচেতন জনমতের জনমত যদি সর্বদা মচেতন না থাকে, তবে আইন পরিষদের 
নিন সদশ্তগণও জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকে না । 


প্রত্যেকেই নিজের নিজের স্বার্থ লইয়া! বাস্ত থাকে । সেইক্ষেত্রে মান্ত্রসভার পক্ষে 
রাষ্/২০ (1511) 


৩৯৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


স্বৈরাচারীর ন্যায় কাজ কর। এবং জনগণের স্বার্থ অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ বড় করিঘ। 
দেখা খুবই স্বাভাবিক । সেইজন্য জনমত সর্বদাই স্বদৃঢ় এবং সুসংগঠিত থাকিত্তে হইবে 
যাহাতে জনমতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সরকার সাহসী না! হন। রাষ্ট্রপতি- 
শাসিত সরকারেও জনমতকে সর্বদা নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকিতে 
হয়, তাহা ন। হইলে রাষ্পতিও যে কোন সময়েই স্বৈরাচারীর ভূমিকা গ্রহণ করিতে 
পারেন। 
মানুষের স্বাধীনত] রক্ষার অনেকগুলি উপায় আছে, যেমন, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ 
বিচার বাবস্থ!, লিখিত শাসনতস্ত্র কর্তৃক প্রদত্ত মৌলিক অধিকার, ক্ষমতার স্বশ্ত্রীকরণ 
এবং স্বদুঢ় জনমত । কিন্ত, জনমতের মত স্বাধীনতার শক্তিশালী রক্ষাকবচ আর 
স্িতীয়টি নাই। অধ্যাপক লাস্কির মতে স্দাসচেতনতাই স্বাধীনতার প্রকৃত সৃল্য 
(4[2779] ৮161191009 15 016 71102 0:£ 11005” )। গণতান্ত্রিক দেশে নিজেদের 
অধিকার বা স্বাধীনতা যাহাতে মোটেই ক্ষু্ন না হয়, সেইদ্দিকে জনগণের নিজেদেরই 
খেয়াল রাখা উচিত। শাসকগণ যখন বুঝিতে পারিবেন ষে তীহাদের কয়েকটি 
অন্যায়মূলক ক্রিয়াকলাপ জনমত কখনই বরদাস্ত করিবে নী, তখনই তাহার কোন 
অন্যায় কাজ করা! হইতে বিরত থাকিবেন। জনমত সর্বদ! সচেতন থাকিলে আইন- 
পরিষদের সাস্তগণও নিজেদের অধিকার এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকেন এবং 
প্রয়োজন হইলে সরকারের বিভিন্ন কাজের সমালোচনা করিতে 
88951 পারেন। কোন একট মত বা আদর্শকে আকড়াইয়৷ না ধরিয়। 
নির্ভর করে শিক্ষিত 
জনমতের উপর বর্তমানকালের আইনসভা জনমতের সঙ্গে সমান তাল রাখিয়! 
নিজেদের মতের পরিবর্তন করে|” শিক্ষিত জনমতই গণতন্ত্রকে 
সফল করিয়া তুলিভে পারে । জনমতকে সর্বদা সতর্ক থাকিয়া! শাসকশ্রেণীকে বুঝাইয় 
ন্বেওয়া উচিত যে তাহারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি, স্থতরাং জনন্বার্থ বিরোধী 
কোনও কাজ তীহাদের করা উচিত নয়। জনমত সর্বদ1! সচেতন থাকিলে বিচার 
বিভাগের কাজও অনেক উন্নত হয় এবং প্রত্যেকেই যাহাতে সমানভাবে স্থৰিচার 
পায়, সেইভাবে বিচার করা হয়। 

৮1 জনমতের দ্বারা বর্তমানকালের আইনসভা! কতট। প্রভাবিত হয় সেই সম্বন্ধে বার্কার (73976 
বলেন, “1008 ৪ 8৮0০ 6১86 000110 09101020 1৪ ৪158 22005108 ; &06 9 10911659 $10% 1 
৪ 72005878030 5820, 00. জা 002008159 $1)8 195 10708 169 00029. ভা6 01136 79100259€701881%। 
198151980195 60 105601816 09$96:0 2001 110 0010$010 800 197 100 9061708 2৪ 8106 0768505 ০৫ 


689০0১67086 01 008 10£0067, 6০0 12500117806 18662 80০01012815.” (98:66 256) 
[29118138] 113608,-- 21560 5১ 118 75065683078. 7, 44). 


জনমত ৩৪৭ 


গণতস্ত্ে প্রত্যেক লোকেরই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও পরোক্ষভাবে সরকারের বিভিন্ন 
কাজে অংশ গ্রহণ করিতে হয়। জনমত যদি সদাসতর্ক থাকে তবে সুসংগঠিত জনমতের 
মাধ্যমেই জনসাধারণ গণতান্ত্রিক সরকারে পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়! 
থাকে । গণতান্ত্রিক রাষ্টে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা! সক্রিয় থাকে এবং বিভিন্ন দল নিজ 
নিজ কর্মস্থচী অস্থ্যারী জনমতকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে রাষ্নৈতিক 
ক্ষেত্রে জনমতও যথেষ্ট সচেতন থাকে । 

গণতন্ত্রের সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উপর । রাষ্ট্রশক্তি 
রাশি ্ যাহাতে শ্বৈরাচারা না হইতে পারে, সেইজন্য জনসাধারণকে 
বানা দার যাহাতে রাষ্্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে। 
নিয়স্্ীধীনে আনিবার জ্রনসাধারণ রাষ্ট্রশক্তিকে কতখানি নিয়স্ত্রিত করিতে পারে তাহ! 
শ্রায়োজনীয়ত। & 

নির্ভর করে জনমতের কার্ষকারিতার উপর । জনমত হইতেছে 

গণতগ্বের প্রাণম্বরূপ ; গণতন্থ্বের উৎকর্ষ নির্ভর করে জনমতের উতৎকর্ষের উপর, জনমতের 
মাধ্যমে জনসাধারণের আশা আকাক্ষা বাস্তব রূপ পায়; ইহা মানুষের অপরিমেয় 
সম্ভাবনাকে বাস্তবে বূপায়িত করিতে পারে । সুস্থ ও সুসংগণিত্ধ 
জনমত ম্বৈরাচারিতার পথ রুদ্ধ করে। জনমতের চাপে 
সরকারকেও অনেকক্ষেত্রে ইহার নীতি পরিবর্তন করিতে বাধ্য হইতে হয়। গণন্তে 
চিন্তার স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং জনগণের বাক-স্বাধীনতা থাকে বলিয়। 
জনমতের কার্যকারিতা অনেক বেশী হয়, এবং গণতাস্ত্রিক পদ্ধতিতে সুস্থ ও সবল জনমত 
সরকারকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে । 


শ্রানমতের শক্তি 


চ1670186 


1. জনমতের ম্ববূপ আলোচনা! কর। জনমত গঠন এবং প্রকাশের বিভিন্ন উৎস কি কি? 

| 70190098 6156 7051019 ০01 00110 0010100, 0৯৮ ৪19 600০ 2£€00169 101 006 61851802) 
00 83073381070 01 00110 00810101) ? ] 

৪. জনগণশাদিত নরকারে জন্মতের রূপ এব! গুরুত্ব আলোচনা কর। 

[ 0180598 (06 7286519 8100 12000165068 01 70]10 001708010 100 5 0000187 00501002062১0-। 

৪. জনমতের ্বরূপ ব্যাখ্য। বর এবং জনগণশাদিত সরকারে ইহার গুরুতু দেখাও। 

[ 01910 66 086019 01 7০00110 00101070. 200 00106 ০৪৮ 216 1000038181108 17) 008919 
€30592772179708, ] | 

4. জনমতের স্বরূপ ব্যাখা কর। জনগণশামিত সরকারে ইহার গুরুত্ব কি? 

[ [01510 06086016০07 2৮110 00175100, ৪৮ 15 168 11000781006 170 00705588 
06201088108 ? ] 

৮. জনমতের কার্ষকারিতার শর্তগুলি আলোচন। কর1। 

10130088 60৪ 00281610708 01 609 90606159065 ০৫ 60110 001199, 1 


আনি তারা চক 


রাজনৈতিক দলব্যবস্থ! 


7৪115 ৯5909110 


অষ্টাদশ অধায় 





রাজনৈতিক দল (01156691 2৪: ) রাজনৈতিক দল বলিতে বুঝায় 
একদল জনসম্তি, যাহারা! একটি বিশেষ নীতিতে একমত হইয়া এবং ইহাদের বশবত”) 
হইয়া যৌথভাবে জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য একত্রিত ও সচেষ্ট হয়।১ এই 
জনসমহি একটি রাজনৈতিক সংস্থার মাধামে একত্রিত হয় এবং নিজেদের, 

ভোটাধিকারের সাহায্যে সরকার নিয়ন্ত্রিত করিতে এবং 
55 নিজেদের কতিপয় সাধারণ নীতি কার্ধকর করিতে চেষ্টা করে। 
বার্কার বলেন যদিও একটি রাজনৈতিক দল বিশ্ষে মতবাদের 

দ্বারা পরিচালিত, তবুও ইহ! জাতীয় স্বার্থের দ্বারা উদ্ধদ্ধ এবং সমগ্র জাতির সাধারণ 
স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যাপক কর্মস্চী গ্রহণ করিয়। নির্বাচকদের সমর্থন পাইবার চেষ্টা করে। 
রাজনৈতিক দল গঠন করিবার জন্য নিম্নলিখিত উপাদাঁনগুলি একান্ত আবশ্যক । 

প্রথমতঃ যাহার] দল গঠন করিবে, তাহাদের দলের কার্স্থছটী এবং মূলনীতি সম্বন্ধে 
একমত হওয়? চাই । ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী এবং মতামতের পার্থক্য খাকিলেও রাজনৈতিক. 
দলের সভ্যগণ সামগ্রিক ভাবে সমাজের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন। 

দ্বিতীয়তঃ, রাজনৈতিক দলের সদশ্তগণকে সর্বদাঁই এঁক্যবদ্ধ থাকিতে হইবে । অনেক 
ক্ষেত্রে জাতীয়তাবোধের (7০91105 0£ 159010129119া0 ) ভিভিতে 
রাজনৈতিক দল গড়িয়া উঠে। আবার সমাজ-ব্যবস্থ ও রাষ্ট্র 
'নৈতিক ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্যও রাজনৈতিক দলের সভ্যগণ এক্যবদ্ধ হুইয়) 
একটি সাধারণ কর্মস্চচী গ্রহণ করিতে পারেন । 

তৃতীয়তঃ, নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দলের সদস্যগণ তাঁহাদের কার্যস্থচী বাস্তবে রূপায়িত 
করিতে চেষ্টা করিবে । এজন্য তাহাদের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে সরকার গঠন করা। 


ঘল গঠনের উপ/দান 


১1 “& জাত 158 0০0৫501 2062 0101660. 101 07020061218, 6017 00106 600680075 
$06 %56$01501 12681696 09:00 80709 20878100187 77100017019 10 দদ2)10)0 0065 89 1] 8666৫,” 
-৮1321 10. | 

২ 4 [৮ 18 &:7276$02027 5০8 01 001010209 (0692৮715616 জ 00910 200 19 ৪. 
725৮5 ) আ)10) 13 200209600815-8 00200625860 160 69 781,600 70450770010 56:95, 820 জা] 10) 
10207, 8106. 1/25587068 $০ 6৪ 90199 ০0£ 6109 6160/02869, ৪ [0:08:9101005 0£ 8930918] 500195 
800 1060, 99568, 


রাজনৈতিক দলব্যবস্থ1 ৩5৪ 


চতুর্থতঃ, জাতীয় স্বার্থের উন্নতি সাধনের জন্ত প্রত্যেকেই চেষ্টা করিবে । রাজনৈতিক 
দলের প্রতি বিভিন্ন সদস্তের আনুগত্য বিভিন্ন কারণে হইতে পারে। কিন্তু, প্রত্যেকেই 
ষে সরকার গঠন করিয়া! অথবা সরকার নিয়ন্ত্রণ করিয়। দলের কতিপয় সাধারণ মূল- 
নীতিকে কার্ধকর করিতে সচেষ্ট থাকে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। রাষ্ট্রে আমর বিভিন্ন 
প্রকার রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই। রাজনৈতিক দলের এই বিভিন্নতার অন্যতম 
কারণ হইতেছে অর্থ নৈতিক স্বার্থের বিভিন্নত1। উদাহরণ স্বরূপ বল! যায়, সমাজভঙ্তে 
ধাহারা বিশ্বাসী, তাহারা মনে করেন সমাজের সামগ্রিক স্বার্থেই সমুদয় শিল্প জাতীয়করণ 
টানা করা উচিত, তাহার] হয়ত একটি সমাজতন্ত্রী দল গঠন করিতে 
বোনা পারেন। আবার ধাহারা ধনতন্ত্ে বিশ্বাসী এবং ধাহারা ব্যক্তিগত 
উদ্যোগ (10105265 362]গ5০ ) বজায় রাখিতে চাহেন, 
তাহার! হয়ত একটি আলাদা রক্ষণশীল দল গঠন করিতে পারেন। সমাজতন্ত্র দল ও 
রক্ষণশীল দলের কর্মস্চী আলাদা থাকে। ভারতের কমিউনিষ্টদল এবং স্বতস্ত্ররলের 
কর্মস্থচী পরস্পরের বিপরীত । | 
রাজনৈতিকদলের সদস্তগণের মধ্যে যখন দলের মূলনীতি ও কর্মপন্থা লইয়া বিভেদের 
স্ষ্টি হয় এবং প্রতোকেই নিজেদের স্বার্থরক্ষায় ব্যন্ত হইয়। পড়ে তখন ইহাকে কুচক্রীদল 
'অথবা 49001010” বল হয়। 
গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার গুরুত্ব (00170161166 ০4056 7১8৮ 
5555010 10 [05100090% ) 2 গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক দলের প্রথম কাজ 
হুইতেছে দলীয় সংগঠন দৃঢ় করা এবং দলীয় যূলনীতি ও সেই নীতি কার্কর করিবার 
জন্য নির্দিষ্ট কর্মসুচী নির্ধারণ করা দলীয় সংগঠন দৃঢ় করিবার জন্ম 
দলীয় নগঠন দৃঢ় কর! ও. 
ও নতি নির্ধ'রণ ক? দলের স্শ্তগণ একজন দলীয় নেতা ও একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ 
নির্বাচন করেন। রাজটননতিক দলের মূলনীতি নির্ধারণ এবং সেই 
নীতি অনুযায়ী কর্মস্থচী গ্রহণের সময় জাতীয় সমন্যাবলীকে বিশেষ বিবেচনার সহিত 
আলোচনা করিতে হয় এবং সেগুলির সমাধানের জন্য সঠিক উপায় নির্দেশ করিতে হয়। 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই সরকার গঠনের চেষ্টা করে। এজন্য দেশের সাধারণ 
নির্বাচনের সময় ইহা আইনসভার সদস্ত হইবার জন্য যোগ্য দলীয় গ্রতিনিধিগণকে 
মনোনয়ন করে। সাধারণ নির্বাচনে জয়লাভের জন্য প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই সচেষ্ট 
হয় এবং নিজের কার্যস্থচীর সাহায্যে জনমতকে নিজের পক্ষে 
সরকার গান করা এবং প্রভাবিত করিতে চেষ্টা করে। যদি রাজনৈতিক দল আইনসভাতর 
সংখ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন করে তবে পালণমেন্টারী শাসনব্যবস্থা অথব। 


৩১৬৩ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ষ্ত্রিসভা চালিত গণতন্ত্রে ইহা! মন্ত্রিসভ1! গঠন করে এবং আইনসভায় নির্বাচিত দলীয় 
নেত৷ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন। সরকার গঠন করিলে গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থায় প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের কাজ হুইল নির্বাচনকালীন কর্মস্থচী অনুযায়ী দলীয় 
নীতিগুলিকে বান্তবে রূপায়িত করা, আইনসভার মাধ্যমে নিজের কাজের জন্য দেশবাসীর 
কাছে পরোক্ষভাবে থাকা, এবং জাতীয় স্বার্থের উন্নতির জন্য দলীয় নীতির সহিত সঙ্গতি 
রাঁখিয়। দেশের আইন ব্যবস্থার সংস্কার কর! এবং দরকার হইলে নৃতন আইন প্রণয়ন 
করা। কোন রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করিলে সরকারকে দেশের শাসনতন্ক 
মানিয়। চলিত হয়। এ 

যে সমস্য দেশ এখনও স্বাধীনত] অর্জন করে নাই, সেই সমন্ত দেশের রাজনৈতিক 
দলগুপির প্রধান কাজ হইতেছে স্বাধীনতা অর্জন করিবার জন্য 
চেষ্টা করা স্বাধীনত। অঞ্জিত হইলে যাহাতে ইহা সরকার গঠন 
করিতে পারে ও একটি স্থনিরিষ্ট নীতি অনুসরণ করিয়া দেশের 
শাসনতান্ত্রিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বুনিয়াদ দৃঢ় করিতে পারে সেইজন্য 
চেষ্টা করা । 

সরকার গঠন না করিতে পারিলেও গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা মোটেই; 
কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। যদি কোন রাজনৈতিক দল আইনসভায় সংখ্যাধিকা অর্জন নয 
করিতে পারে তবে ইহা! বিরোধী দলের ভূমিকা গ্রহণ করে ॥ 
গণতান্ত্রিক সরকারে বিরোধী দলের ভূমিকা সরকারী দলের মতই' 
গুরুত্বপূর্ণ । আইন পরিষর্দে বিরোধীদলের ভূমিকা একটি নিছক (41016 710856৮ ): 
নয়। সরকারের উপর ইহার একটি সক্রিয় প্রভাব আছে। আইনসভায় বিরোধী দল 

যদি খুব শক্তিশালী হয় এবং সরকার পক্ষের শক্তির অনুপাতে 
দলীয় প্রতিন্দ্িতার বিরোধী দলের শক্তিও যদি খুব কম ন1 হয়, তবে বিরোধী দল- 
স্বৈরাচারের সম্ভাবন। 
নাপাক সরকারপক্ষীয় দলের স্বৈরাচার প্রতিরোধ,করিতে পারে । আইন 
পরিষদে বিরোধী দল হিসাবে রাজনৈতিক দলগুলি সরকারের 

বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার 
গঠন করিতে প্রস্তত থাকিবার জন্ত সচেষ্ট হইয়া থাকে । আইনসভায় নিজেদের কাজ- 
কর্মের দ্বার রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে বিশেষ প্রভাবিত করে। শুধু আইনসভায় 
নিজেদের ক্রিয়াকলাপের দ্বারাই নহে, বিভিন্ন উপায়ে প্রচারের দ্বারা সভাসমিডি 
অনুষ্ঠান করিয়া, সংবাদপত্র ও পুত্তিক1 প্রচার করিয়া, প্রসৃতি 
নানাবিধ উপায়ে রাজনৈতিক দলগুলি জনমতকে গ্রভাব্ভ 


স্বাধীন দেশের রাজ- 
নৈতিক ঘলের ভূমিকা! 


বিরোধা দলের ভূমিকা 


জনযতের উপর প্রভাব 


রাজনৈতিক দলব্যবস্থ ৩১১ 


করিবার চেষ্টা করে। যদি জনমত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের (নরকার পন্ষীয় অথব' 
সরকার বিরোধী দলের, যে কোন দলের ) ক্রিয়(কলাপের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত্ত 
হয়, তবে বিভিন্ন দল জনমতকে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে এঁক্যবদ্ধ করিতে পারে এবং ধড় 
বড় দেশগুলিতেও গণতন্ত্রকে সার্থক করিতে পারে ।" 

সরকার গঠন করিবার পর সংঙ্গি্ট রাজনৈতিক দল সর্বদ1] সরকার স্থায়ী রাখিতে 
চেষ্টা করে। এজন্য আইন সভায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল হুইপ. (11 ) নির্বাচিত 

করে। তাহাদের কাজ হইল আইনসভার ভিতরে দলীয় শৃংখলা 

রর স্থায়ী রাখার বজায় রাখা । অনেক সময় প্রয়োজন হইলে একাধিক রাজনৈতিক 
| দল যৌথভাবে সরকার গঠন করিতে পারে। এইগুলিকে 
“0981100) 0০৬৮1001210 বলা হয়। যে সমস্ত দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক 
অস্তিত্ব থাকে সেগুলিতে প্রায়ই কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। ইংলগ্ডে জরুরী 
অবস্থার স্থষ্টি হইলে সবগুলি দলের সহযোগিতায় জাতীয় কোয়ালিশন সরকার গঠিত 
হয়। জনমতকে প্রভাবিত করিবার জন্ত আইনসভার বাহিরেও বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়া থাকে । জনমতকে প্রভাবিত করিবার প্রধান উপায় 
হইল দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারের ব্যবস্থ। করা । এজন্য বিভিন্ন উপায় হইল 
দলীয় নীতি বিশেষভাবে প্রচারে বাবস্থা কর1। এজন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল 
শোভাযাত্রা, সভা সমিতির অনুষ্ঠান, সংবাদপত্র এবং পুম্তিকা প্রকাশ, ইত্যার্দির সাহাষ্য 
লইয়া! থাকে । 

অধিকাংশ দেশেই সাধারণতঃ রাজনৈতিক দলগুলি শাসনতন্ত্র কতৃক স্বীকৃত 
হয় না। ( সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে কমিউনিষ্ট দলই শুধু একটি রাজনৈতিক 
দল হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে ।) তবে কোনও রাজনৈতিক দল যদি সরকার 
গঠন করে, তখন সেই সরকারকে শাসনতম্বের বিভিন্ন বিধান মানিয়া চলিতে 
হয়। প্রত্যেক *দেশের রাজনৈতিক দলগুলির ক্রিয়াকলাপ শাসনতন্ত্র বহিতূ্ত 
(€80৪-169] ) এলাকায় সীমাবদ্ধ। দলীয় সংগঠন কঠোর অথবা নমশীয় হইতে 
পারে। ইংলও এবং আমেরিকায় দলীয় রাজনীতি খুব উন্নত ধরণের এবং প্রত্যেকটি 
দলের সংগঠন খুব অনমনীয় ( (1814) কিন্তু ফ্রান্সে অনেকগুলি দল থাকায় বিভিন্ন 
রাজনৈতিক দলের সংগঠন খুব নমনীয় (216%1915 )। 
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৩১২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


.ৰর্তমানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের একটি অর্থনৈতিক কার্ধন্চী থাকে। 
রাজনৈতিক কার্ষস্টী হইতে অর্থ নৈতিক কার্ধস্ছচী বর্তমান কালের রাজনৈতিক 
দল গুলির পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ । কেননা, অর্থ নৈতিক সমস্তাঁবলীর সমাধানের 
উপায় সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে ষে মতানৈক্যের স্ষ্টি হয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই 
হরর ররর দলীয় রাজনীতি গড়িয়া, উঠে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইংলগ্ডে 
অর্থনৈতিক কার্ধসুণী রক্ষণশীল দল (00709615812 2৮ ) কোনও বেসরকারী 
০ প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করিবার পক্ষপাতী নহে। কিন্তু শ্রমিক 
দল (19001 72 ) অত্যাবশ্ক বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে জাতীয়করণ 
করিবার পক্ষপাতী । অবশ্য ধর্মের ভিত্তিতেও কোন কোন দেশে রাজনৈতিক 
দলের সৃষ্টি হয়; যেমন, ভারতে মুসলিম লীগ এবং হিন্দুমহাসভার স্থ্টি ধর্মের ভিত্তিতে 
হইয়াছিল। 

গণতন্্ের উতকর্ষের জন্য রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার অবদান অপরিসীম। অধ্যাপক 
লাস্ক বলেন, সদাসচেতনতাই স্বাধীনতা রক্ষার মূল্য ।” (47706059] ৮1511970 75 
(7০7001০6০0৫ 1715665১৮ )। জনসাধারণের রাজনৈতিক 
প্রসারণ এবং রাজনৈতিক চেতন! বৃদ্ধি করার ব্যাপারে রাজনৈতিক 
দলের ভূমিকা অত্যন্ত গুকুত্বপূর্ণ। গণতান্ত্রিক সরকার জনগণেরই 
সরকার । জনগণ রাজনৈতিক দলের মাধ্যমেই সরকার গঠন করিবার চেষ্টা করে। 
ধু ধী নহে গণতন্ত্র যাহাতে দেশে স্থপ্রতিষ্ঠিত হয়, সেজন্য প্রত্যেক তান্ত্রিক 

ই সর্বপ্রযত্ে চেষ্টা করে। 

যে সকল দেশে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, সেখানে শুধু একটি রাজনৈতিক দলেরই 

আস্তত্ব থাকে | শুধু একটি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকিলে আমরা উহাকে দলীয় 
ব্যবস্থা বলিতেম্্প(র না। যদি দেশে একাধিক দল ন1 থাকে তবে 

টাত্ধৃ দিত গণতন্ত্র বিপশ্ন হইয়! পড়ে । কেননা, সেক্ষেত্রে সর্ধকার গঠনকারী 
| দলের ক্রিয়াকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা হয় ন1 এবং সরকার 
স্বৈরাচারী হইয়। পড়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা একদলীয় রাজনীতি দেখিতে 
পাই* সেজন্য সে দেখে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। আবার দলের সংখ্য। যদি খুব বেশী 
হুয় তাহাও গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক | কেননা, সেক্ষেত্রে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত 
হুইতে পারে না। পূর্বে ফ্রান্সে এবং বর্তমানে ইটালীতে বহ-দল ব্যবস্থায় যে স্থায়ী 
সরকার গঠিত হয় না, ইহার প্রমাণ পাওয়া! গিয়াছে। ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের 
পর পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ান1, বিহার, এবং উত্তর প্রদেশে বিভিন্ন দলের ছার! যুক্তফ্রণ্ট সরকার 


শাণত স্ব উত্কষের 
জা) দলব্যবস্থার গুকত্ত 


রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ৩১৩ 


গণিক্ত হইয়াছিল । কিন্তু, এই রাজ্যগুলির বিধানসভার বহু স্শ্তয নিজ নিজ দল হইতে 
অন্য দলে যোগদান করায় যুক্তত্রণ্ট সরকারগুলিতে ভাঙনের সৃতি হয় এবং শেষ পর্যস্ত 
এই চারিটি রাজ্যেই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হয়। ইহা হইতেই প্রমাণিক্ত হয় ষে 
দলের সংখ্যা বেশী হইলে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে ন1। 

দেশে যদি সরকারের বিভিন্ন ক্ষমতার হ্থাতন্ত্যবিধান করা হয়, তবে, রাজনৈতিক দল 
সেখানে এক্যবোধের হুষ্টি করে এবং সরকারের বিভিন্ন বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিয়! একটি 
-স্থসমপ্রস শাসনব্যবস্থা! ও শাসননীতির ক্ষেত্র রচনা করে। 

দলীয় শাদনের সুবিধা (4081755550৫ 09৮৮ তে0৬10)1)626 ) ও 
রাজনৈতিক দূলগুলি জনমতকে স্থসংগঠিত এবং স্ুদুঢ করে বলিয়া জনসাধারণকে 
সংঘব্ধ করিবার ক্ষেত্রে এবং তাহাদের রাজনৈতিক চেতন! বুদ্ধিতে দলীয় 
শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান আছে। দলীয় শাসনের একটি গ্রাধান ্থবিধ! হইল, 
সরকার সাধারণতঃ স্বৈরাচারী হইতে পারে না। কারণ, অন্যাপ্ত রাজনৈতিক দল, 
বিশেষতঃ আইনসভায় সরকারবিরোধী দলগুলি জরকারকে কখনই 
স্বৈরাচারী হইতে দেয় না1। এই দ্লগুলি সর্বদা সরকারের 
গঠনমূলক সমালোচন। করে এবং প্রয়োজন হইলে বিকল্প সরকার 
গঠনের জন্য গস্তত থাকে । জনসাধারণের ইহাতে নিজেদের বিভিন্ন সামা জক, 
রাজনৈত্তিক এবং অর্থ নৈতিক অধিকার সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণ] হয়। দলীয় শাসনে 
সরকার গঠনকারী দলকে সর্ধদীই সমালোচনার সম্মুখীন হইতে হয় বলিয়া! আইন- 
সভায় গ্রত্যেক দলই যথাসম্ভব দলীয় শৃঙ্খল] বজায় রাখিবার চেষ্টা করে। সংখ্যালথিষ্ঠ 
দলের সমালোচন। সহ করিয়! সরকারপক্ষ কখনও নিজের দলীয় স্বার্থে জনস্বার্থ-বিরোধী 
কাজকর্ম করিতে চায় না। | 

দলীয় শাসনের আর একটি অস্থবিধা হইল; রাজনৈতিক দলের মাঁধামে সরকারের 
সহিত জনসাধারণের পরোক্ষ স্ত্র স্থাপিত হয়। দেশের প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে 
সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখা কখনই সম্ভবপর নয়। ঘে সকল লোক বিভিন্ন 

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্তাবলী সঙ্বন্ধে একই অভিমত 


সরকার শ্বৈবাচাকা 
হইতে পারে না 


টি পোষণ করেন, তাহার। সর্বদাই নিজেদের মতামত রাজনৈতিক 
সহজ হয় দলের মারফ২ আইন-পরিষর্দে এবং আইন-পরিষদদের বাইরে 


সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারেন। শাসনকতৃ পক্ষ 
এবং আইন পরিষদের মধ্যে ষে ষোগস্ত্র আমর] আধুনিক গণতন্ত্রে দেখিতে পাই, তাহা 
শুধু ঈলীয় শাসনেই সম্ভব । 


৩১৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


দলীয় শাসন জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার প্রসার সাধন করে এবং নাগরিকদের 
রা্নৈতিক শিক্ষার রাজনৈতিক চেতন! বাড়াইয়া দেয়। শুধু তাহাই নহে, দলীয় 
প্রসার শাসন যেমন জনসাধারণকে নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন 
করে, সেই প্রকার ইহা৷ তাহাদ্দিগকে কর্তব্যবোধে ও উদ্ধ,দ্ধ করে। 


দলীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের উতকর্ষের জন্য অপরিহার্য, দলীয় ব্যবস্থ! সুদৃঢ় থাকিলে 
সনাজের গুরুতবপূণ . বিপ্লবের পথে না যাইয়া শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন দলব্যাস্থার পরিবর্তন কর! সম্ভবপর । শাস্তিপূর্ণভাবে সমাজের বহুমুখী পরিবর্তন 
9 করিতে হইলে দলবাবস্থার গুরুত্ব অনস্বীকার্য । 


'দ্লীঘ শাসনের অসুবিধা (101580%81768563 04 01১6 [১21 9550৫] ) £ 
গণতন্থের সাফলোর জন্য দলীয় শাসনের খুব প্রয়োজনীয়ত। থাকলেও ইহা অনেন্ 
ক্ষেত্রেই ত্রুটিপূর্ণ থাকে । রাজনৈতিক দলবানস্থার প্রধান ত্রুটি হইল ইহ দূলীয় মত- 
বিভেদের ভিত্তিতে মানুষে মান্থষে কৃত্রিম কলহ, তিক্ততা, বিদ্বেষ এবং ছ্বন্বের স্ট্টি করে। 
দলের প্রাধান্য বজায় রাঁখাই যে কোন রাজনৈ'তিক দূলের সদস্যদের প্রধান উদ্দেন্ট ; এই 
চির উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন রাজনৈতিক দল যে কোন প্রকার মিথ্যা 
বীরপুষ্া এবং দলীয়. এবং অন্যায় আচরণের আশ্রয় লইতে পারে। দলের প্রাধান্থা 
ও টি বজায় রাখিবার জন্য দূলের সদশ্যদের সর্বদাই দলীয় নেতার 

অনুশাসন পালন করিতে হয়। বীর পূজার (1061:0 ৬0191 ) 
চাপে দলীয় সদস্যদের ব্যক্তিম্বাধীনতা প্রায়ই ক্ষুণ্ন হয়। অনেক সময় দলীয় নেতার আদেশে 
সদস্তগণকে নিজেদের বিবেকবুদ্ধি বিসর্জন দিয়! দলের নীতিকে বড 
করিয়। তুলিতে হয়। এজন্য অনেক সময় সদশ্যগণ দলীয় নেতা 
অথব। রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় পরিষদের হাতে ক্রীড়নক হইয়! পড়েন। ইহাছে 
সদস্তগণের ব্যক্তিত্ব পঙ্গু হইয়ী যাঁয়। সদশ্যগণ যদি দলীয় নেতা নির্দেশ অমান্য করেন, 
তবে তাহাদের দুল হইতে বহিষ্কৃত হইতে হয়। দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার বু'কি 
থাকায় কোন সর্শ্তই অধথা নিজের ব্যক্তিত্ব প্রয়োগ করিয়া দলীয় নির্দেশ অমান্য 
করিতে সাহসী হন না। সাশ্যদের রাজনৈতিক দলের আদর্শের অন্ধ অন্গুকরণ এবং 
ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আন্থগত্য জন-ন্বার্থ অপেক্ষা দলীয় ডি বড় করিয়া ফেলে। 
গণতন্ত্রে দলীয় শাসনের ইহাই প্রধান অপগুণ। 


ভাহা ছাড়া, দেশের সাধারণ নির্বাচনে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলই আইন-পরিষদে 
সংখ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন করিতে চাহে বলিয় ফাকি দিয়াই হউক অথবা অন্ত যে কোন 


ইহা.ত ব্যত্তিতব নু হয় 


রাজনৈতিক দলব্যবস্থ ৩১৫ 


খরকারেই হউক, ভোট সংগ্রহের জন্য চেষ্টা করে । ইহাতে দূলীয় শাঘনের নৈতিক মানের 
অবনতি হয়। দলীয় শাসনব্যবস্থায় সরকার পক্ষের দুর্নীতির 
রি পরিমাপও কম হয় না। নিজের দূলের শক্তি ও শৃঙ্খলা বজায় 
রাখিবার জন্ত অনেক সময়ই মগ্ত্রিদলের সদস্যদের সরকারী চাকুরী 
অথব। সরকারী সাহায্য বিতরণ করেন । এমনকি অনেক সময় সরকারের পক্ষ হইতে 
কাহাকেও সম্মান প্রদর্শন করিবার ক্ষেত্রেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির যোগ্যতাই বড় প্রশ্থ হইয়। 
ঈাড়ায় না, সেখানেও দলীয় স্থার্থকেই বড় করিয়! দেখা যায়। দল রাখিবার জন্য 
অনেক সময় দলের কতিপয় অযোগ্য এবং অনভিপ্রেত সদস্তগণকেও মন্ত্রীপদে নিযুক্ত 
করিতে হয়। দলীয় শাসনে আইনপরিষদের ক্রিয়াকলাপ 


পর ৯ আমরা কতিপয় ক্রটি দেখিতে পাই । অনেক সময় সরকাঁর- 
হইতে পারে বিরোধী দূলগুি সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা ন1 করিয়। 


কেবল ইহার কাজের দোষ অনুসন্ধান করিতে থাকে । সর্বদাই 
সরকারী কাজে বাধার স্থষ্টি করিলে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত হয়। বিশেষতঃ, যে 
সমত্য দেশে অনেকগুলি রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকে এবং সেই রাজনৈতিক দলগুলির 
শক্তিও প্রায় একরূপ, সেগুলিতে সরকার কখনই স্থায়ীভাবে গঠিত হইতে পারে না। 
ইহাতে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুপ্ন হয় এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাতীয় অগ্রগতি বাঁহত হয়। 
দলীয় শাসনের আর একটি ক্রট হইতেছে এই যে আত্মকলহের ফলে যদি দলের 
সদশ্যগণের মধ্যে মতানৈক্যের স্থষ্টি হয় এবং রাজনৈতিক দল ঘদ্দি 
কুচক্রী দলে (০607. ) পরিণত হয়, তবে মুষ্টিমেয় কতিপয় 
দলীয় নেত। ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে দলীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিতে দ্বিধা বোধ 
করে না। 
দ্বিদলীয় শাসনব্যবন্থার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি (218015005 তি 
8120. 26811)56 0106 চ%/০0-09815 95 90610 ) & পৃ থবীর দুইটি প্রধান গণতান্ত্রিক দেশে 
সাকিন যুক্তরাষ্্র এবং ব্রিটেনে [ব্রিটেনে কয়েকটি রাজনৈতিক দল থাকিলেও ছুইটি 
দলই প্রধান ] আমরা ছি-দলীয় শাসনব্যবস্থা দেখিতে পাই। ছ্বি-দলীয় শাসনব্যবস্থায় 
ষেরাজনৈতিক দূল আইন পরিষর্দে সংখ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন করে, সেই দলই শাসনকাজ 
পরিচালনা কৰে । ত্রিটেনের ক্ষেত্রে কমন্সসভায় সংখ্য।গরিষ্ঠ দল 
ইলেও ও মারেন মন্ত্রপভা গঠন করে। কিন্তু মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিসভার 
যুক্তরাষ্ট্রে দ্বি-দলীয় 
বাবস্থা (70956 0৫ চ২6016527.0801৮95 ) অথবা সিনেট সভার 
(962586 ) সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে না। মাকিন 


কু5ক্রী দল 


৩.৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্রবিজ্ঞান 


যুক্তরাষ্ট্রের শাসনবিভাগের বিভিন্ন সচিব (9০0:6091165 ) রাষ্পতি কর্তৃক নিযুক্ত হন 
এবং গাহাদের মাফিন কংগ্রেসের সাস্য হইতে হয় না। 
দ্িদলীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে আমরা নিয়ললিখিত যুক্তি প্রদান করিতে পারি। 
প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় সরকার একটি নির্দিষ্ট লময়ের জন্ত স্থায়ীভাবে গঠিত হয়। 
কিন্ত, আইন পরিষদে অপর একটি দলের অস্তিত্ব থাকায় সরকার গঠনকারী দল কখনই 
জনন্বার্থবিরোধী ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত থাকিতে সাহসী হয় না। কারণ বিরোধীদল 
সর্বদাই সরকারের বিভিন্ন ক্রিগ্নাকলাপের গঠনমূলক সমালোচনা 
রে ব্যবসর করিতে এবং জনমতকে সেভাবে প্রভাবিত করিতে প্রপ্তত থাকে । 
দ্বিতীয়তঃ, ছ্বি-দলীয় রাজনীতিতে দুইটি দূলের মধ্যে প্রতি- 
যোগিতা থাকে বলিয়। শাঁসনকার্ষের উৎকর্ষ অনেক বাড়িয়া যায় এবং নির্বাচকগণের 
পক্ষে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা সহজ হয় এবং সেই ক্ষেত্রে নাগরিক তাহার নৈতিক 
ইচ্ছাকে প্রয্মোগ করিতে পারে ।* সাধারণ নির্বাচকদের পক্ষেও দুইটি দলের কর্মস্থচীর 
বিভিন্ন দিক লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক করা সম্ভবপর হম্স। পালণমেপ্টারী শাসন- 
ব্যবস্থার উৎকর্ষের জন্য এবং গণতন্ত্রকে সার্থক করিবার জন্য দ্বি-দ্লীয় ব্যবস্থা 
অপরিহার্য । 
দেশে দুইটি রাজনৈতিক দল থাকার বিরুদ্ধে বল! হয় যে জনসাধারণের পক্ষে শুধু 
দুইটি দল ব্যতীত অন্য কোনও বিকল্প দলের সহিত সহযোগিতা করিবার স্থযোগ না 
থাকায় জনমত সুষ্ঠুভাবে অনেক ক্ষেত্রে প্রকা।শত হয় না। উদ্দাহরণ 
স্বরূপ বল! যাইতে পারে পূর্বে যখন ইংলগ্ডে রক্ষণশীল দল ( ০০0- 
561:52056 129: ) এবং উদ্দারনৈতিক দল (15621 091৮) 
শুধু এই ছুইটি রাজনৈতিক দল ছিল, তখন মধ্যপন্থীদের পক্ষে ভোট প্রদানের সময় 
যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন কর] খুবই কষ্টসাধ্য ছিল। 
দ্বিতীয়তঃ, আইন পরিষদে ঘি শুধু একটি সরকারপক্ষীয় দল এবং অপরটি বিরোধী 
দল থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষোক্ত দলের মন্ত্রিসভ1 গঠন করিবার কোনও 
সভ্ভাবনা থাকে না। যদি আইন পরিষদে একাধিক রাজনৈতিক 
রমিত দল থাকে, তবে যে কোনও দল অপর কোন দলের সহিত 
সম্মিলিত মন্ত্রিসভা (০09911607. 171735075) গঠন করিতে পারে। 
বিশেষতঃ দুইটি দল থাকিলে শাসকগোষ্ঠীর প্বৈরাচারী হইবার যে জভ্ভাবনা দেখা যাঁয়, 


দ্বি-দলীয় ব্যবস্থার 
বিপক্ষে যুক্তি 
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ৰহুদল-সমস্থিত আইন পরিষদে সেই সস্ভাবন! তিরোহিত হয়। ছুই দল সমন্বিত আইন 
পরিষদে দলীয় শাসন এবং শৃঙ্খল1 খুবই কঠোর হয় এবং সেক্ষেত্রে দলীয় সদস্যগণ 
'অনেক সময়েই নিজেদের বিবেক বুদ্ধির নির্দেশ অমান্য করিয়াও ভোট প্রদান করিতে 
বাধ্য হয়। 


বছ-দল ব্যবস্থার সুবিধা ও অসুবিধা (4১৫৮৪7088০5 2134 0158৩- 
921769623 ০৫ 2001016 09৮ 55560) ৪ বহুল সম'্বত আইন পরিষদের 
একটি প্রধান স্থবিধা হইতেছে জনসাধারণ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের রাজনৈতিক মত 
পোষণ করিলে সেইগুলি আইন পরিষদে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে উপস্থাপিত 
হয়। বহুদল ব্যবস্থায় সংখ্যালথু সম্প্রদায়গুলিও আইন পরিষদে প্রতিনিধিত্বের স্থযোগ 
পাইয়া স্বাধীনভাবে নিজেদের মতামত প্রকাশ করিতে পারে। 
মন্ত্রিসভাও বহুদল সমম্বত শাসব্যবস্থায় স্বৈরাচারী হইতে পারে 
না। কারণ, সেইক্ষেত্রে সরকার পক্ষের রাজনৈতিক দূলে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হইতে পারে 
এবং দরকার পক্ষ অন্ান্ত রাজনৈতিক দল কর্তৃক তীব্র লমালোচনার সম্মুখীন হইতে 
পাঁরে। বহুদল সম্ন্বত শাসন ব্যবস্থায় বিরোধী পক্ষের রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত 
প্রচেষ্টায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থ। প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া ইহাকে অপসারণ করা খুব 
কঠিন নহে। ছ্য গল (105 38811) রাষ্রপতি হইবার পূর্বে ফ্রান্সে এবং সম্প্রতি 
ইটালীতে ইহা বহুবার হইয়াছে । জাতীয় সংকটের সময় বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে ঘদ্দি 
সরকার গঠিত হয়, (যেমন, ইংলগ্ডে হয়), তবে শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ অনেক 
বাড়িয়া যায়। 


বদল সমন্বতে আইন পরিষর্দের প্রধান অন্থবিধা হইতেছে এই যে অনেকগুলি 

দল সরকারের বিরোধিতা করে বলিয়া সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না। অতীতে ফ্রান্সে 
এবং সাম্প্রতিককালে ইটালীতে বহুদল ব্যবস্থার জন্য অনেকবার 

কা টি মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে। বহুদূল শাসনব্যবস্থার যে স্থায়ী সরকার 
ভারতের উদাহরণ. গঠিত হয় না, ইহার প্রমাণ আমাদের দেশেও সম্প্রতি দেখা 
গিয়াছে। ভারতে চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গ, হরিয়ানা, 

বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে বিভিন্ন দলের ছার! যুক্তত্রণট সরকার গঠিত হইয়াছিল। 
কিন্ত, বিভিন্ন রাজ্যবিধানসভায় বহু স্দস্ত নিজ নিজ দল হইতে অন্ত দলে যোগদান 
করায় যুক্তস্রণ্ট সরকারগুলিতে ভাঙনের কৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যস্ত এই চারিটি রাঁজ্যেই 
রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবত্তিত হয়। ইহা হইতেই প্রমীণিত হয় যে দলের সংখ্যা বেশী 


ৰহুদল বাবস্থার সবিধা 


৩১৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


হইলে স্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। ইহাতে দেশের অগ্রগতি ব্যাহত 
,হ্য়। সেইজন্য কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মূনে করেন, বহুদল-ব্যবস্থার পরিবর্তে ছই 
চিযাররা দল ব্যবস্থাই প্রত্যেক দেশে থাক? উচিত। বিশেষতঃ, যদ্দি উভয় 
দেঞেনিতির রাজনৈতিক দল সমানভাবে সংগঠিত হয় এবং সমান ক্ষমতার 
রাজনো.ক দলের. অধিকারী হয়, তবে সরকারের কর্মকুশলতা অনেক বাড়িয়। যায়। 
পক্ষে একমত হওয়া 
কঠিন কিন্তু, বহদল ব্যবস্থায় এই স্থবিধা পাওয় যায় না। তাহ 
ছাড়া, আইন পরিষর্দেও আইন প্রণয়ন অথবা সংশোধন স্ম্পকিত 

কোন ব্যাপারে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব হইয়৷ পড়ে। 
ইহার ফলে সরকার পক্ষে কোন নীতি কার্যকর করিতে অযথা সময় অতিবাহিত হয় 
এবং ইহা! সর্বদাই কোন না কোন দলের সদশ্যন্দের অসন্তোষের কারণ ঘটায়। বহুদূল 
ব্যবস্থায় ভোটারদেরও একটি বিশেষ সমস্যা আছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন 
দৃষ্টিকোণ হইতে সরকারী ক্রিয়াকলাপ সম্বদ্ধে ব্যাখ্যা প্রদান করে এবং ইহা ভোট- 
দাতাগণের পক্ষে কোনও ব্যাপারে নিদিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যার স্যষ্টি 
করে। সেইজন্য বহুদল বাবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই জনমতকে বিভ্রান্ত করে। 

উপসংহার £ঠ আমরা বলিতে পারি দুই দলীয় শাসনব্যবস্থা বহু-দলীয় 
শাসনব্যবস্থ! হইতে সরকারের উৎকর্ষ বুদ্ধিতে বেশী সহায়ক । কিন্ত দেখিতে হইৰে 
ছুই-দলীয় ব্যবস্থায় উভয় দলের মধ্যে শক্তি সামর্থ্যের বৈষম্য যেন বেশী না হয়। 


বহু-দ্লীয় ব্যবস্থা হইতে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা! নানাঁদিক হইতেই ভাল। বহু-দলীক্ব 
ব্যবস্থায় সরকার প্রায়ই স্থায়ী হয় না। ছ্ি-দলীয় ব্যবস্থায় স্থায়ী সরকার গঠিত হয়। 
বন্য দ্বিদলীয় ব্যবস্থ৷ নির্বাচনের কাজকে সহজ করিয়৷ তুলে । কেননা 
বহারার রর ছুইটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে একটিকে সঠিকভাবে নির্বাচন করার 
হইতে ভ'ল কাজ নাগরিকের পক্ষে খুব সহজসাধ্য এবং সেক্ষেত্রে নাগরিক 
45 তাহার নৈতিক ইচ্ছাকে সবাপেক্ষা ভালভাবে প্রয়োগ করতে 
পারে। তাহা ছাড়া সাধারণ লোকের পক্ষেও দুইটি দলের পারম্পরিক দোষ গুণ 
এবং কর্মশ্ছচী লইয়া অলোচন। এবং বিতর্ক কর1 যতটা ,সহজ, বহু-দলীয় ব্যবস্থাক্ক 
বিভিন্ন দলের কর্মস্থচী লইয়া আলোচনা ও বিতর্ক কর1 তত সহজ নয়। হি-দলীক্ব 
ব্যবস্থায় নাগরিক শ্রেষ্ঠ যুক্তি প্রদান করিতে পারে এবং অপরের যুক্তিও অনুধাৰষ 
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করিতে পারে।* দ্বি-দলীয় ব্যবস্থায়ই একটি স্থসংহত এবং দৃঢ় ভিত্তিতে স্বগ্রতিঠিন্ত 
বিরোধী দল গড়িয়া উঠে। গণতন্ত্রের পক্ষে ইহা একাস্ত পরিহার্য। ব্রিটেন এৰং 
মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে আমর সরকারের স্থিতিশীলতা দেখিতে পাই। তাহ ঘি-দলীয় 
ব্যবস্থার দরুন সম্ভব হইয়াছে । পালামেন্টারী গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্যও হি-দলীয় 
ব্যবস্থ। বিশেষভাবে কাম্য |" 
একদলীয় ব্যবস্থা ও গণতন্ত্র (079 78৮ মি] ৪10 [0610097865) ৫ 
কোনও রাষ্ট্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকিলে গণতস্ত্রের উদ্দেশ্য কখনই সিচ্ধ হয় 
না। গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই নিজন্ব মতামত প্রকাশ করিবার এবং একমতাবলম্বী্দের 
রাজনৈতিক দল সংগঠন করিবার অধিকার থাকে । ব্রিটেন, 
আমেরিকা, ভারত প্রভৃতি গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে আমর! 
সরকারবিরোধী দল দেখিতে পাই । কিন্ত, সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রে 
আমর। কমিউনিস্ট সরকারের কোন বিরোধী দল দেখিতে পাই না। অর্থাৎ, 
কমিউনিস্ট দলই সেখানে নিজের খেয়ালখুশীমত সরকার পরিচালন। করে ; জনগণের 
কোন ক্ষমতাই নাই দলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিবার । ইহা গণতস্ত্রসম্মক্ত নয়, 
প্রকুত্ত দলীয় বাবস্থাও নয়। প্রকৃত দলীয় ব্যবস্থায় একদল সরকার গঠন করে এবং 
অন্যান্য দলগুলি প্রয়োজন হইলে সরকারী দলের সমালোচনা! করে অথব1 ইহার 
সহিত সহযোগিতা করে। কেননা, জাতীয় প্রগন্চি সাধন 
রি তিনে করাই সবগুলি রাজনৈতিক দলের প্রথম উদ্দেশ্য । বিরোধী 
দরকার নিজ্জের ভুল দলগুলির সমালোচনা গঠনমূলক হইলে সরকারেরই উপকার 
বা হয়। কেননা, জনমতের মর্যাদা রাখিবার জন্য সরকার নিজের 
নীতির যথোপযুক্ত সংশোধন করিতে পারে। বিরোধীদলগুলিও 
সর্বাই বিকল্প সরকার *ঠন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকে । দলীয় শাসনব্যবস্থার ইহাই 
বৈশিষ্ট্য । কিন্তু সোভিয়েত মাত্র একটি রাজনৈতিক দল দেখিতে পাই। সোছিয়েন্ক 
যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে শুধু একটি রাজনৈতিক দলকেই স্বীকার কর হইয়াছে। 
হিটলারের আমলে জা্নানীতে নাৎসীদল এবং মুসোলিনীর আমলে ইটালীতে ফ্যাসিউ 
দল দেখাইয়াছে একদলীয় ব্যবস্থায় কিভাবে জনমতের ক রোধ কর! হয়, কিভাবে 


একদল'য় ব্যব্স্থ র 
গণতস্থ সার্থক হয় না 


৬1107) 0111260 ৮11) 8809 098৮, 8700 0596 01006286800 608 87203708708 01 01068, 
৬2) ৮৬০0 20817 81009 816 6)7£8296 10 090868.+ --70810061, 


৭) হি-ধলীরব্যবস্থার সপক্ষে লাক্ষি বলেন, “জি 2০1181059] ৪5৪8629 15 61১9 2:05 858584868০1, 
ডা ০7৩ 16 18 816 60 6807৩৭8 1896€11 80200 8) 656 87061956818 ০৫ & ০ 8:৬৪ 2:19, 


৩২০ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্রবিজ্ঞান 


মানুষের গণতান্ত্বিক অধিকাঁরগুলিকে পদদলিত করিয়া স্বাধীনতার আলোক হইতে 
মান্ষকে বঞ্চিত করা হয়। গণতন্ত্রের উৎকর্ষের জন্য একাধিক দলের প্রয়োজনীম্বতা 
অনম্বীকার্খ। একদলীয় ব্যবস্থায় সরকার স্বৈরাচারী হয়; কিন্তু বিরোধী দলের অস্তিত্ব 
থাকিলে সরকারের শ্বৈরাচার বন্ধ হয়। বিরোধীদল সরকারের 
নীতির সমালোচন1 করিতে পারে এবং সরকারও জনমতকে 
একেবারে উপেক্ষা করিতে পারে না। কিন্তু একদলীয় বাৰস্থায় 
গণতন্ত্রের কোনও রেশ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একদলীয় শাসনে দলীয় নেতার 
নেতৃত্ব মকলকে মানিয়া চলিতে হয় বলিয়া একদলীয় শাসনে একনায়কত্বের হৃষ্ট 
হয় । বর্তমানে চীনে আমর মাঁও-সে তৃং-এর একনায়কত্ব দেখিতে পাই। চীনে 
তাহার নেতৃত্বাধীনে একটি মাত্র দূলই দেশ শাসন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নে 
একদলীয় ব্যবস্থার সমর্থকগণ বলেন যে কমিউনিস্ট দল সর্বহার1' 

বি টা শ্রমিকদের লইয়। গঠিত, এবং ইহার নির্বাচন পদ্ধতি সম্পূর্ণ 
নাই। গণতান্ত্রিক । কিন্ত মূল কথা হইতেছে, শ্রমিকদের মধ্যে হয়ত 
| এমন কেহ থাকিতে পারেন যিনি কমিউনিস্ট দলের আদর্শে 

বিশ্বাপী নহেন। কিন্তু তাহার পক্ষে নিজের মতামত এবং বিশ্বাসের কথা প্রকাশ 
করা ৰা প্রচার করা রাষ্ট্রবরোধী কাজ বলিয়া বিবেচিত হইবে । স্থতরাং একদলীয় 
ব্যবস্থায় বিচার বিবেচনা এবং বিবেকের স্বাধীনতা থাকে না। ইহা গণতন্ত্রের পরিপন্থী-। 
ভারতের দলীয় শাসনব্যবস্থা (10012 28 3530০10.) £ 
পার্লামেণ্টারী শাসনব্যবস্থার পক্ষে দলীয় ব্যবস্থা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । ভারতবর্ষ একটি 
গণতান্ত্রিক দেশ। গণতান্ত্রিক দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঘে রাজনৈতিক 
দল ব্যবস্থা তাহা! আমবা ভারতে দেখিতে পাই । ভারতে অনেক- 
গু'ল রাজনৈতিক দল আছে। ১৯৬৯ ৮" *ল ভারতের রাজনৈতিক 
দলব্যবস্থার উল্লেখষোগ্য পররবর্তন হইয়াছিল ভারতের সর্বপ্রাচীন ও সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক 
দল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (10190. 90079] 09261555 ) ছুইভাগে ৰিভক্ত 
হইয়। যাওয়া । আদি কংগ্রেস দলের সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্ন! কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী 
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দল হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর কংগ্রেস দল ঘ্িধাবিভক্ত হইয়া 
যায়। বর্তমানে ভারতে ছুইটি কংগ্রেস দল; একটি হইতেছে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় 
আসীন কংগ্রেম দল এবং অপরটি হইতেছে পার্লামেন্টে সরকারের অন্যতম বিরোধী 
দলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত সংগঠন কংগ্রেস দূল। তবে কেন্দ্রে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত 
কংগ্রেদ দূলই এখন প্রকৃতপক্ষে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বলিয়া নিজেকে দাবি করে। 


বিরোধী দেয় 
পয়োজনীক্নতা। 


ভ'রতে অনেক 
রাছ নৈতিক দল আছে 


রাজনৈতিক দলব্যবস্থ। ৩২১ 


চৌদ্দটি বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক, সাধারণ বীমা ও সমুদয় কয়লাখনি জাতীয়করণ করার 
পর এবং একটি প্রগতিশীল অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণ! করার পর কেন্দ্রে ক্ষমতার 
আসীন কংগ্রেস দল সংগঠন কংগ্রেসের তুলনায় অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল বলিয়৷ নিজেকে 
স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে । কংগ্রেস দলকে বাদ দিলে ভারতে আরও তিন শ্রেণীর রাজনৈতিক 
দল দেখিতে পাওয়া যায় । একটি হইতেছে ব্বতন্ত্র, জনসজ্ঘ প্রভৃতি চরম দৃক্ষিণপন্থী দল; 
দ্বিতীয়টি হইতেছে মাঝ্মিষ্ট কমিউনিষ্ট দল, ভারতের কমিউনিষ্ট দল, বিপ্লবী কমিউনিষ্ট দল 
প্রভৃতি সাম্যবাদে বিশ্বাসী দল, এবং তৃতীয়টি হইতেছে বামপন্থীও নহে অথব। চরঙ্ণ 
দক্ষিণ পন্থীও নহে এই জাতীয় কয়েকটি দূল, যেমন সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল, ফরওয়াড ব্লক, 
প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, প্রভৃতি । এই তিন শ্রেণীর দল ছাড়াও ভারতে কয়েকটি আঞ্চলিক 
রাজনৈতিক দল আছে, যেমন, উড়িস্তার জনকংগ্রেস, তামিলনাড়ুতে ভি. এম. কে, ধল, 
পাঞ্জাবে আকালী দল, অন্ধে বিচ্ছিন্নতাকামী কংগ্রেসীগণের আলাদা দল, মেঘালয়, মণিপুর 
প্রভৃতি রাজ্যে আঞ্চলিক দল, প্রভৃতি । এই দূলগুলির 'মধিকাংশ সদস্য অতীতে জাতীয় 
কংগ্রেসের সদশ্ত ছিলেন। আঞ্চলিক স্বার্থে অথবা রাজ্য রাজনীতির পরিণতি হিসাবেই 
এই দলগুলির স্টি হইয়াছে । রাজনৈতিক দ্লগুলির সংখ্যায় একটি উল্লেখঘোগ) 
সংষোজন হইতেছে তৃতীয় কমিউনিষ্ট দল (মাক্সি্লেনিনিঃ ) এই দল নকশালপন্্ী এবং 
চীনাপস্থী হিনাবে পরিচিত। এই দূল সংসদীয় গণতন্ত্র এবং নির্বাচনে বিশ্বাসী নহে। 
এই দল মনে করেধে বিপ্লুবর মধ্য দিয়াই সমাজব্যবগ্কার বূপান্তব হইতে পারে, 
নির্বাচনের মাধ্যমে নহে । পালামেণ্টেব উচ্চকক্ষে নিয়কক্ষের বিভিন্ন দলের নিবা চিত 
সদন্যগণের প্রতিনিধিত্ব থাকে । কোন রাজনৈতিক দলকে স্বাধীন ভারতে বে-আইনী 
বলিয়া ঘোষণ। কর! হয় নাই । কিন্তু এখনও পর্যন্ত বহু রাজনৈতিক দল থাক। নত্বেও 
ভারত সরকারের রাষ্নৈতিক স্থিতিশ্বীলত] নষ্ট হয় নাই বটে, তবে রাজ্যসরকার গুলির 
স্থামিত্ব বুল1ংশে নষ্ট হইয়। গিয়াছে । 
ভারতে সরকার-বিরোধী দলগুলির ভূমিকা (7২০15 0600 0)92৩- 
51001) 1816195 11) 11119 ) 8 চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্ধস্ত ভারতে সরকার 
বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি শুধু সরকারের সমালোচন! করিপ্সাই 
সরব বিরোধী. নিজেদের কাজের যৌক্তিকতা জনসাধারণকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত। 
দলগুণির ভূমিকা কিন্তু চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর নয়টি রাজ্যে অকংগ্রেসী 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জাতীয় কংগ্রেস নিজেই এই নয়টি 
রাজ্যে বিরোধী দলে পরিণত হয়। ১৯৬৭ স্বলের পর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, 
পাঞ্চাব, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যে যুক্তক্রণ্ট সরকারগুলির পতনের জন্য বিভিন্ন রাজোর 
রাষ্/২১ (4520) 


৩২২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বিধানসভার স্ান্তদের মধ্যে দূলত্যাগের প্রবলতা বাঁড়িয়। যায়। ইহার ফলে মন্ত্রিত্ব 
লোভে বনু কংগ্রেস বিরোধী সদস্য দলত্যাগের উস্কানি পাইয়াছিলেন। সৎকালীন 
জাতীয় কংগ্রেস ইহার হায়দ্রাবাদ অধিবেশনে (১৯৬৮) খোলাখুলিভাবে অকংগ্রেসী 
সরকারের পতন ঘটাইবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল এবং এই উদ্দেশ্বে পাঞ্জাব ও 
বিহারে সংখ্যালঘু সরকারকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করিয়াছিল। কিন্তু ১৯৬৯ সালের পর 
অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল। ১৯৬৯ সালে ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে 
প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় কংগ্রেসে দলীয় বিবাদ তীব্র হয়, এবং তাহারই 
পরিণতি স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আদি কংগ্রেস দল হইতে বহিচ্কৃত 
হন ইহার পরেই কংগ্রেস দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। বর্তমানে ক্ষমতায় আসীন কংগ্রেস 
দল কোন রাজ্যে বিরোধী দল লইয়! গঠিত সরকারের উচ্ছেদের জন্য আগ্রহী নহে বলিয়! 
দাবি করে। এই প্রসঙ্গে শাসনতম্তের ৩২তম সংশোধনের কথা উল্লেখ কর] যাইতে 
পারে। এই সংশোধন অন্্যায়ী পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধানমগুলের কোন কক্ষে 
দলত্যাগ বন্ধের প্রতিবিধান করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে । এই সংশোধন অনুযায়ী 
ষর্দি কোন সদস্য নির্বাচনের পর ্বেচ্ছায় দলত্যাগ করেন অথবা দলের অনুমতি ন। লইয়া 
সংসদে বা! বিধানসভায় ভোটদানে বিরত থাকেন তবে তাহার সশ্যপদ খারিজ হইতে 
পারে। তবে কোন রাজনৈতিক দলে ভাঙ্গন দেখ! দ্দিলে এবং সেক্ষেত্রে যদি কোন 
সদশ্ত দলের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করেন অথব! দলে ভাঙ্গনের দরুণ দলের নির্দেশ অমান্য 
করিয়া ভোটদানে বিরত থাকেন তাহা হইলে তিনি সদস্তপদ হারাইবেন ন1। পার্লামেণ্টে 
এখন বৃহত্বম বিরোধী দল হইতেছে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল। কংগ্রেস বিরোধী 
দলগুলির ভূমিকাও খুব সুখের নয়। প্রথমতঃ, পার্লামেণ্টের বিরোধী দলগুলির কথ ধর! 
যাক। পার্লামেন্টের বিরোধা দলগুলির মধ্যে আদি কংগ্রেস, স্বতন্থ দল এবং জনসজ্ৰ 
আদর্শ ও নীতির দিক দিয়া কমিউনিষ্ট দলের ঘোরতর বিরোধী । ইহার ফলে 
পার্লামেণ্টে সরকার বিরোধী কোন প্রস্তাব অঙ্গমোদন করিবার সময় প্রায়ই মতৈক্যের 
অভাব দেখা যায়। উদাহরণম্বর্ূপ বল যাইতে পারে, কয়েক 
বছর আগে স্বতন্ত্র দল ও জনসজ্ঘ ভারতের কমিউনিষ্ট দূলগুলিকে 
(ডান ও বামপন্থী ) নিষিদ্ধ করার জন্ত প্রস্তাব করিয়াছিল। 
ভাষার ক্ষেত্রেও তাখিলনাড়ুর ভি. এম্‌. কে. দূল যেমন, হিন্দীভাষার বিরোধী, অপর 
দিকে জনসঙ্ঘ এবং সংযুক্ত সমাজতুস্ত্রী দল তেমনি হিন্দীভাষার উগ্র সমর্থক। দেখা 
যাইতেছে কোন ক্ষেত্রেই পার্লামেণ্টের সরকার-বিরোধী দলগুলি একজোট হইয়া 
সরকারের বিরোধিতা করিতে পারিতেছে না। পার্লামেন্টে ষে কোন বিল লইয় অথবা 


কংগ্রেস বিরোধী 
দলগুলির মধ্যে অনৈকয 


রাজনৈতিক দলব্যবস্থা ৩২৩ 


অনাস্থা! প্রন্তাব লইয়া ঘখনই ভোটাভূটি হইয়াছে তখনই বিরোধী -দলগুলির . মধ্যে 
অনৈক্য প্রকট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, যে রাজ্যগুলিতে যুক্তক্রণ্ট গঠিত হইয়াছে 
সেইগুলির ক্ষেত্রে যুক্তফ্রণ্টের অস্ততূক্তি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির আদধর্শগত ও 
কর্মস্থচীগত মতপার্থক্য এবং পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ঈর্ষা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা ঘায়। 
জোড়াতালি দিয়! চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর যুক্তফ্রণ্ট সরকারগুলি গঠিত হয়। 
নির্বাচনে যুক্তফ্রণ্টের অন্তভূক্ত দলগুলিও পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নির্বাচনী অভিষান 
চালাইয়াছিল। যুক্তফ্রন্ট সরকারগুলির মধ্যে এই অনৈকোর পূর্ণ স্থধোগ কংগ্রেস গ্রহণ 
করে, এবং ইহার ফলে সরকার ভাঙ্গী-গড়|! এবং দুলত্যাগের হিড়িক পড়িয়া যায়। 
দলত্যাগের কদর্য রূপ দেখা যায় হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িস্ত। এবং পাঞ্ধাবে। 
ইহার ফলে গণতন্ত্র একটি প্রহসনে পরিণত হয় । 

এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে সংসদীয় গণতন্ত্রের স্বায়িত্ব ভারতেই দেখ! যায়, এই 
জাতীয় একটি ধারণা প্রচলিত আছে। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতের * সেই স্থনাম 
সাময়িকভাবে নষ্ট হইয়া! যাইবার উপক্রম হইয়াছিল । বছু রাজনৈতিক দলের সমষ্টি হওয়ায় 
এবং তাহ অপেক্ষা বড় কথা, মন্ত্িত্বের লোভে দলীয় সদস্যদের মধ্যে দলত্যাগের 
প্রবণতী বৃদ্ধি পাওয়ায় । তবে ১৯৭১ সালে পঞ্চম ও অন্তর্বতী সাধারণ নির্বাচনের পর 
লোকসভায় ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দল ছুই-তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠত। অর্জন করায় 
ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রে স্থিতিশীলতা। দেখা গিয়াছে । কয়েকটি রাজ্যের ক্ষেত্রেও এখন 
রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা৷ পরিলক্ষিত হইয়াছে যদ্দিও উপদলীয় রাজনীতি কোন কোন 
ক্ষেত্রে এখনও সক্রিয় আছে । | 

১৯৬৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই একটি অংশ বিরোধী দলে পরিণত 
হওয়ায় ভারতে রাজনৈতিক পটের অনেক পরিবর্তন হইয়াছিল। পূর্বে ধাহার! 
কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী অথবা সমর্থক ছিলেন তাহাদের মধো অনেকেই বিরোধী দলের 
প্রধান সারির নেত। হিমাবে গণ্য হন 

ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দ্ল£ঃ ভারতে আমর! বিভিন্ন রাজনৈতিক 
দল দেখিতে পাই? তন্মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই প্রধান। ১৮৮৫ সালে এই 
দলের সৃষ্টি হয়। ১৮৮৫ সাল হইতে ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত কংগ্রেই দেশের স্বাধীনতা দেশ 

আন্দোলনের পুরোভাগে থাকিয়া ইহা! পরিচালনা করিয়াছে । 
রে স্বাধীন হইবার সময় জাতীয় কংগ্রেস সরকার গঠন করিয়াছিল। 
১৯৬৯ সালে কংগ্রেদ্ল দ্বিধা বিভক্ত হইয়! যায়। শ্রীমতী 

ইন্দিরা গান্ধী পূর্বতন অবিভক্ত কংগ্রেস দল হইতে বহিষ্কৃত হইয়া নব কংগ্রেস 


৩২৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বা শাক কংগ্রেস দলকে সংগঠিত করেন। ১৯৭১ সালে পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে 
শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস দল লে।কমভায় ছুই-তৃতীয়াংশের বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করিয়াছে । কমিউনিষ্ট দূল বর্তমান দৃক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী এই ছুই দলে 
বিভক্ত । ইহার পর স্থান হইতেছে যথাক্রমে স্বতশ্দুল, জনসজ্ঘ, সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল 
এবং প্রজাসমাজতন্ত্রী দূল। রাজনৈতিক দলগুলির যে কার্ধস্চী থাকা উচিত, 
ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির সেই কার্স্থচটী আছে। উদাহরণস্বরূপ বল! যাইতে 
পারে, সরকার গঠন করা ও ইহা স্থায়ী রাখবার চেষ্টা করার প্রতিশ্রতি ভারতের 
প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই দিয়া থাকে, এবং প্রত্যেকটি দলেরই একটি অর্থ নৈতিক 
কার্ষস্থচী আছে। কিন্তু বিরোধী দলগুলির ভূমিকা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 
কখনই চাঞ্চলোর স্থপ্টি করিতে পাঁরে নাই। ইহার কারণ হইতেছে এই ষে ভারতের 
বিরোধী দলগুলি কখনই এক সাধারণ কর্মস্চীর ভিত্তিতে নিজেদের এঁক্যৰদ' 
করিতে পারে নাই। তাহা ছাড়া, এমন কোন শক্তিশালী বিরোধী দল ভারতবর্ষে 
নাই যাহ! ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিপক্ষে শক্তিশালী দল হিনাবে একক ভাঁবে 
কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিতে পাঁরে। সমুদয় বিরোধী দলগুলি নিজেদের মধ্যে 
এক্যবদ্ধ নহে। তবে বিরোধী কংগ্রেস দল, স্বতন্ত্র দল, জনসংঘ প্রভৃতির সঙ্গে একটি 
সমঝোতায় আসিবার চেষ্টা করিতেছে । বহুদল ব্যবস্থার ক্রটিবিচ্যুতিগুলি সম্প্রত 
ভারতে বিখেষভাবে পরিলক্ষিত হইয়াছিল দলীয় সদস্যদের নিজেদের দলত্যাগের 
মাধ্যমে । কিন্তু যেহেতু আমাদের দেশের নাগরিকগণের দলীয় চেতন! এবং রাজনৈতিক 
সচেতনতা এখনও সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নাই সেইজন্য শুংখলার গুরুত্ব, দলের ভিত্তিতে 
সাধারণ নির্বাচনে প্রতিনিধি নিধাচন এবং দলের অর্থ নৈতিক কর্মস্থচীর বিশ্লেষণ 
অনুশীলন আমাদের দেশে এখনও সম্পূর্ণভাবে অন্থুসরণ কর। হয় না। তাহা ছাড়। ভারতে 
আরও কতিপয় রাজনৈতিক দল আছে, যেমন, বিপ্লবী সমাজতম্্ী দল, মুসলীম লীগ” 
তামিলনাড়ুতে ডি. এম. কে দল এবং আন্না ডি. এম. কে. দুল ফরওয়ার্ড রক, পশ্চিমবংঙ্গ 
সোশ্ঠালি্ ইউনিটি সেপ্টার, পাঞ্জাবে আকালী দল প্রভৃতি । কয়েকটি রাজ্য বহু 
আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল আছে। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এই দূলগুলির প্রভাব নাই 
বলিলেই চলে ; অন্যান্য দুলগুলি কোন-না-কোন দলীয় জোটের সঙ্গে কাজ করিবার 
চেষ্টা করিতেছে । বর্তমানে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস দূল ব্যতীত ছুইটি জোট বিশেষ ভাবে 
দেখিতে পাওয়া যায়। একটি হইতেছে দৃক্ষিণপন্থী জোট এবং অপরটি হইতেছে বামপন্থী 
জোট। ভারতীয় কমিউনিষ্ট দল এখন পর্যস্ত সর্বভারতীয় রাজনীতিতে শাসক কংগ্রেস 
দলের সঙ্গে মোটামুটিভাবে সহযোগিতা করিতেছে। কেরালায় ভারতীয় কমউনিষ্ট 
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দল কংগ্রেসের সঙ্গে কোয়ালিশন মস্ত্রিভা গঠন করিয়াছে । বামপন্থী জোট বর্তমানে 
ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিরোধিতা করিতেছে । বামপন্থী দলগুলির মধ্যে মার্কসবাদী 
কমিউনিষ্ট দলই প্রধান। দৃক্ষিণপন্থী জোটে আছে সংগঠন কংগ্রেস দল, স্বতন্ত্র 
জনসংঘ, সমাজতন্ত্রী দল প্রভৃতি । ডি. এম. কে. দল হইতেছে মধ্যপন্থী। 
ভাঁরতের দলীয় ব্যবস্থ। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র বা ইংলগ্ডের দলীয় ব্যবস্থার ন্যায় এত 
অনমনীয় নয়, নরং ইহ। বথেষ্ট নমনীয় | পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল 
ৃ যে সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়। থাকে, ভারতের রাজনৈতিক 
1 দলগুলিও সেই স্থযোগ-স্থুবিধাগুলি ভোগ করে। পার্লামেন্ট এবং 
রাজ্য বিধাঁনম গুলীতে আমর। বহু বিরোধী দলের অস্তিত্ব দেখিতে 
পাই । আইন পরিষদে বিরোধী দল ন। থাকিলে গণতন্ত্র কখনই সার্থক হয় ন]। 
'ভাঁরতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কার্যস্ছচী এবং ভূমিক। সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচন। 
নিয়ে কর। হইল। 
ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (17018; 16101781 0075585 ) £ 
ভারতের রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসই সর্ববৃহৎ্। ১৮৮৫ 
সাল হইতে আর্ত করিয়া ১৯৪৭ সাল পর্যস্ত অক্লান্তভাবে এই দল স্বাধীনতার জন্ত 
সংগ্রাম করিয়াছিল। অবশ্য এই দূলের মধ্যে যে উপদলের সৃষ্টি হয় নাই তাহা নহে। 
বর্তমানে কমিউনিষ্ট দল, সমাজতন্ত্রী দূল এবং স্বতন্তরদলের সদস্যগণ এককালে কংগ্রেসের 
কর্মী ছিলেন। কিন্ত রাজটনতিক পটভূমিকার পরিবর্তন হইবার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস দলের 
কর্মস্চীর পরিবর্তন হয় এবং ইহাতে বিভিন্ন উপদলের স্থ্টি হয়। স্বাধীনতা লাভের 
পর কংগ্রেস ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিভিন্ন রাজ্যে সরকার গঠনের ভার গ্রহণ 
করে। একমাত্র কেরালার় সামগ্রিক বিপর্যয় ব্যতীত তৃতীয় 
দিত সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসই কেন্দ্রে ও রাজ্যে 
সরকার গঠন করিবার গৌরব অর্ভন করিয়াছিল। কংগ্রেস দলের 
সংগঠন মুলত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির উপর ন্যন্ত ; কিন্তু দলীয় নীতি নির্ধারণ 
এবং নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন কংগ্রেস হাইকমাও বা ওয়াকিং কমিটি । তাহ। ছাড়া বিভিন্ 
রাজ্যে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, প্রতি জেলায় জেল! কংগ্রেস কমিটি এবং জেলা 
কমিটির অধীনে আঞ্চলিক ভিত্তিতে মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি আছে। কংগ্রেস দলের 
বর্তমান শাসনতন্ত্র ১৯৪৮ সালে গৃহীত হয়। এই শাসনতন্ত্র কংগ্রেসের উদ্দেশ্ঠ সম্বন্ধে 
বল! হুইয়াছে যে কংগ্রেস এমন এক রাষ্টব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করিতে চাহে যাহা শাস্তি ও 
ন্যায়ের উপর প্রতিঠিত এবং সামাজিক সামা, অর্থনৈতিক সাম্য এবং আন্তর্জাতিক. 
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পৌহার্দ্যের উপর ভিত্তিশীল | কংগ্রেসের অর্থ নৈতিক কর্মস্থচী হইতেছে দেশে লমাঁজ- 
তান্ত্রিক কাঠামোয় সমাজ প্রতিষ্ঠা করা এবং মিশ্র অর্থনীতির (11150. 70010 ) 
ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ভিত্তি স্বদৃঢ় কর! । 

চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর নয়টি রাজ্যে কংগ্রেস দল. একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
হারাইয়া! সরকার গঠনের স্থযোঁগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল । উপদলীয় বিবাদের খারাপ 
পরিণতিও এই রাজ্যগুলিতে দেখ গিয়াছিল। ১৯৬৯ সালে রাষ্পতি নির্বাচনকে কেন্জ্র 
করিয়া পূর্বতন কংপ্রেন দল দ্িধাবিভক্ত হইয়া! যায়। শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃতে 
কংগ্রেস দল বর্তমানে স্রসংগঠিত হইয়াছে । ১৯৬৯ সালে কংঘগ্রস দল 
দ্বিধাবিভক্ত হইবার ফলে লোকসভায় শাসক কংগ্রেস দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠা 
হারায়; ১৯৭* সালের ডিসেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে রাষ্টপতি লোকসভা 
বাতিল করিয়। দেন এবং ১৯৭১ সালে পঞ্চম (মধ্যবর্তী ) নির্বাচনের বাবস্থা হয় । 
এই নির্বাচনে লোকসভার মোট ৫১৫টি আসনের মধো শাসক কংগ্রেস দল ৩৫০টি 
আসন লাভ করে। লোকসভায় ছুই-তৃতীয়াংশের বেশী আসন লাভ করিয়া শাসক 
কংগ্রেস দল দেশে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল রূপে স্বৃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ? 
পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে অবিভক্ত কংগ্রেস দূল কখনই পালামেন্টে এত বেশী 
আঁসন লাভ করে নাই। বর্তমানে কংগ্রেস দল বলিতে প্রকৃতপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারে 
ক্ষমতায় অধিষ্িত কংগ্রেস দলকেই বুঝায় । বর্তমান প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে এই দল 
এখন ভারতে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক দল। সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিশ দফা 
নূতন অর্থনৈতিক কর্মস্টীকে প্রকৃতপক্ষে এই কংগ্রেস দলেরই ঘোষিত নীতি বলিয়া 
বিবেচনা করা যাইতে পারে। বর্তমানে সংগঠন কংগ্রেসের অবস্থ! খুবই শোচনীয় । 
পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই দল মাত্র ১৬টি আসন লান্ভ করে। যদ্দিও সম্প্রতি শাসক 
কংগ্রেস দল বহু প্রগতিশীল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, তবুও কংগ্রেসের দুইটি দলের 
(অর্থাৎ, শাসক কংগ্রেস ও সংগঠন কংগ্রেস) কার্ধস্চী বা! '্মাদর্শের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে 
কোন পার্থক্য নাই। কারণ, উভয় দলই নিজেদের খাঁটি জাতীয় কংগ্রেস 
মনে করে এবং পূর্ব বিঘোঁষিত আদর্শের অন্নগামী বলিয়। পরিচিত করে। গণতাস্ত্রিক 
সমাজতন্ত্র উভয় দলেরই আদর্শ এবং সেই আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক জাতীয়করণ, 
আয় ও ধনের পুনর্বণ্টন, ভূমিহীনকে জমিদান, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিল্প জাতীয়করণ 
প্রভৃতি প্রগতিশীল নীতিগুলি উভয় দল কর্তৃকই সমথিত। তবে কার্ষক্ষেত্ে দেখা 
যাইতেছে, সংগঠন কংগ্রেস দল স্বতন্ত্র দল, ভারতীয় লোকদল, ও জনসংঘের সহিত 
একটি সমঝোত। বজায় রাখিয়া অগ্রসর হইতেছে। বর্তমানে কোন কোন রাজ্যে 
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সংগঠন কংগ্রেসের সদস্যগণ দলে দলে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত কংগ্রেস দলে যোগদান 
করিতেছেন । কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন কংগ্রেস দল ভারতীয় কমিউনিষ্ট দলের নিকট 
হইতে সমর্থন পাইতেছে। 

ভারতের দুইটি কমিউনিষ্ট দল (০ 0010210001)150 19987016511) 11019) ৫ 
ভারতের কমিউনিষ্ট দলের স্চন] হয় ১৯৪২ সালে। কিন্তু ইংরাজ আমলে ১৯৪৩ 
সালের পূর্ব পর্যন্ত এই দল স্বাধীনভাবে কাজ করিবার সুযোগ পায় নাই। পূর্বে এই 
দল মূলতঃ সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কমিউনিষ্ট দলের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক কর্মস্থচী 
অনুসরণ করিত। প্রকৃতপক্ষে সোভিয়েত কমিউনিষ্ট দলের ষে আদর্শ, ভারতের দক্ষিণপন্থী 
কমিউনিষ্ট দলেরও সেই আদর্শ। ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে 
ভারত সরকারের বিরোধ বামপন্থী কমিউনিষ্ট দলকে খুবই বিপর্যন্ত 
করিয়ছিল। ম্বাধীনতার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচনেই কষিউনিষ্ট দূল সর্বভারতীয় 
ভিত্তিতে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে কেরালায় জয়লাভ 
করিয়া কমিউনিষ্ট দল সর্বপ্রথম দেশে একটি অকমিউনিষ্ট সরকার গঠন করে; কিন্তু সেই 
সরকার স্থায়ী করিয়া রাখা কমিউনিষ্ট দলের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ম্পুর্ণভাবে 
অর্থ নৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা কর। এবং সম্পূর্ণভাবে একটি সমাজতাগ্ত্রিক সমাজব্যবস্থ।! গঠন 
করাই ভারতের কমিউনিষ্ট দলের এবং মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দলের কর্মস্থচী | 

বেশ কয়েক বৎসর আগে কমিউনিষ্ট দল তত্বগত পার্থক্যের ভিত্তিতে দুইটি উপদলে 
বিভক্ত হইয়। গিয়াছিল। একটি হইতেছে ভারতের কমিউনিষ্ট দল (0012/070110150 79105 
01 [012) এবং অপরটি হইতেছে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল (00101001215 295 0: 
[001৭ -1597:5150-_একটিকে রুশপন্থী এবং অপরটিকে সাধারণভাবে চীনাপন্থী বলিয়। 
চিহ্নিত কর। হয়। বামপন্থী কমিউনিষ্ট দলের মধোই কয়েক বৎসর পূর্বে উগ্রপন্থী কয়েক- 
জন নেতা সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হইয়াছিলেন ; তাহাদের এব* 
তাহাদের অন্নগামীদের কমিউনিষ্ট দূল হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয় এবং এই ঘটন! 
ঘটে পশ্চিমবে নকশালবাড়ী অঞ্চলে স*স্্ব আন্দোলন হইবার পর। উগ্রপন্থীগণ কিছু- 
কাঁল পূর্বে একটি আলাদা রাজনৈতিক দল গঠন করিয়া তাহার নাম দিঁয়াছিল ভারতের 
কমিউনিষ্ট দল (মার্কস্পস্থী ও লেলিনপন্থী ) (00700077156 [2 ০0৫ 115018)- 
11215150,-1,21710150 0 | চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর কমিউনিষ্ট দলের বামপন্থী 
দল কেরাল। এবং পশ্চিমবঙ্জে পূর্বতন যুক্তত্ণ্ট সরকারে ষোগদান করে। সম্প্রতি 
কেরালায় মার্বস্বাঁদী কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের পর 
মার্কস্বাদী কমিউনিষ্ট দূলকে বাদ দিয়! ভারতের কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্বে একটি বিকল্প 


কমিউনিষ দল 


৩২৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


যুক্তত্রণ্ট সরকার গঠিত হইয়াছে । পশ্চিমবঙ্গ এবং কেরালায় কমিউনিষ্ট দূলগুলি 
অপেক্ষাকুত বেশী শক্তিশালী । পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭২ সালে যে সাধারণ নির্বাচন হয় 
তাহাতে মার্কস্বাদী কমিউনিষ্ট দল মাত্র ১৪টি বিধানসভার আসন লাভ করে। কিন্ত 
ষে পদ্ধতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহ! এই দলের কাছে গ্রহণযোগ্য ন! 
হওয়ায় এই দল পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভাঁকে আপাততঃ বয়কট করিয়াছে । অপরদিকে 
ভাঁবন্ের কমিউনিষ্ট দল ১৯৭২ সালে রাজ্য বিধান সভাগুলির নির্বাচনে এবং ১৯৭১ 
সালে লোর্ব সভার নির্বাচনে কণগেস দলের সঙ্গে সহযোগিতা করে। 
দক্ষিণপন্থী এবং বামপন্থী ছুই কমিউনিষ্ট দলেরই প্রধান কর্মস্চী হইতেছে শিল্প 
জ্রাতীযকরণ, রাষ্ট্রীয় বাণিজোর (91806 7277£ ) প্রসার, বৃহত্তর অর্থ নৈতিক 
পবিকল্পন।৷ এবং সরকারী উদচ্দোগের সম্প্রসারণ, দ্রবাষূলা স্িতিকরণ, একচেটিয়া কার- 
নাবের নিয়ন্ত্রণ, পরোক্ষ করভাঁব হাস, আয় ও ধনের সমবপ্টন এনং ভূমিসংস্কারের আঁশ 
নাবস্থা প্রভৃতি স্থনিশ্চিত করা | কমিউনিষ্ট দলেব মধ্যে বিভেদেব সষ্টি হয় পররাষ্ট্রনীতিকে 
কেন্দ্র করিঘা। অবিভক্ত কমিউনিষ্ট দল ভারতের গোঠী-নিরপেক্ পররাষ্ট্রনীতির সমর্থক 
ছিল | কিন্তু ভারত এবং চীনের মধো সীমানা বিরোধ লইয়া গোলযোগের সৃষ্টি হইলে 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল চীনকে নিন্দা ন। করিধা ভারতের ক্রটিই প্রচার করিতে 
থাকে | সুধু তাহাই নহে, এই দল দো'ভয়েত যুক্তরাষ্ট্রকে শোধনবাদী আখ্যা দেয় এবং 
তাভা সক হয় সেই দেশে ক্রুশ্েভেব ক্ষমতায় আসীন হইবার পর হইতে । এই সব 
কারণে ভারতেও কমিউনিষ্ট দলেব মধ্যে ছুইটি শিবিরে স্মষ্ি হয়। চতুর্থ সাধারণ 
[নিধাচনে লোলসভায় ভারতের কমিউনিষ্ট দল ২২টি এবং মার্কস্বাদী কমিউনিষ্ট দল 
১৯টি আসন লাভ করে। পঞ্চম সাধারণ নিবাঁচনে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট দল ২৫টি 
এব" জারতের কমিউনিষ্ট দল ১৩টি আসন লাভ করিয়াছিল । 
তন্ত্র দল (১৬০20৭2711৮ ) 5 ১৯৫৯ সালে রাজাগোপালাচারীর 
নেতৃত্বে পৰ* পরবর্তীকালে এ £. রঙ্গ, মাঁসানী, কে. এম. মুন্সী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের 
প্রচেষ্টায় স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি হয । খুব অল্প সময়ের মধ্যেই স্বতন্ত্রদল একটি সর্বভারতীয় 
দল হিসাবে বিবেচিত হইয়াছে । তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনে এই দল সর্বপ্রথম নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ করে। এই দল রক্ষণশীল গণতন্ত্রের (00119012- 
61৬০ 19০070901805 ) সমর্থক . এবং শিল্পক্ষেত্রে সরকারী 
হস্তক্ষেপের বিরোধী । এক কথায় এই দলের কর্মস্থচী হইতেছে অসমাজতান্ত্িক | দেশে 
গণতান্ত্রিক বিরোধী দলগুলির মধ্যে এই দল কিছু কাল পর্যস্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করিয়াছিল। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর ন্বতন্দলের অবস্থা কিছু ভাল 


স্বংন। দল 


রাজনৈতিক দলব্যবস্থ? ৩২৯ 


হইয়াছিল, এবং স্বতন্ত্দল উড়ন্ত এবং মধ্যপ্রদেশে .কায়া লশন মন্ত্রিসভায় যোগদান 
করিয়াছিল। তখন লোকসভায়' স্বতন্তদলই দ্বিতীয় বুহত্বর দল ছিল। কিন্তু পঞ্চম 
সাধারণ নির্বাচনে স্বতন্রদলের অবস্থ। খুবই শোচনীয় হইয়াছে; লোকসভায় এই দল 
মাত্র ৮টি আসন লাভ করিয়াছে। স্বতদ্রদল ভারত সরকারের পররাষ্রনীতিতে এবং 
গোষীনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী নহে। এই দলের আভ্যন্তরীণ নীতি হইতেছে শিল্পগুলিকে 
জাতীয়করণ না কর, বেসরকারী উদ্যোগে সব বিনিয়োগ ছাড়িয়। দেওয়1, করভার হাঁস 
করা, য্তদূর সম্ভব অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কঠোরতা হাস করা! । এক কথায় এই 
দল ধনণতন্ত্রের ( 0901991197 ) সমথক। 
যুক্ত সমাজতন্ত্রী দল (116 59120581009 9০০191156 চ৪01% ) £ সংযুক্ত 
সমাজতন্ত্রী দল গঠিত হইয়াছিল পপ্রজাসমাজতন্থী দল এবং সমাঁজতন্তী দলের সম্মিলনে। 
প্রজাসমাজত্ন্ত্বী দলের একাংশ এখনও আলাদ1 অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। 
প্রজাসমাজতন্তী দল (151717 3০০19175672: ) এবং জাতীয় 
নংসুনত সমাজতন্ত্রীধল কংগ্রেসের কর্মস্থচীর মধো মৌলিক পার্থক্য খুবই কম। সংযুক্ত 
এবং গ্রজামম।জতস্ত্রী 
দল সমাজতন্ত্রী দলের সংগঠন গ্রজাসমাজতন্ত্রী দলের সংগঠন অপেক্ষ। 
অনেক ভাল । এই দুইটি দল পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের 
পবন যুক্তত্রণ্ট সরকারে যোগদান কবিয়া'ছল। সংযুক্ত সমা্জতন্ত্রী দল উত্তরপ্রদেশের 
শাসন ক্ষমতায় অধিঠিত সংযুক্ত (বিধায়ক দলের সরকার হইতে বাহির হইয়! 
আসিয়াছিল। তবে সংযুক্ত সমাজতঙ্থী দলের সমাজতন্কের আদর্শ এবং কংগ্রেসের 
সমাজতন্ত্রের আদর্শের মধ্যে যথেষ্ট অমিল দেখ। যায়। সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দল জনসংঘের 
মত হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষ। করিবার নীতির উগ্র সমর্থক। 
আগেকার সমাজতম্বী দলের পূর্বতন নেত। ছিলেন শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, 
শ্রারাম্মনোহর লোহিয়া! এবং শ্রীঅশ্পোক “মহত | তাহাদের মধ্যে শ্ীজয়প্রকাঁশ নারায়ণ 
সর্বোদয় সমাজের আদর্শে উদ্ব দ্ধ হইয়। সক্রিয় রাজনীতি ত্যাগ করেন। শ্রীঅশোক 
মেহতা ও প্রথমে প্রজাসমাঁজতন্ী দলে এবং প্রে কংগ্রেসে যোগদান করেন । প্রজাসমাজ- 
তস্ত্রী দল এবং সমান্সত্ত্রী দলের মধ্যে কর্মস্থচীর ক্ষেত্রে পার্থক্য খুবই কম ছিল এবং 
ইহার ফলেই উভয় দলের মধ্যে সম্মেলনের ফলে সংযুক্ত সমাজতন্ত্রী দলের সৃষ্টি হয়। 
তবে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল কিছুট। বিবর্তনমূলক সমাজতঙ্ত্রে ( 2৬০9101010915 
5০0191150 ) বিশ্বাসী । বিষ্ত সমাজতত্ত্রী দল প্রথমে সমাজ-বিপ্রবের (5০081 
চ২৪$০100100) মাধ্যমে দ্রুততর পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠ করিতে চাহিয়াছিল। 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে সংযুক্ত সমাজত্ত্রী দলের কর্মস্থচী সমাজতন্ব ও গণতন্তের আদর্শের 


৩৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্্রবিজ্ঞান 


উপর ভিত্তিশীল হইয়াছিল এবং এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের 
(10910001805 99০15115 ) প্রতিষ্ঠা করা। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এই দল 
লোকসভায় ২১টি আসন অধিকার করিয়াছিল । কিন্ত, পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই ' 
দল লোকসভায় মাত্র ৩টি আসন লাভ করিয়াছে । পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনের পর 
সমাজতন্ত্র দলের মধ্যে ভাঙনের স্থষ্টি হইয়াছিল। বর্তমান লোকসভায় এই দলের মোট 
৪ জন সদস্য আছেন। 


প্রজাসমাজতন্ত্রী দল (7006 13059 93090151156 70210): এই দলের 
কর্মস্থচী এবং দৃষ্টিভঙ্গী সংযুক্ত সমাজতন্্ী দলের মূলনীতি হইতে বিশেষ পৃথক নহে। 
এই দলেরও মূল উদ্দেশ্য হইতেছে গণতান্ত্রক সমাজতন্ব (10677900800 9০9০1917500 ) 
প্রতিষ্ঠা করা । চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে এই দল লোকমভায় ১৩টি আসন লাভ করে। 
চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর এই দল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ কেরালা এবং 
উত্তরপ্রদেশ যুক্তফণ্ট সরকারে যোগদান করিয়াছিল। বর্তমানে উড়িস্যার প্রজা 
সমাঁজতন্ত্রী দল কংগ্রেসেব সঙ্ে একত্রিত হইয়। গিয়াছে । পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই 
দল লোকসভায় মাত্র ২টি আসন লাভ কবে । 


ভারতীয় জনসংঘ (10197. 7219 39178) 8 প্রথন সাধারণ নির্বাচনের 
পূর্বে স্বর্গত ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ভারতীয় জনসংঘ গঠন করেন। মূলতঃ ইহ! ছিল 
হিন্দমহাসভাঁর সংশোঁধিত সংস্করণ। তবে দলের নীতি অনুযায়ী ইহা হিন্দুমহানভার 
অনুগামী নহে। এই দলে বর্তমানে মুমলিম সম্প্রদায়ের সদস্য হইবার পথে কোন বাধা 
নাই। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখাজীর মৃতার পর সাময়িকভাবে এই 
দলের সংগঠন কিছু পরিমণে ব্যাহত হইলেও চতুর্থ সাধারণ 
নির্বাচনের পর এই দলের সংগঠন অনেক ভাল হইয়াছে। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের 
পর জনসংঘ দিলী রাজ্য পরিষদে নিরগ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা এব" উত্তরপ্রদেশ, বিহার, 
মধ্াপ্রদেশ, পাঞ্জাব, প্রভৃতি রাজো উল্লেখষোগ্য সাফল্য অর্জন করিয়াছিল এবং কয়েকটি 
রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকারে যোগদান করিয়াছিল। লোকসভায়ও বর্তমানে জনসংঘের 
প্রতিনিধিত্ব অনেক বাঁড়িয়াছিল এবং চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ১৪টি আসন 
লাভ করিয়াছিল। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই দুল লোকসভায় ২২টি আসন লাভ 
করিয়াছে। ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি ও দেশরক্ষা নীতির সহিত জনসংঘ 
একমত নহে । হিন্দীকে একমাত্র সরকারী ভাষ। করিবার নীতির উগ্র সমর্থক হিসাবেও 
জনসংঘ কাজ করিতেছে । এই কলের কর্মস্থচী অনেকটা স্বতন্ত্র দলের অগ্ুবূপ। 


ভাননং 


রাজনৈতিক দলব্যবস্থ! ৩৩১ 


সরকারী নিয়ন্ত্রণ শিথিল করিয়া! বেসরকারী উদ্যোগে বিনিয়োগের ব্যবস্থা করাই এই 
দলের কর্মস্থচী। 

অন্যান্য সর্বভারতীয় দল হইতেছে বিপ্রবী সমাজতন্ত্রী দল (2০৮০1010090 
9০9০0181150 521 ) এবং ফরওয়ার্ড ব্রক (ঢ0:৪1:এ 91০০)। বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী 
দুল মাব্সবাদ বিশ্বাস করে ; পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালায় এই দল মোটামুটিভাবে শক্তিশালী । 
ফরওয়ার্ড ব্লক পশ্চিমবঙ্গেই বিশেষ শক্তিশালী | এই দল গঠিত হইয়াছিল ১৯৩৮ সালে 
নেতাজী স্বভাষচন্ত্র বস্থু কর্তৃক। এই দুল গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী । 

মাদ্রাজের ডি. এম. কে. দল একটি স্থানীয় দল। প্ররুতপক্ষে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষ! 
করিবার বিপক্ষে আান্দোলন করছ এই দলের প্রধান উদ্দেশ্ব । এই দল চতুর্থ সাধারণ 
নির্বাচনে তামিলনাড়ু বিধানসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠত1 অর্জন 
করিয়া তথায় সরকার গঠন করিয়াছিল এব” ভারতের লোকসভায় 
পঁঁচশটি আসন ল।ভ করিয়াছিল। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই দল শাক কংগ্রেসের 
সহিত সহযোগিতা করে। পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে এই দল লোকসভায় ২৩টি আন 
লাভ করিয়াছে এবং রাঙ্জা বিধানসভায় ছুই-তৃতীয়া'শেরও অনেক বেশী সংখ্যাগরিষ্ঠত। 
অর্জন করিয়াছে । ভাষার প্রশ্ন বাদ দিলে এই দলের কর্মস্থচীর সহিত জাতীয় 
কংগ্রেসের কর্মস্থচীর পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নহে। বর্তমানে তামিলনাড়ুতে 
ডি. এম. কে. দলের একটি শাখ| আলাদাভাবে আন| ডি. এম. কে. দল গঠন 
করিয়াছে । সিকিম রাজা ভারতের অন্তভূত্ত হইবার পর মাঁকম কংগ্রেস ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেসের সহিত (শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ক”গ্রেস দল) মিশিয়া যাইবার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে । | 


ডি. এম. কে. দল 


[67018 
1. রাজনৈতিক দল কাহাকে বলে? গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির প্রাধ'ন কাজগুলি বর্ণনা! কর। 


[ 16 15 ৪ 7১০01161081] 78765 7: 10950217:6 100 658620518] 10700610008 ০? 7০01161051 
[১8616৪ 10 8 69700002507. ] ৪ 


. রাজনৈতিক দলের সজ্ঞ। প্রদ্ধান কর। অরসংগঠিত দলের অন্তিতব ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্রের 
কিয়।কলাপ অসম্ভব হইত, আলোচনা]! কর। 


[ 1061706 & 7001163081] চজঠ্যে, “ঘা10009৮ 106 63181600601 (106 01681719680 2876168, ঠ109 
1010061970108 ০01 606 175111570670657 0059310208105 0010 0:09 10003581016, 10180089'] 


৪, ছ্বলীয় শাসনবাবস্থার সুবিধা এবং অহ্বিধা আলোচন]| কর। তুমি কি কোনবাস্তব কাধকর 
বিবপ্পবাবস্থার স্বপারিশ প্রধান করিতে পার? 


[ 70150088 (206 808176869৪8 8100 ৫198058,068£65 ০? 28৮ 90562112067), 080 5০0, ৪0889৪ 
জাত 06508198] দ0:0106 &192086158 ? ] 


৩৩২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


£, গণতস্ত্ে দলবাবস্থার ব্যবহার অপ-ব্যবহার এবং প্রকৃত ভূমিকা! আলোচন। কর। 
| 70880589 8159 589, 51999 ৯:20. 6৮৪ 60চ৪ ০19 0£ 0129 08:65 3781920 12) 10820002805, ] 
6. গণতন্ত্রে দ্বি-দলপ্রথা বনাম বহু-দ্লপ্রথার সমপ্যাটি আলোচনা কর। 


| 7)0180088 ৮৮০ 0791920) ০01 19 $%০-]১%%৮স ৪5969108 3. 2001811019-08 ৪8590910010 
0617006780195, ] 


€. একদলীয় শাননব্াবস্ত' কি গণতম্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? তোমার উত্তুরের পক্ষে যুক্তি প্রদান কর। 

| 18 006-1১27%5 মা] 60200811016 161) 10610000160? 0159 7989০0708 £00 ০০ 8359 9], ] 

1. রাজনৈতিক দলগুলির শ্বকপ এবং কাধাৰলী আলোচনা বর। গণতন্থে রাজনৈতিক ঘলগুলি কি 
অপরিহাধ? তোমাৰ উত্তরের পক্ষে যুকি দেখাও । 

[70902851000 1021018 500 10130110109 ০0 1১011610581] 0976198. &76 00176108] 0%76169 
100191023098)19 80 06700090180199 2 159 16590103 (0৫ ৩০ 208 চা ] 

8, ভারতে রাজনৈতিক দলব।বন্থ বু বৈশিষ্ট আলোচন? কর। 

| 101800993 1170 10%.107:03 06 1008 1700181) [৯76৮ 95 9৮610. | 

9. ভারতে সরকীব্ বিরোধী ঘলগুলির ভুমিকা আলোচনা কর। 

1 19199858 60079100109 09190311192 7576155 10.170018, ] 

10. ভারতের নি ছন্ন বাৎ ১নতিক দলের ভুমিকা ও কর্মহুচী আলে'চন। কর। 


| [)1500৪৭ 0128 1010 00 07087510009 01 006 10010 [১91100] 1906163- ] 


উনবিংশ অধ্যায় প্রাপ্তবয়ক্ষের ভোটাধিকার 


(/৯01( 71217010199 ) 


ভোটাধিকারের ভিত্তি (88515 0£598£9) £ গত শতাব্দীতে যখন নির্বাচন 
পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠে তখন বহু বাষ্্রবিজ্ঞানী সামাজিক শ্রেণী ও মর্যাদ] অথবা সম্পত্তির 
ভিতিতে নির্বাচকগণকে ভোট প্রদান করিবার অধিকার প্রদানের পক্ষপাতী ছিলেন। 
কিন্তু গণতন্ত্র বিকাশের লঙ্গে পঙ্গে এবং শ্রেণী বৈষম্যের অবসান হওয়ার সঙ্গে লঙ্গে 
মানবিক সামা এবং গণ-সার্বভৌমত্তবের প্রশ্ন উঠে এবং বয়সের ভিত্তিতে ভোটাধিকার 
প্রধান করিবার দাবি গৃহীত হইতে থাকে । অনেকের মতে আবার শিক্ষাই ভোটা- 
দিনা ধিকারের ভিত্তি হওয়। উচিত। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে 
বিভিন্ন ভিত্তি__সম্পতি, হইবে, সম্পত্তি, কর প্রদান এবং শিক্ষা কোনটিই ভোট প্রদান 
করপ্রদান, শিক্ষা করিবার অধিকার লাভের প্ররুত ভিত্তি হইতে পারে না। ধাহার 
সম্পত্তি আছে এবং যিনি কর প্রধান করেন, তাহার হয়ত প্রকৃত রাজনৈতিক সচেতনতা 
নাই অথবা রাজনৈতিক শিক্ষা নাও থাকিতে পারে । ধাহাদের মতে সম্পত্তির মালিকানা 
ভোটাধিকারের ভিত্তি হওয়া উচিত, তাহাদের যুক্তি হইতেছে এই যে কেহ যদ্দি সম্পত্তির 
অধিকারী না! হন, তবে রাষ্ট্রের উপর তাহার দরদ থাকিতে পারে না। স্থতরাং 
সম্পত্তিব অধিকারী ন। হইয়াও যদি কেহ ভোটাধিকাঁরী হন, তবে তাহাদের ভোট 
রর প্রদান সর্বদ1 রাষ্ট্রের অনুকূলে ন।-ও যাঁইতে পারে। ধাহাদের 
উর সম্পত্তি নাই তাহারা কর প্রদান করেন না। যাহারা কর প্রদান 
রে করেন না তাহাদের অমিতব্যয়ী অথবা অপচয়ী হইবার সম্ভাবন! 
থাকে , স্থুতরাং তাহাদের হাতে ভোট প্রদান করিবার ক্ষমত। 
ছাড়িয়া দেঁওয়। উচিত নযয। আধুনিককালে সম্পত্তির ভিত্তিতে ভোটাধিকার প্রদ্দান 
কর! হয় না। সামস্ততান্ত্রিক (5৪০৪1) যুগে সম্পত্তির ভিত্তিতে নাগরিকদের 
ভোটাধিকার প্রদান করা হইত। দেখা গিয়াছে, সম্পত্তির অধিকারী না হইলেও 
কাহারও রাষ্ট্রের প্রতি দরদের অভাব হয় না । 
দ্বিতীয়তঃ, সাঁমস্ততান্ত্রিক মুগে সম্পত্তির অধিকারীগণ প্রত্যক্ষ কর প্রদান করিতেন) 
তখন পরোক্ষ করের প্রচলন ছিল না। বর্তমানকালে সব দেশেই 
সক রর ভিত্তি. পরোক্ষ কর প্রচলিত আছে এবং সম্পত্তির অধিকারী না 
হিসাবে গ্রহণ করার  হৃইয়াও যে কোন নাগরিককেই পরোক্ষ কর প্রদান করিতে হয়। 
ভিডি স্থৃতরাং শুধু সম্পত্তির অধিকারী হইলেও কর প্রদধান করিতে হয় 


৩৩৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


এবং কর প্রদান করিলেই ভোট দিবার অধিকার থাক! উচিত এই যুক্তি গ্রহণ করা যায় 
ন1 এবং যুক্তির ভিত্তিতে দেশের অধিকাংশ লোককে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করা 
যায় না। আবার ধাহার্দের পুঁথিগত বিদ্যা নাই অথবা সরকারের দৃষ্টিতে ধাহার। 
শিক্ষিত নহেন, তাহাদের মধ্যেও হয়ত অনেক ব্যক্তি থাকিতে পারেন ধাহার। প্ররুতই 
রাজনৈতিক জ্ঞানসম্পন্ধ এবং সরকারের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন। বাস্তব 
জীবনের অভিজ্ঞতাই মানুষকে রাজনীতি সম্পর্কে সচেতন করে 
এবং ভোটাধিকারের উপযুক্ত করে। তাহ! ছাড়া সম্পত্তি কর 
প্রদান এবং শিক্ষার ভিত্তিতে নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করিলে তাহাদের মধো 
বৈষম্য আরও বাড়াইয়া দেওয়] হইবে এবং ইহাতে গণতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ 

হইয়। যাইবে । 
সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি ( £১15017)61205 11 9৮00 0: 
8৫016 09110170156) 2 গণতন্ত্রে প্রত্যেকেরই সমান অধিকার থাকা উচিত এবং সেক্ষেত্রে 
ধনী এবং গরীবের মধ্যে সম্পত্তি অথবা অর্থের ভিত্তিতে রাজনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে 
কোনও প্রকার তারতম্য কর। উচিত নহে । সাম্যের যুক্তির পক্ষে বল। যায়, মানুষে মানুষে 
সাম্য না থাকিলে গণতন্ত্র নিরর্থক হইয়া পড়ে । এমন অনেক গরীব 


অভিজ্ঞতার যুক্তি 


নহে রি ব্যক্তি আছেন ধাহাদের রাজনৈতিক জ্ঞান এবং শাঁসনব্যবস্থ! 
সামোর যুক্তি পরিচালন! করিবার ক্ষমত। খুবই বেশী এবং ধাহাদের সাহায্যে রাষ্ 


বিশেষভাবে উপকৃত হইতে পারে। তাহাদের নির্বাচিত হইবার 
অধিকার প্রদান করা উচিত। সেজন্ত অনেকে বলেন, প্রাঞ্চবয়ন্ধ নাগরিক মাত্রেরই 
ভাট প্রদ্দান করিবার অধিকার থাক] উচিত । ইহাকেই সার্বজনীন ভোটাধিকারনীতি 
€ 070156795] -308088০ ) বলে। আধুনিককালে সার্বজনীন ভোটাধিকার বলিতে 
প্রকৃতপক্ষে বুঝায় প্রাপ্ত বয়স্ক নাগরিকদের ভোটাধিকার । এই নীতির সমর্থনে বল। 
হয়, “যাহা সকলকে স্পর্শ করে, তাহা সকলের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়া উচিত” 
€ “৬159৮ 00001565 211) 51)0919. 0০ 06০10605211.” ) সুতরাং প্রত্যেকেরই 
রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা য় প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিবার অধিকার আছে 

এবং সেই অধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যেককেই শাসন নির্বাচনে 
এ ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া উচিত। কোন ব্যক্তিকে 

বা দলকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার অর্থ হইতেছে 
গণতন্ত্রের অমর্ধাদ। করা । কেননা, সেক্ষেত্রে অন্যান্থ শ্রেণীর মমপর্যায়ে সেই ব্যক্তি অথক] 
দলকে;উন্নীত কর! হয় না। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার গণতন্ত্রকে সফল করে । জন 


প্রার্তবয়স্কের ভোটাধিকার ৩৩৫ 


স্টয়ার্ট মিলের মতে, যদি সমাজের কোনও একটি শ্রেণীকে ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত 
করা হয়, তবে সেই শ্রেণীর স্বার্থ আইন পরিষদে অবহেলিত হয়। 
নীতির দিক হইতেও সার্বজনীন ভোটাধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে 
পারে। ভোটাধিকার কাহারও জন্মগত অধিকার না৷ হইতে পারে; কিন্তু ব্যক্তিত্বের 
পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য ইহা একাস্ত আবশ্তক। ভোটাধিকার 
প্রদান না করিলে নাগরিকের চরিত্ব গঠনে রাষ্ট্রের তমিক অপূর্ণ 
থাকিয়া যায়। সার্বজনীন ভোটাধিকারের অর্থ এই নয় যে সমাজের সকলেরই ভোট 
প্রদান করিবার অধিকার থাকে । প্রাঞ্চবয়স্ব নাগরিকর্দের এই 
সার্বজনীন ভোটাধি- 
কারেও কাতিক্রম হয় নীতি অনুযায়ী ভোট প্রদান করিবার অধিকার দেওয়া হয়। 
আবার প্রাপ্তক্মস্ক নাগরিকদের মধ্যে যদি কেহ উন্মাদ, দেউলিয়। 
অথব1 ফৌজদারী আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়, তাহাদের ভোটাধিকার 
হইতে বঞ্চিত কর! যাইতে পারে। প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক বলিতে কি বুঝায় তাহা সর্বদ। 
সুস্পষ্ট থাকে না। ভোটাধিকার প্রদান করার আগে এবিষয়ে একটি স্থস্পষ্ট সংজ্ঞ। 
প্রদান করা উচিত । রাশিয়ায় ১৮ বৎসর বয়সে, ইংলগু, ভারত এবং আমেরিকায় 
২১ বৎসর বয়সে এবং নরওয়েতে ২৩ বৎসর বয়সে নাগরিকগণকে সার্বজনীন 
ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভোট গুদান করিবার অধিকার দেওয়] হইয়াছে । 
সার্বজনীন প্রাপুবয়হ্কদের ভোটাধিকার নীতির বিরুদ্ধে যুক্তি (4১:£০- 
[72005 8€917)50 01161581] 2৫016 5800586 ) কোন কোন রাষ্্রবিজ্ঞানী 
সার্বজনীন ভোটাধিকার নীতি সমর্থন করেন না। তাহার্দের মতে অনেক দেশেই 


নৈতিক যুক্তি 


জরা নির্বাচকমগ্ডলীর একটি বিরাট অংশ (যেমন ভারতের ক্ষেত্রে ) 
ভোটাধিকারের অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাকে । সেক্ষেত্রে তাহাদের রাজনৈতিক 
বিপক্ষে যুক্তি 


সচেতনতাও কম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া যাঁয়। সাধিক 
ভোটাধিকারের ধাহারা বিরোধী তাহারা বলেন, ভোটাধিকার কাহারও জন্মগত 
অধিকার নহে। যদ্দি তাহাই হইত তবে সমাজবিরোধী অথবা উন্মাদ নাগরিকর্দের 
ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত কর হইত না । ভোটাধিকার হইতেছে যোগ্যতার ভিত্তিতে 

রাষ্ট্র গ্র্ত্ব একটি অধিকার । যাহার কল্যাণকারক রাষ্ট্রগঠনে 
ধা আগে নিজেদের শিক্ষা অন্থ্যায়ী ভোটাধিকারের সদ্যবহার করিতে সক্ষম 
সার্বকনীন শিক্ষার শুধু তাহার্দেরই ভোট প্রদান করিবার অধিকার: প্রদান কর! 
85 উচিত। জনসাধারণের যোগ্যতম গ্রার্থ নির্বাচনে কতট। 
বিবেচনাশক্তি আছে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। কিন্ত আমরা এই 


৩৩৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্্রবিজ্ঞান 


অভিমত সর্বদা গ্রহণযোগ্য মনে করি না। অবশ্ঠ জন স্ট,য়ার্ট মিলের মতে “সার্বঙনীন 
ভোটাধি চারের আগে সার্বজনীন শিক্ষার ব্যবস্থা থাক! উচিত” ।+ কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে 
আমরা দেখিতেছি, সার্বজনীন শিক্ষ। না থাঁকিলেও সার্বজনীন ভোটাধিকারে উদ্বেন্ঠ 
মোটেই ব্যর্থ হয় নাই । দেখা গিয়াছে উচ্চ শিক্ষার শিক্ষিত নাগরিকদের রাজনৈত্বিক 
চেতন! অপেক্ষা প্রাথমিক স্তরে শিক্ষিত নাগরিকর্দের রাজনৈতিক চেতনা অনেক ক্ষেত্রেই 
বেধী হইতে পারে। স্থতরাং ভোটাধিকার ভালভাবে প্রয়োগ করিতে হইলে শিক্ষার 
একটি গুরুত্বপূর্ন স্থান আছে, ইহা স্বীকার করিয়াও বলা যায় যে শিক্ষাই ভোটাঁধিকারের 
একমাত্র মাপকাঠি হওয়া! উচিত নয়। রাষ্ট্রেরইে উচিত, নাগরিকগণকে স্থুশিক্ষিত করিয়া 
তোলা । তবে ইহাঁও ঠিক যে উপযুক্ত শিক্ষা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা না থাকিলে 
ভোটাধিকার উপযুক্তভাবে এই মূল্যবান অধকার প্রয়োগ করিতে সমর্য না-ও হইতে 
পারেন। এজন্য প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকার প্রদান করিবার আগে ভোটধাতাপণকে 
সুশিক্ষিত করিয়া তুলিবাঁর প্রয়োজনীয়ত। অন্বীকার করা যায় না। ভারতে প্রাপ্তবয়স্ক 
নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করা হইয়াছে । ভারতে লক্ষ লক্ষ নিরক্ষর ভোটদাতা। 
ষে-উপধুক্ত প্রার্থীকেই সর্বদা ভোট দিতে পারিয়াছেন এই কথ। স্ুনিশ্চিতভাবে বল! 
ষায় না। কিন্ত এইজন্য থে সার্বজনীন ভোটাধিক]র সমর্থন করা যায় না তাহাও নহে । 
শুধু সম্পত্তিশাঁলী ব্যক্তিগণকে ভোটাধিকার প্রদান করিলে সমাঁজে ধনী কর্তৃক গরীবদের 
শোষণ ক্রমেই বাড়িয়া চলিবে এবং মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের হাতে সমাজের 
অর্থ নৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হইবে। স্ুতরাঁং সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান বাতীত 
গণতান্ত্রিক আদর্শ কখনই সার্ধক হইতে পারে না। ্‌ 
জ্ীলোকের ভোটাধিকার ( ৬$91007 90209£6) 8 জন স্টয়র্টি হ্লিল 
প্রথম স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার সমর্থনে কতিপয় যুক্তির অবতারণ1 করেন। বন্ুদিন 


বিভিন্ন দেশে পর্যস্ত স্ত্রীলোকের এই অধিকার হইতে বঞ্চিত ছিল। উনবিংশ 
্্রীলোকের শতাঁবীর শেষাশেষি স্্রীলোকদের ভোটাধিকার প্রদান করিবার 
ভোটাধিকার 


ূ জন্য বিভিন্ন দেশে আন্দোলন আরম্ভ হয়। ইংলগ্ডে ১৮৯৮ লালে 
ত্রিশ বৎসরের উর্ববয়ন্ক স্সীলোকগণের ভোটাধিকার স্বীকার করা হয়। পরে ১৯২৮ 
সালে পূর্বতন নীতির সংশোধন করিয়া স্ত্রীলৌকর্দের ভোটাধিকার প্রার্ধির বয়স 
পুরুষদের সমান করা হয়। ইটালী এবং ফ্রান্সে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এবং জাপানে 
১৯৪৭ সালে স্ত্রীলোকের ভোটাধিকার দেওয়া হয়/ ভারতে ২১ বৎসর বযস্ক সব 


১) পা00156145] 8008102, 20086 0:90806 10178185] 8101190010156101606--- 
ধু 96582686071 


৩৩৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


স্ীস্থলভ সুকুমার বৃত্তিগুলি নষ্ট হইয়া! যাইবে, তাহা নহে। স্রীলোকদের নিজেদের 
নিরাপত্ার জন্য শাসনকাজে অংশ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করা উচিত এবং সেই প্রচেষ্টার 
প্রথম পদক্ষেপ হইতেছে ভোটাধিকার লাভ; স্ত্রীলোকেরা যদি ভোটাধিকার না-ও 
চায়, তবুগ্ত প্রীলোকদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত না করিয়া এই যুক্তির ভিত্তিতে 
8 তাহাদের ভোটাধিকার প্রদান কর] উচিত। কারণ, দুর্বলেরই 
টিকে পক্ষে নিরাপত্তার দেশী প্রয়োজন। স্মীলোকেরা ভোটাধিকার লাভ 
৮ করিলে নিজেদের পরিবারে তাহাদের মর্ধাদ। অনেক বড়ি যার 
এন" 51 তাহাদের বাক্তিত্ব বিকাশে সম্তায়তা করে। স্্ীলোককে সমস্ত রাজনৈতিক 
অধিকার হইতে ৭ঞ্চিত করিলে সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে বিচ হইবে এবং 
ক্ীলোকের মৌলক আকার খব করিতে । ম্্বীলোকেরা যুদ্ধে যোগদান করিতে সক্ষম 
নয় বলয় টাহাদের হোটাধিকার প্রদান কর] উচিত নয়, এই যুক্ত আমরা কখনই 
সমর্থন করিতে পারি না। ক্বীজাতি হয়ত যুদ্ধে সৈনিকের ভূমিকা] গ্রহণ করিতে 
পালে না, পিন্ক সেপিকার ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। বর্তমানে যখন মান্গষেব 
আমন্দিন াবন অর্থ নৈতিক চাপে বিপর্যস্ত হইতেছে, স্বীলোকেরাও তথন ঘরের আশ্রপ্ন 
ডিক] নাতিরের আহবানে বিছিন্নকর্মে যোগদান করিতেছে । শুধু তাহাই নে, 
বভন্ন পেশায় হালোকের। পুরুষের সমান যোগাতাঁর পরিচয় দিতেছে । এমনটি 
দৈহিক পটুতাও নারীজাতির মধ্যে দেখ। ষায়। অনেক দক 


শু । ভা 


এ/৭ক ক্ষত্র হানোখ 


তর ৫84 আমরা নারী রক্ষীবাহিনী এবং নারী পুলশ দেখিতে পাই | 
সা লেক বু 
পারে শাল প্ুতরাং দৈহিক বা! মানসিক অক্ষমতার অন্কুগাতে স্বীলোকদদের 


সু লিল ঈন্ন। ভোটাধিকার হইতে বঞ্চেত করা উচিত নহে। মিলের মতে 
৪ পাবে স্বথীলোককে ঠোটের অধিকার দিলে শাসনবাবস্থার নৈতিক মান 
্ হইনে। পুরুষর। খতবেশী দুর্নীতিগ্রস্ত হইতে পাবে, নারীজাতির পক্ষে হয়ত 
শত গ্রন্থ হওয়] সম্ভব নয়। বারণ, নারীজাতির মানসিক স্থকুমার বু ত্গুলিই 

তাহাদের সত ও সৌন্দর্যের উপাসক হইতে এবং সর্বপ্রকার ছুর্নাতি হইতে দুরে 
বাকিতে জাভাষা করে। অবশ্া ব্যতিক্রম সবত্রই থাকে | ভারতবর্ষের রাজনৈতিক 
ভন্তন পুরুষ « ব্ীলোকের সমান অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে । সম্প্রতি জুইজারল্যাণ্ডের 
ক্ীলোকেরাও ভোটের অধিকারী হইয়াছে । বতমানে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশেই 
শ্ীলোকের ভোটাধিকার স্বীকৃত হইয়। থাকে । 

ভারতে সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি কি সফল 
হইয়ীছে% (বুথ 0196 0131501581 89] 9810850 026) 50009554801 11 
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প্রাঞ্ধ বয়স্বের ভোটাধিকার ৩৩৯ 


1773?) 8 ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ না হইলেও বৃহত্রম গণতাস্ত্রিক দেশ। 
কারণ পথিবীর অপর কোন কোন দেশে প্রায় ২৮ কোটি নিবাচক নাই। কিন্ত 
পিগন পাচটি সাধারণ নিবাচনের (১৯৫২ সাল, ১৯৫৭ সাল, ১৯৬২ সাল, ১৯৫৭ সাল 
এব" ১৯৭১ সাল) অভিজ্ঞত1 হইতে স্বতঃই একটি প্রশ্ন আমাদের মনে আসে 
তাহ। হইতেছে, ভারতে কি সাধিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি সফল হইয়াছে ? 
হার] সাধারণভাবে সাবিক ভোটাধিকারের নীতি সমর্থন করেন না, তাহাদের 
মে দেশের নিবাচকম গুলীর একটি বিরাট অংশ অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ থাঁকেন বলিয়। 
ভ্রাধাদের রাজনৈতিক সচেতনতাও কম হইয়। থাকে । উদ্বাহরণম্বূপ বল। যাইতে 
সঠরে, ভারতের বিগত পাচট সাধ্রণ নির্বাচনে দেখ! গিয়াছে যে নিবাচকম গুলীব 
বুভতম অশ (যাহাব। আদো শিক্ষিত নহেন অথবা অল্পশিক্ষিত ) জানিতেন না যে 
ভাউদানের যূলা কতটুকু । ভোট প্রদান করিবার অধিকার আছে এইরূপ অনেকেউ 
নিজেদের ছোট প্রদান করেন নাউ | কোন কোন নির্বাচনকে মাত্র এতকরা ৩০ ভাগ 
৯ ১০ ভাগ ভোট প্রদত্ত হইযাছিল। তাহা ছাড।, কোন্‌ নির্যাচন প্রাথাকে ভোট 
প্রদান ক উচিত অথ | কোন প্রার্থী সবাপেক্ষা উপযুক্ত, কোন্‌ রাজনৈতিক দলেখ 
'পজ5 লর্মক্ষচী, কোন প্রাছনৈতিক দল জনসাধারণের আশ।-আকাজ্কাকে বান্তবে 
| কপ্াধিত করিতে পাবে ইত্যাদি অনেক কিছু জ্ঞাতুবা বিষণ 
দি রা ( থেখ্াল সব নিবাচকেরউ নিবাঁচনের পূে জানা উচিত ) সম্বঙ্গে 
এটি ভা সফল অর্শিবাংশ নির্বাচক অজ্ঞ ছিলেন। সাধারণ মান্য আনেক ক্ষেত্রে 
টয়” £ ন| জানির1 সো প্রধান করিয়াছে অথন। ভাবাবেগ দ্বার। চালিত 
£উঘাছে। পাজনৈতিক সচেতনহার পর্ণ বিকাশ নির্বাচকম গুলীর 


পা! 


মনো (দর! খায় নাতি | এই সন কারণে অনেকে এনে করেন যে ভারতের জনসংগ্যাণ 
সনে প্রা একর ৩০ ভাগ লোক শিক্ষিত সেইকেন্ছে সাদিক ভোটাধিকার 
প্ুবদনেল উদ্দেতা সম্পর্ণভানে সিদ্ধ হয় নাত । তাহ। ছাড়, ঘেশানে ভারতে 
মনুনত শ্রেণার জন্য এব* তপশীলত্ুক্ত নাগরিকদের চন্য সণ নাগরিকদের জায় নিবাচন 
প্রার্থী হইবার সমান অধিকার হাছে, সেউক্সেত্রে এই আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থার 
যৌক্তিকত। থাকে ন।। ইহ হইতেই বুঝ। থা থে সাবিক 
প্রাপ্গবয়ঙগ্গ ভোটাধিকারের নীতি কট! সফল হইবে সেই সন্ধে 


অনুপ» শ্রেণীর জগ্চ 


এ” দশ ডুক্ত 


বাগশ্ররদেখ ওল্য শাসনতত্ত্-প্রণেতাগণ৪ সন্দিহান ছিলেন। সেইজন্য ধাহারা মনে 
১ল এ২রক্ষিত 
শনিতি দার করেন যে ভারতে সাঁবিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি সফল 


%ছ নঃই, তাহাদের মতে শুধু সেই সকল নাগরিকেরই ভোটাধিকার থাকি! উচিত ধাহার। 


৩৪৪ - উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


কল্যাণকারক রাষ্ট্রগঠনে নিজেদের শিক্ষা অনুযায়ী ভোটাধিকারের সন্ধবহার করিতে | 
সক্ষম | এই মতের সমর্থকগণ অনেকক্ষেত্রে জন্‌ ষুয়ার্ট মিলের যুক্তির নজির দেখাইয়া) 
থাকেন। জন গুঁয়া্ট মিলের মতে 07156158]  ০৫0580101) 100,50 0160606 
11915015981 210:721)01)15617791)0 1” অর্থাৎ, সাবৰিক ভোটাঁধিকারের আগে সাবিক 
শিক্ষার ব্যবস্থা] থাকা উচিৎ। তাহারা মনে করেন যে অশিক্ষিত নিরবাচকগণ অনেক 
ক্ষেত্রেই অর্থের লোভে নিজেদের ভোট বিক্রয় করিতে পারেন । 
কিন্ধ ভারতে সাবিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকাঁরের নীতি বার্থ হইয়াছে এই যুক্তি 
আমরা গ্রহণ ক।রতে পারি না। ভারতে সকল প্রাপ্তবয়ন্ধ নাগরিকই বে ভোট প্রদান 
ভি করিবার অধিকারী, সরকার গঠন এবং আইন প্রণয়নে সকল 
নীতি ভারত একেধারে নাগরিকেরই যে পরোক্ষভাবে একটি ভূমিক। আছে, অর্থাৎ 
তা ইহা সরকারকে যে সকল নাগরিককেই সন্ধষ্ট রাখিবার জন্য তৎপর 
থাকিতে হয়, উাই সরকারকে গণতন্ত্রের পথে চলিতে প্রেরণ! 
দেয়। সরকারও জানেন যে ঠিকপথে না চললে উহাকে সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের 
নিকট সাধারণ নির্বাচনের সময় জবাবদিহি করিতে হইবে । হয়ত আমাদের দেশের 
নির্বাচকদের মধ্যে অনেকেই অশিক্ষিত। কিন্তু'নিজেদের ভাঁলমন্দ বুঝাবার মনত 
চেতনা তাহাদের নাই অথব। কোন্‌ রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসান হইলে দে£ে£ 
কল্যাণ হইবে ইহা বুবিবাঁর মত ক্ষমতা তাহাদের নাই একথ। বলা চলে না। ধাহাদের 
পুঁখিগত বিদ্যা নাই অথব| সাধারণ অর্থে ধাহারা শিক্ষিত নহেন, তাহাদের মধ্যেও 
অনেক ব্যক্ত আছেন যাহারা প্রকৃত রাজনৈ!তক জ্ঞানসম্পন্ন এবং সরকারের 
ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে যথে্ই সচেতন । বিগত পাচটি সাধারণ নির্বাচনে এবং বিভিন্ন 
রাজ্যের অন্তবর্তী নির্বাচনে জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল উদ্দাপন! এবং তৎপরতা 
আমর] দেখিয়াছি তাহাতে একথা বলা চলে না যে ভোট প্রদান করিবার গুরুত মর্ম 
ভারতের অশিক্ষিত নির্বাচকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কয়েকটি ক্ষেত্র ছাঁড়া 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপযুক্ত প্রার্থীকে নির্বাচিত করিবার চেষ্টা নির্বাচকগণ করিয়াছেন । 
প্রার্থ নিবাচনের ক্ষেত্রে বিচার-বিবেচনায় ক্রট-বিচাতি সব দেশেই থাকে ; আমাদের 
দেশেও আছে। কিন্তৃষে অনুপাতে আমাদের দেশের নির্বাচকগণ অশিক্ষিত, সেই 
অগ্পাতে প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের দেশে কমই দেখা গিয়াছে । 
ভারতে সাবিক প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের নীতি ব্যর্থ হইয়াছে এই কথ বল। চলে না। 
দুইশত বৎসর ধরিয়া পরাধীনতার জ্বাল ভোগ করিবার পর ভারতের জনগণ 
গণতাস্ত্রক অধিকার লাঁভ করিধার জন্য বাকুল, এবং ষতই দিন যাইবে ততই ভারভীয় 


প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার ৩৪১ 


[াগরিকগণ গণতান্ত্রিক অধিকারের যথাষথ প্রয়োগ করিতে সক্ষম হইবেন। শুধু 
ক্ষিত নাগরিকগণের মধ্যেই ভোটাধিকার সীমিত রাখিলে গণতন্ত্র বজায় থাকফিৰে 
1-_মনে রাখা উচিত প্রকৃত গণতণ্থে অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে নাগরিকদের মধ্যে 
কান তারতম্য করা হয় না; নাগরিকগণও অধিকার লাঁভ করিলেই করবা সম্পানে 
চংপর হইতে আগ্রহশীল হন। 


16751 89 


ভোটাধিকারের ভিত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ পরীক্ষ: কর। তুদ্ম কি সাধজনীন প্রাপ্তবয়ন্্থের 
5 টাধি গলার সমর্থন কর ? তোমার উত্তরর পক্ষে যুঙ্জ' দেখাও 


[ 17587007709 60801110790 516৮8 16510130216 0৯৪25 01 ৯০৪89. 7১০ 3০০ ৪500০: 
10158719512, 3010 91509 9 031 89580108101 9000 103 91. 1 


2. স্ত্রীলোকের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি বর্ণ৭ কর। 
" 96866 609 0538 £91: 800. %0811096 02010 9000৯29, ] 
৪. '*পার্বজনীন ভোটাধিকাবের আগে সাবজনীন শিক্ষার বানস্থ, থাকা উচিত,”- উদ্ভিটি ব্যাখ্যা কর। 


"0 01%6188] 8005861010 10:58 10190909 101016738] 970617810020196009186,” 
-00501910, 60৩ ৪056970910৮, ] 


শাল  শিস্পীশি্ 4৩ পিস 


পরিশিঃ-_-১ 


ভারতের শাসনতন্ত্র সংশোধন করার বিভিন্ন পদ্ধতি (2০0,95 ০1 
81271701116 00০ 110101) 00109010061010 ) ? 

শাসনতন্ত্র ক্ষেত্রবিশেষে নমনীয় (চ5165101০) এবং ক্ষেত্রবিশেষে অনমনীয় 
(21810) হইতে পারে। ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র নমনীয় এবং মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের 
শাসনতন্ত্র অনমনীয়। শাঁসনতন্ত্রকে অনমনীয় করার পক্ষে যুক্তি হইতেছে এই ফে 
ইহাতে যখন তখন কর্তৃপক্ষের খুশীমত শাঁসনতন্ত্রের সংশোধন করা যায় না বিষ 
সরকারের ক্রিয়াকলাপ শাপনতন্ত্রের বিধান দ্বার সর্বদাই নিয়ন্ত্রিত হয় এন" 
জনসাধারণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হয় এবং যুক্তরাষ্টের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকাব 
ও রাজ্য সরকারের মধ্যে সম্পর্ক যথাযথভাবে অন্ত হয় । ইচ্ছা করিলেই যে 
কোন সময়ে ইহার পরিবর্তন কর! সম্ভব হয় না। অপরপক্ষে অতিরিক্ত অনমনীষ 
শাসনতন্ত্রেরও একটি অস্থবিধা আছে; তাহা হইতেছে এই যে দ্রত পরিবর্তনশীল 
অবস্থার সহিত দেশের শাসনতন্ত্র সর্বদা সঙ্গতি রাখিয়া চলিতে পারে নাঁ। এজন 
অনেকে মনে করেন, কোন শাপনতত্ত্রই একেবারে অনমনীয় হওয়া উচিত নয়) উহা: 
সংশোধন মোটামুটিভাবে সহজসাধা হওয়া উচিত। 

ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবার সময় শাসনতন্ত্র প্রণেতাগণ বুঝিয়্াছিলেন যে 
শাসনতন্ত্রাটকে একেবারে অনমনীয় কর। উচিত নয়।' ভারতীয় শাসনতন্ত্রের সংশোধন 
পদ্ধতি বিবেচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, ইহ] খুব নমনীয়ও নহে, খুব অনমনীয় ও 
নহে। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের মত ইহা অনমনীয় (11817) নহে; আবার 
ব্রিটেনের শাস্নতন্ত্রের ন্যায় ইহা একেবারে ন্মনীয়৭ (61016) নয়। নিয়ে 
ভারতীয় শাসনতন্ত্র সংশোধনের যে তিনটি পদ্ধতি আলোচিত হইয়াছে, তাহার মধে। 
প্রথম পদ্ধতিটি শাসনতন্ত্রকে বহুলাংশে নমনীয় করিয়াছে; আবার পরবর্তী পদ্ধতিগুলি 
এঁসনতস্ত্রকে কিছু পরিমাণে কঠোর করিয়াছে । এইজন্ই বলা হয়, ভারতের শাসনতন্ত্র 
সংশোধন পদ্ধতি কঠোরতা এবং নমনীয়তার সংমিশ্রণ। নিম্নলিখিত বিভিন্ন উপায়ে 
ভারতের শাসনতন্ত্রটি সংশোধন কর! যায় । 


১। এই প্রসঙ্গে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রীনেহরুর নিয়লিখিত উ্ভিটি প্রণিধানযোগ্য ; “৬40116 
ডা 872৮ (1019 00286150610 6০706 83 50110 9100 06717087061 83 ৪ 080 10910 26, 610816 
2৪200 08710087091709 310 9010861696100, [108626 80০0010 9৪ 8 6626512) 26102121511 5০০ 
2086 507 82806 01819 8100. 06300806206, 5০০ 500 606 718610208 £7076, 6৮৪ £1৩দা 6 
91 5 59108. 51651 0285010 0901016. | 





ভারতায় শাসনতন্ত্রের সংশোধন পদ্ধতি ৩৪৩ 


প্রথমতঃ, শামনতংুর অস্তভূক্ত কতিপয় বিষয়ের পরিবর্তন করিতে হইলে সাধারণ 
আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্র সংশোধন 
করা সম্ভবপর | নূতন রাজ্যের স্থষ্টি বা রাজ্যগুলির পুনর্গঠন ( সংবিধানের ৪নং ধারায় 
বণিত ), রাজ্যগুলির বিধানমগুলের দ্বি-কক্ষের বিলোপসাধন বা দ্বি-কক্ষের প্রবর্তন, 
তপশীলতৃক্ত জাতি সম্পর্কে বাবস্থা, প্রভৃতি এইরূপ সংশোধন পদ্ধতর অস্তর্গত। 
রহ শাসনতম্ত্রেরে ৩৬৮ নম্বর ধার] অনুখায়ী শাসনতম্্থ সংশোধন করিতে 
হইলে সংশোধন প্রস্তাব একটি বিলের আকারে পার্শামেন্টের যে কোন কক্ষে 
উপস্থাপিত করিতে হয় এবং তখন পার্লামেণ্টের উভয় পরিষদের অন্ততঃ ছুই-ন্তীয়াংশ 
সদস্য কর্তৃক ইহ। গৃহীত হইতে হইবে। কিন্ত এই ছুই-তৃভীগ্গাংশ সাদশ্ত আবার 
পার্লামেন্টের উপস্থিত ও অনুপস্থিত সমস্ত সদশ্তসংখ্যার অর্ধেক হওয়। চাই | এইভাবে 
বিলটি গৃভীত হইলে ইহ! রাষ্পতির সম্মতির জন্য প্রেরিত হয়, এবং রাগ্পতি ইহাতে 
সম্মতি প্রদান করিলে বিলটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়। ধরা হয়। শাসনতত্থের ধদি এমন 
কোন সংশোধন করিতে হয় যাহার সহিত মুক্তরাষ্ট্রের মূলরাজ্যগুলি জড়িত তাহ 
হইলে বিভিন্ন ঘূলরাঙ্গোর আইনসভার অন্ততঃ অর্ধেকের সম্মতি প্রয়োজন হয়। 
তৃতীগ্রতঃ, যদি শাঁসনতন্থের সংশোধন রাষ্পত্ির নির্বাচন পদ্ধত, কেন্দ্রীয় ও রাজা 
সরকারের মধো শাসন সংক্রান্ত সম্পর্ক, স্পীম কোট ও হাইকোট, কেন্দ্র ও রাজ্োর 
আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে ক্ষমতা ব্টন, পালণমেন্টে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব 
শাসনতন্বের সংশোধন পদ্ধতি, এতৃ'তর সহিত জড়িত থানে, তবে উপরোক্ত সংশোধন 
পদ্ধতির প্রয়োগ ছাড়াও দেখিতে হইবে যেন উক্ত বিলটি বিভিন্ন যল রাঙ্গোর অস্তঘং 
অর্ধেকে আইনসভার দ্বার সমথিত হয় এবং উক্ত সমর্থনর সিদ্ধান্ত পালামেণ্টে 
প্রেরণ করা হয়। তখন পাপামেণ্টে উপরোক্ত দ্বিতীয় পদ্ধতি অন্যামী বিলটি 
অন্্মোদিত হইলে এবং ইহাতে রাষ্্রপতির সন্ত পাণ্চয়া গেলেই শাসনতগটি 
ংশোধিত হইয়াছে বলিয়া ধরা যাইতে পারে । 
বর্তমানে শাসনতন্থের ২৪তম স"শোধন অন্যায়ী মৌলিক অধিকার সহ খাসনতন্ত্রে 
যে কোন বিধান দংশোধন করিবার ক্ষমত। পালামেপ্টকে দেওয়। হইয়াছে । ১৯৫৭ 
সালে কেরল ভূমি নংস্কার আইনের বৈধতা সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টে একটি মামল। দীয়ের 
1 হয় সেই প্রসঙ্গে শাসনতত্ত্রের ২৪, ২৫ ও ২৯তম সংশোধনের বৈধতা! সম্পর্কেও 
রি কোর্টে রিট ( 16) আবেদন পেশ কর] হয়। ত্প্রীম কোটও ১৯৭৩ সালের 
শে এপ্রিল ইহার রায়ে শাসনতস্ত্রের ২৪তম সংশোধনের বৈধতা স্বীকার 
রিয়াছেন | এই ব্যবস্থায় পালামেণ্টের সার্বভৌম স্বীকৃত হইয়াছে এবং শাসনতস্কে 
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আরও নমনীয় করা হইয়াছে । তবে সুপ্রীম কোটের রায়ে এই অভিমত ব্যক্ত 
হইয়াছে যে শাসনতঙ্টের ৩৬৮ নম্বর ধারা শাসনতন্ত্র যূল বুনিয়া্দ বা কাঠামে। বদলের 
ক্ষমত। পালণমেণ্টকে দেয় নাই | 

মন্তব্য 2--ভারতের শাসনতন্ব সংশোধন করার ক্ষেত্রে পালণমেণ্টের প্রাধান্য 
স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু ইদানীংকালে পালণমেপ্টের এই ক্ষমতা সম্পর্কে স্থপ্রীম কোটের 
কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখযোগ্য । 

১৯৫৭ সালে গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাজ্য মামলার রায় প্রদানকালে হ্প্রীম 
কোর্ট ঘোষণা করেন যে ৩৬৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংশোধন করা চলে বটে, 
তবে শীসনতন্ত্রের তৃতীয় অংশে বণিত মৌলিক অধিকার সমূহের সংশোধন করা! অথবা 
সেইগুলিতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার পালণামেণ্টের নাই । ইতিপূর্বে পালণমেন্ট সেক্ষেত্রে 
হস্তক্ষেপ করিয়! অসঙ্গত কাজ করিয়াছে । ভবিষ্যতে এইরূপ হস্তক্ষেপ করা বিধিসক্ষত 
হইবে না। সুপ্রীম কোর্টের মতে শাসনতন্ত্রের ১৩(-) ধারায় ব্যবহৃত “আইন” ([8৬ ) 
এব্টির ছার। সাধারণ আইন এবং শীসনতান্ত্রিক আইন বা সংশোধন উভয়ই বুঝায়, 
ঝ্তরাং শাসনতন্ত্রের ১৩৫২) ধারায় খন নিষেধ করা হইয়াছে যে মৌ.লক অধিকার 
হরণ করিয়া অথবা ক্ষুপ্ন করিয়া! রাষ্ট কোন আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে না, তখন 
পালণমেন্ট শাসনতন্ত্রের সংশোধন করিয়াও'কোন মৌলিক অধধকার হরণ অথব। ক্ষুণ্ন 
করতে পারিবে না। স্থগ্রীম কোটের এই রায় সম্প্রতি বিশেষ বিতর্কের সৃষ্টি করিয়াছিল 
এস” অনেকেই মনে করেন যে এইভাবে পালণমেণ্টের ক্ষমতা হরণ করা হইয়াছিল । 
স্বপ্রীম কোটের মতে মৌলক অধিকার সম্পকিত শাসনতন্ত্রেব কোন বিধান সংশোধন 
করতে হইলে একমাত্র এই উদ্দেশ্যে গঠিত একটি গণপরিষদই তাহা করিতে পারে। 
বাক জাতীয়করণ আইন (১৯৬৯) বাতিল করিবার ক্ষেত্রে স্থপ্রীম কোর্ট 
এাসনতন্ত্রেরে ১৪, ১৯. এবং ৩১৫২) নম্বর ধার! একসঙ্গে বিবেচনা! করিয়া এই সিদ্ধান্তে 
আসিয়াছিলেন যে আইনটিতে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হইয়াছিল; কিন্তু ব্যাংক 
জাতীয়করণ করিয়া! আইন প্রণয়ণ করিবার অধিকার যে পালামেণ্টের আছে তাহ। 
স্থপ্ীম কোর স্বীকার করিয়াছেন। স্থপ্রীম কোর্টের এই রায় প্রকাশিত হইবার পর 
শাসনতন্ত্ররে মৌলিক অধিকার সম্বলিত বিধানগুলি সংশোধন করিবার ক্ষমতা 
পালণমে্টের নিজের হাতে রাখিবার জন্য আন্দোলন আরও জোরদার হয়। ১৭৫৭ 
সালে পালণমেন্ট শাসনতন্ত্রের ২৪তম সংশোধন করে। এই সংশোধন অন্থযায়ী 
*শদনতন্ত্রে বণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের পরিচ্ছেদ সহ ষে কোন ধারা বা 
অনুচ্ছেদ সংশোধন করিবার ক্ষমতা পালণমেন্টকে দেওয়। হইয়াছে । নাগরিকদের 
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মৌলিক অধিকার সহ শাসনতন্ত্র ষে কোন বিধান সংশোধন করিবার ক্ষমতা 
পাললামেণ্টের থাকা উচিত কিনা, এই সম্পর্কে স্থপ্রীম কোটে ১৯৫৭ সালে একটি মামল। 
আনা হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালের ২৪শে এপ্রিল স্প্রীম কোটের রায়ে বল। হইয়াছে ষে 
মৌলিক অধিকার সমেত সংবিধানের যে কোন ধারা সংশোধনের ক্ষমত1 পালামেন্টের 
আছে। অর্থাৎ শাসনতঙ্্রের ২৪তম সংশোধন বৈধ বলিয়া শ্বীকৃত হইয়াছে। ইহাতেও 
ভারতের শাসনতস্ত্রের নমনীয়তা অনেক বাড়িয়। গিয়াছে | অবশ্থা স্থুগীম কোর্ট প্রসঙ্গত 
এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে পালণমেণ্টের শাসনতন্থ সংশোধন করিবার ক্ষমতা 
থাকায় পালণমেণ্ট অবশ্যই শাসনতত্ত্রের মৌল কাঠামে] পরিবন্ঠন করিতে পারে না; 
কারণু শাসনতন্ত্র ৩৬৮ নম্বর অন্থচ্ছেদ শামনতন্ত্রেব মূল কাঠামো বদলের ক্ষমতা 
পালণমেন্টকে দেয় নাই । 


ভারতের শাসনতন্ত্রের 8৪তম সংশোধনী বিল* (117৩ ম০-৮০]টা 
/৮170110700110 811 00 01070170 01) [10010] 50150000101.) 

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাঙ্গতন্ত্রের লক্ষ্যে পৌন্ছবার জন্য আমাদের শাসনতন্ত্র 
সশোধন করার প্রয়োজনীয়ত। কিছুকাল ধান অনুস্ভূত ইইতেছিল। কিভাবে 
শাসনতন্ত্র ব্যাপক পুনবিন্তাস কর। যায় তাহা বিচার-বিবেচন। করিবার জগ্ত ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস প্রাজন প্রতিরক্ষ। মন্ত্রী শ্রম্বরণ মিং-এর সভাঁপতিত্বে একটি শাসনতন্ত্র 
সংশোধনী কমিটি গঠন করে। এই কমিটির ক্পারিশের ভিত্তিতেই শাসনতন্ত্ের 
৪৪তম সংশোধনী বিল প্রণীত হইয়াছে । এই সংশোধনী বিল অন্গষায়ী ভারতের 
শাসনতন্ত্রের মোট ৫ম্টি সংশোধনের প্রস্তাব কর। হইনম্াছে। প্রথমেই শাসনতঙ্ত্ের 
প্রন্তাবন! বা ভূমিকার (69001) কিছু অদল-বদল কর! হইয়াছে | যখন শাসনভন্্রট 
প্রথম প্রণীত হয় তথন প্রস্তাবনায় বল। হইয়াছিল যে ভারত একটি সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক 


* এই বইয়ে ভারতের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যে শ্বালোচনা কর! হইয়াছে তাহা ৪৪তম শংশোধনী বিল 
লোকসভায় উত্থাপিত হইবার পুরে লিখিত হইয়াছিল। শাসনতন্ত্রের ব্যাপক সংশোধনের জন্য ৪৪তষ 
সংশোধনী বিল ১৯৭৬ সালের ১ল! সেপ্টেম্বর লোকসভার উত্থাপিত হইয়াছে । এই সংশোধনী বিল আইনে 
পরিণত হইলে ভারতের শাসনব্যবস্থার যা যা পর্বির্ভন হইবে তাহা এই পরিশিষ্টে আলোচল! করা হইয়াজ্ছ। 
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প্রজাতন্ত্র (১০%০:৪৫০, 10210001260 [2081011০) হইবে । ৪৪তম সংশোধনী 
বিলে “সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কথাটির পরিবর্তে বলা হইয়াছে “সার্বভৌম, 
সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (১০৮৪:০1$0১ 900181150 990001919 : 
[99000901860 [২6100115) | অর্থাৎ, এই সংশোধনী বিলটি আইনে পরিণত 
হইলে ভারত একটি সার্বভৌম, সমাঁজতান্থিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক গ্রজাতস্বরূপে 
পরিচিত হইবে । তাহাছাড়া মূল প্রন্তাবনার মধো যেক্ষেত্রে “এক্য” (091 ) কথাটি 
উল্লেখ কর] হইয়াছে, সেক্ষেত্রে “এক্য ও সংহতি” (075 ৪00 106620 ) কথাটি 
উল্লেখ করা হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের রায় নির্দেশাক্ক নীতি (1019০616 
7১715010155 0£ 9৮৪৮০ 701105 ) সম্পর্কেও ৪৪-তম সংশোধনী বিলে কিছু পরিবঙন 
প্রস্তাবিত হইয়াছে । রাষ্ট্রীয় নির্দেশান্সক নীতিতে বিন। খরচে আইন বিষয়ক সাহাষ্য, 
শিল্প পরিচালনায় শ্রমিকদের অংশ গ্রহণ, আবহাঁওয়। ও বন্য ভীবন সংরক্ষণ এব* স্বাধীন- 
'ভাবে ও মর্যাদার সঙ্গে শিশুদের বিকাশের ক্রযোগ দেওয়ার কথ! বল। হইয়াছে । 
শাসনতন্ত্রের ৩৭৯ নম্বর ধারার সঙ্গে ৩৯ (ক) নামে একটি নৃতন অনুচ্ছেদ যোগ 
কর] হইয়াছে। তাহাতে বল] হইয়াছে যে আইন বাণস্থ1! যাহাতে সমান স্যোগের 
ভিত্তিতে ন্যাঁয়বিচার স্থৃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে রাষ্ট তাহ! 
সস স্বনিশ্চিত কারবে এবং উপযুক্ত আইন-প্রণয়ন ও প্রয়োজনীয় 
কর্মস্চী প্রবর্তন করিয়। বিনা খরচে গরীবদ্দের আইনের হুযোগ 
গ্রহণ করার ব্যবস্থা! কবিবে যাহাতে আখিক অস্থবিধা অথবা সামাজিক ক্ষেত্রে অস্ৃব্ধার 
জন্য কাহাকেও ন্যায় বিচার হইতে বঞ্চত করা ন। হয়। অনুরূপভাবে শাসনতন্ত্র 
১৩ নথ্থর ধারার পর একটি নৃতন অনুচ্ছেদ যোগ করিয়; বলা হইয়াছে যে উপধুক্ত 
আইন-গ্রণয়ন করিয়া! রাষইইরকে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ কাঁরতে হইবে যেন শিল্প প্রতচান 
গুলির পরিচালনায় শ্রমিকগণ কার্ধকরভাবে অংশ গ্রহণ করিতে পারে। 
মুল শাসনতন্ত্র চতুর্য অংশে যে নির্দেশাত্মক নীতিগুলি উল্লেখ করা আছে সেওলির 
সব কয়টি অথব। যে কোন একটি সম্পকে আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা! রাখা হইয়াছে। 
এই ধরণের আইনের বিরুদ্ধে শাসনতস্ত্রের তৃতীয় অংশে বণিত- 
নির্দেশাত্বক নীতির মৌলিক অধিকারগগুলি খর্ব কর! হইয়াছে এই যুক্তিতে কোন প্রশ্ন 
রে উপর গুরুত্ব তোলা যাইবে না। যূল শাসনতস্ত্রের নির্দেশাত্মক নীতিগুনি 
সমাজতন্ত্রেরে আদর্শে উদ্ধ,দ্ধ। সেই নীতিগুলি পালন করা ব 
না করা সরকারের ইচ্ছাধীন ছিল, এবং এইগুলি এতদিন আদাঁলতগ্রাহ ছিল না। 
কিন্তু যেহেতু বর্তমান সংশোধনের উদ্দেশ্য হইতেছে সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে চাঁলিত 
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করা, সেজন্য ৪৪তম সংশোধনী বিলে নির্দেশাত্বক নীতিগুলিকে বাস্তবে রূপাস়্িত 
করিবার জন্য গ্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ক্ষমত। সরকারকে দেওয়া হইয়াছে । এই 
ধরণের আইন-প্রণয়নের ফলে যদি মৌলিক অধিকার খর্বও হয তবুও নির্দেশাত্বব 
নীতির বূপায়ণের উদ্দেস্তে প্রণীত আইন-ই কার্ষকর হইবে । সংশোধনী বিলে একা 
নৃতন অনুচ্ছেদ যৌগ কর হইয়াছে: ৩১ (খ) ]; ইহাতে বল! হইয়াছে, যে-সব আইনে; 
দ্বারা রাষ্ট্রবিরোধী সংগঠন বা দেশত্রোহী তৎ্পরতাঁকে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে সেঃ 
আইনগুলিকে মৌলিক অধিকারের দাবিতে সঙ্কচিত ব| নন্তাঁৎ কর! চলিবে না। রা 
ব| জ্রাতি-বিবোধী সংগঠনগুলিকে নিষিদ্ধ করিবার বাবাও নুতন সংশোধনী বি 
রাখা হইয়াছে । রাষ্ট বা জাতিবিরোধী সংগঠন ব| কাজ বলিতে কী বুঝায় তাহা 
এই সংশোধন পষ্থাবে ব্যাখা করা ভয়াছে | শারছের যে কোনে! অঞ্চলে অচ 
অবস্থার স্টি কর|। অনা বর্তৃত্খ গ্কাপনেক চেষ্টা, রাষ্ের সার্বভৌমত্ব সংহতি বধ 
নিরাপভ্ভাকে বিদ্িত কারবার চেষ্টা, বলপ্রযোগের দ্বারা সবধকারকে ক্ষমতাচাত করা 
তৎপর, দেশের অভান্তরে গোলোখোগ সষ্টি ৭ সরকারী কাঁজে বাধা ৮টি, কিংব 
ধর্ম, জাতি, ভাঁষ। স। আধ্চচলর ডিকিছে হাপামা বাধানো ইত্যাপিকে জাত-বিপ্রীধ 
কাজ পলিয়। অভিভিত করা হইয়াছে । যে-খব সংগঠন এঠ ধরণের জাতি-বিরোধ 
কা লিপ রত্রাছে সেগুলিকে নধিদ্ধ কৰা হনে | 

এ[সনতছেল ৯৪-তম সন্দেধন। বিল আইনে পরিণত হইলে আমাদের শাসনততে 
একটি গুকুত্বপূণ ছিনিস সংযোদছিত হইবে ॥ ভাহ। হইতেছে নাগরিকদের মৌ”লব 
কর্তব্য । মাকিণ যুক্তরাষ্টে আমর। নাগরিকদের অধিকারের বিল (9111 ০£ চ২18175 
দেখিতে পাউ * ব্রিটেনে আছে আইনের অন্গশাসন (17২0105010৬); ভারতে, 
মূল শাসনতস্থে আছে নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ( 7011)491)041 1805 ) 
সৌন্টিয়েত দৃক্তবাষ্টরের শাসনতন্ত্রে আছে নাগরিকদের মৌলিক অধিন্গার ও মৌলিন 
কর্তবা | ভারতে ১৯৫০ সাল হইতে এই পর্যন্ত নাগরিকগণ মৌ-লব 
অধিকার তোগ করিয়। আসিম্মাছে। আলাদাভাবে মৌল 
কর্তাব্যর কথা যূল শাসনতন্ত্র বলা হয় নাই | কারণ অধিকারে: 
সঙ্গে কর্তবা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অধিকার ভোগ করিলেই পরোক্ষভাত 
কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা থাকে 1 কিন্তু শাসনতঙ্ত্ের ৪৮তম সংশোধনী বিবে 
আলাদাভাবে মাগরিকদের জন্য দখদফ1] মৌলিক কর্তব্যের বিধান রাখা হইয়াছে 
এইগুলি হইতেছে, 

(১) শাসনতন্ত্র মানিয়া চল! এবং ইহার আদর্শ, জাতীয় পতাক1 ও জাতী: 


নাগ“্রকদের দশদকা 
যৌলিক কর্তব। 


৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষঈবিজ্ঞান 
শিতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্মান প্রদর্শণ করা (70 ৪৮1৫০ 05 &)০ 00290680107 


10 19520 105 14682152130 15015060010) 06 8019021]986 2120. 006 
(0101)91] 91701)010. ) 

(২) আমাদের স্বাধীনতার জন্য জাতীয় সংগ্রামেব মহান আদর্শগুলি সযত্বে পালন 
রা ও অন্সরণ কর] (00 01061151) 2100 19110%% 00 10001 106815 1১101 

50194 010 08010110] 5110581৩102 00০9৭010. ) 

(৩) ভারতের সার্বনৌমত্ব, একতা! ও সংহতিকে উদ্দে তুলিয়া! ধরা এবং রক্ষা কর; 
7০ 900010 20৭ 095০০ 0০ 9০9৬০1৩7655 00105 2100. 1065165 
- [10019. ) 

(৪) দেশকে রক্ষ1! করা এবং যখনই ডাকা হইবে তখন জাতীয় সেবার কাজে 
গ্রনিয়োগ করা, (709 89014 0৩ ০০0৮5 07 18000: 180101791] 
110০৩ জা) ০8110. 19931) ৮০ ৫৬ 50. ) 

(৫) ভারতের সমস্ত জনগণের মধো ধর্ম, ভাষ। ও আঞ্চলিক অগবা গোষ্ঠীগত 
1ষমা অতিক্রম কবিযী ভ্রাতৃত্ববোঁধের বিকাশ করা, নাদীর মর্ধাদ। হানিকর প্রথার 
বলোপ করা ॥ (009 19192,)60 10901000010 00০ 501210 06 0012180] 
0010101099৫ 2100916 2]1 015০ 70001১1০ 01 [17412 07175501591 191151905, 
10013010 91১৭ 0৩61011070 5০০61008] ৫৮৩1১101955 0০ 19100৮10০০ 
2001595 06191960915 69 61০: 43115 01 আন 0201 9 

(৬) জাতির মিশ্র সংস্কতির সমৃদ্ধ এতিহাকে মুল্য প্রদান কর। ও উহ] সংরক্ষণ করা; 
[9 ৮2106 2150 101650৮৩00০ 001) 17000086৩07 01 001209106 ০8160115-) 

(৭) বন, ত্র, নদী, বন্যঙ্জীবন প্রভৃতি সমেত গ্রাঞ্তিক পরিবেশের উন্নতি ও 
[রক্ষণ করণ, এবং জীবন্ত প্রাণীদের প্রতি মমত্ববোধ বজায় রাখা) (7০ 70:০০০০ 
110 110135০01১০ 17200120161) 510101001)6 20001802776 1919505 181555, 
৬০15১ আ110 116 8100. 60 2০৮০ ০9102859101) 00 11106 ০16800155, ) 

(৮) বৈজ্ঞানিক মানবিকতা, মানবিকতাবোধ এবং অন্নসন্ধান ও সংস্কারের 
(নোভাব জাগাইয়1! তোল] , (10 4০৮০197 00০ 501616190 06101901) 1) 017091015 
৩ 0106 51116 01 11001252170 1660100. ) 

(৯) জনসম্পত্তি রক্ষা করা এবং হিংসার পথ পরিহার করা) (70 9০:৩৪৮০1৭ 
১৮০]1০ 01906165 2190 60 2101016 ৮101610০০. ) 


(১৭) ব্যক্তি ও সমষ্টিগত সমস্ত কার্যকলাপে উৎকর্ষের জন্য প্রয়াস চালাইয়া ষা ওয়া 
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যাহাতে জাত্ডি আরও উন্নত ধরণের প্রচেষ্টা ও কৃতিত্বের পথে অবিরত অগ্রসর হই 
পারে ; (7009 50156 6051195 ০3০6116150 11) 811 30010616501 1700৮100 
৪1)0 009116001৮6 0001৮11%) 509 1180 1106 10001 50195091801 10565 
10181761 165015 01 61070695081] 2070 20116৮10610, ) 

শাসনতদ্বের ৪৪তম সংশোধনী বিলে স্পষ্টভীবে বলা হইয়াছে ষে রাষ্ট্রপতি 
যা কাজে 88 নেতৃত্বে গঠিত মস্তিসভার পরামর্শ গ্রহণ কবি 
সাহাধা ও উপদেশ বাধ্য থাকবেন । যূল শাসনতন্বের 9৪ নম্বর ধারার (ক) অচুচে 
গ্রহণ করিতে বাধা [ £100]0 24, 018056 (0) 1] বলা হহ্যাছিল রাষ্পতি 
থাবিবেন 

সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করার জন্য একটি মস্শ্িসভ। থাকি 

নূতন সংশোধনী বিলে ব্লা হইয়াছে, 10016 ম0]1 9০ 7 ০9917৫1] 
1৮1110156৮5 ৮৮10) 0 0010৩ 71107156750 11001107409 210 8174 90৮1 
05121651001) ৮৮170 5172111, 11 010৩0610155 011515 01001010175, 
1) 90001051100 ড10]) 5001) 21৬1০৩"--নভন সংশোধনী বিলের এই ধার 
সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপণ | যদি সংসদীয় গণতন্বে প্রধানমস্ত্রীর নেডতে মস্ত্রিসভাই সরকাত 
এসনবিশাগের সমুদয় 'কাঁজ নির্বাহ করা থাকে এবং যদিও বাই্প'ত সেঙ্গে 
নামেমাত্র রাঙ্-গুধান হিসাবে কাজ করেন, তবুও শাবতের মূল শাসনতন্ত্রে এ ব 
স্পষ্টভাবে লিখিত নাই ফে, পাষ্পতি প্রধাননস্থীর সাগাধা ও উপদেশ সর্বগা গ্রহণ করি 
বাধা । রাষ্পাত কখনও একনায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন কিন! 
সম্পর্কেও ভারতের শাসনতন্ত্র সম্পকিত বিশেমজ্জদ্দেব মধো ও আইনজীবীদের ম 
বিতর্কের অবকাশ ছিল। তবে ইহাঁও ঠিক, ১৯৫০ সালের ৯৬শে জানুয়ারী (যে 
হউতে আমাদের শাসনতন্ত্র বার্ধকর হয়) হতে এখন পর্মস্ত কখনই রাষ্ট্রপতি গুধানম 
নব] কেন্জীয় মঞ্ছিসভার মতের বিরুদ্ধে কোন কাজ করেন নাউ ; অথবা রাষ্্রপত 
প্রধানমন্ত্রীর মধো শমতার সংঘাত দেখা দেয় নাই । তবুও নুং 
সংশোধনী বিল অন্তযায়ী রাষ্ট্রপতি সব কাঁজেই প্রধানমন্ত্রীর নেতৃ 
গঠিত কেন্দ্রীয় মস্টিসভার সাহাধা ও উপদেশ অনুযায়ী চলি 
বাধ্য থাকিষেন | এই ন্যবস্থার প্রবর্তন খুব তাঁৎপর্ধপূর্ণ। ইহা হইতে এই £ঙ্ 
গ্রহণ কর! যায় ঘষে ভাল্তে রাষ্ট্রপতি কোন অবস্থায়ই একনায়কের ভূমিকা গ্ 
করিতে পারিবেন না। দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হইলেও রাষ্ট্রপতি প্রধানময 
সাহাষ্য ও উপদেশ অনুযায়ী চলিতে বাধ্য পাকিবেন। 

*ৃসনতন্থের নৃতন সংশোধনী বিলে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভা? 


রাষ্ট্রপতি এক নায়ক 
হইতে পারিবেন না 


১৫5 উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


মাধুদ্দাল পাঁচ বৎসর হইতে বাড়াইয়! ছয় বংসর কর! হইয়াছে। ইহার ফলে বর্তমান 
লাকসভা এবং রাজ্য বিধাঁনসভাগুলির মেয়াদ আরও এক বৎসর বাড়িবে। 
শালামেণ্টের কোন সভার সদত্ত যদি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পালণমেন্ট প্রণীত আইন 
বন্তষারী দুর্নীতির দাঁয়ে অভ্ভিঘুক্ত হুন তবে তিনি কতপিনের জন্য পার্লামেন্টের কোন 
ভার সদস্য হইবার যোগ্যত। হারাইবেন তাহ রাষ্টপতি স্থির করিবেন। তবে এই 
ত্রে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পূর্বে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন কমিশনের ( ঢ1০০6101) 
১0121155101) সঙ্গে পরামর্শ করিবেন, এবং নির্বাচন কমিশনও এই ব্যাপারে 
ব্ঠসন্ধীন করিবেন । 


রাষ্ট্রপতি, সংসদ এবং রাজা বিধানসভাগুলির ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ যে জরুরী আইন 
প্রণয়ন করিবেন তাহা! উপযুক্ত আইনসভ। ব| সি দ্বারা পরিবতিত ৰ| 
(রিলজিত না হওয়! পধন্ত কার্কর থাকিবে | 

মূল শাসনতন্ত্র অন্তযায়ী দেখে ডরুরী অবস্থা ঘোষণা! করার প্রয়োজন হইলে সমগ্র 
খেই তাহ] ঘোষণা করিতে ভয় । আটশিকভাবে দেশের কোন অঞ্চলে বা অংশে 
'রুরা অবগ্থ। ঘোষণ। করা চলে না। কিন্ত সংশোধনা বিলে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান 
ব্ষায়ী রাষ্্পতিকে প্রয়োজনবোধে দেশের যে কোন অঞ্চলে আংশিকাবে জরুরী 
ববস্থ|। ঘোষণ। করিবার আধকার দে ওয়! হইয়াছে । 


সংশোধনী বিলের নৃতন একটি ধারায় ক্ল। হইয়াছে, দেশের যে কোনে রাজো 
[াইন-শুংখলার গুরুতর অবনতি ঘটিলে কেন্দ্রীর সরকার সেই পরিষ্িতির মোকাবল। 
নার জন্য যে কোনে! ধরণের সশপ্প বাহিনী সেই রাঞ্চে পাঠাউতে পা।রবেন | এই সশ্থ 
ঠিনী কেন্দ্রীয় সরকারের নিদদেণে কাজ করিবে , তাহাদের উপর রাজ্য সরকারের কোন 
বয়ন্ত্রণ থাকিবে না। ব্তমান অবগ্তায় পাঁপামেন্টের অনুমোদন কমে যে কোন রাজ্যে 
চারা ছয় মাসের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণ। বরা যায় এবং প্রয়োজনবোধে 
[তিবার ছয়মাস করি! খাড়াইয়। সর্বাঁধক তিন বৎসরের ভন্ঠ জরুরী অবস্থ। চালু 
খা যায়। নৃতন সংশোধনী বিলে ছয় মাসের এই সময়কে বাঁডাইিয়া এক বৎসর 
'রা হইয়াছে । 
নৃতন সংশোধনী বিলে আইন সভার ক্ষমতা বাড়ান হইয়াছে এবং বিচার বিভাগের 
মতা৷ কিছু পরিমাণে খর্ব করা হইয়াছে । অবশ্য সংসদীয় গণতন্ত্রে সংসদের সার্বভৌমত্ব 
জায় থাকাই ম্বাভাবিক। ৪৪তম সংশোধনী বিলে বলা হইয়াছে ভারতীয় জনগণের 
থে পার্লামেন্ট এবং রাজা বিধানসভাগুলির প্রস্তাবিত সংশোধনী আইনকে কোন 


'ভারতের শাসনতত্ত্রের ৪৪তম সংশোধনী বিল ৩৫১ 


আদালত সমালোচনা বা চ্যালেগ করিতে পারিবে না। সাতজন বিচারক দ্বারা 
গঠিত কনষ্টিটিউশন বেঞ্চের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা কোনে কেন্ত্রীয় বা রাজ্যগত 
আইনকে অসাংবিধানিক ([07,০095008 00202] ) বলিয়া ঘোষণা কর যাইবে না। 
কোনে। হাইকোট যদি রাজ্যের কোন আইনকে অচল বলিয়। ঘোষণা করিতে চায় তবে 
অস্ত: পাঁচজন বিচারককে লইয়া গঠিত কনক্রিটিউশন বেঞ্চের ছুই-তৃতীয়াংশ সংখ্া- 
গরিষ্টাতার দ্বারাই তাহ! করা যাইবে। 


সলকারী কর্মচারিদের চাকুরিগত বিরোধকে মীমাংসা করিবেন প্রশাসনিক 
ছ্াইবুান্তাল, এইসব বিরোধ আর আদালতের এক্তয়ারতৃক্ত থাকিবে না। কর, 
আমদানি ও রপ্তানি, শ্রম, ভূমি সংস্কার, শহর সম্পান্তর সীম। নির্বাচন এবং সরবরাহ 
সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসাও এখন হইতে টাইবুন্থালের হাতে থাকিবে । 


অ।দালত গুলি দেশের আইন বানস্থার যে বিচার বিভাগীয় সমীক্ষা করিবে তাহাতে ও 
পালামেণ্টের সাবজৌমতকে তুলিয়! ধরিবার ব্যপস্ট| রাখা হইয়াছে । যদি রাছোর 
হাইকোটগুলি কোন আইনের ব্যাণা। লইয়। একমত ন। হয় 'অথবা আযটনী জেনারেল 
ঘাঁদ কোন কেন্দ্রীয় আইন অগন| কোন রাজা মাইনের সাংপিধানিক যৌক্তিকতা! সম্পকে 
স্ানশ্চিত হইতে চাহেন তবে ভান সুপ্রীম কোটের মতামত জানিতে চাঠিতে 
পাঁবিনেন। হাইকোটগুলিও আইনের পাখা। সম্পর্ক প্রশ্ন গুলির নিজে মীমাংসা ন। 
কাঁরয়া সুপ্রীম কোটের নিকট সেগুলি পাঠাইতে পাববে। তবে 9৪তম সংশোধনী 
(বল যে আইন কেন্দ্রীয় সরনার অথবা রাজা পরকাঁর গুণয়ন করিনেন তাহ]! আধালতে 
চালেক্ কর| যাইবে না। জেল। জভ এবং উপর আদালতের ভ্রজদের নিয়োগের জন্য 
একটি সবভারতায় বিচার বুত্যকং £১1] [0010 0041617] 901৮10০ ) প্রবর্তন করিবার 
প্রস্তাবও এই সংশোধনী বিলে রাখা হইয়াছে 


গণপারষ্ধ (0018501005130 48550101015) কতক শাসনতঙ্ গঠাত হইবার পর 
গত ২৫ বৎসরে আমাদের শাসনতন্থ ৪« বাপ সংশোধিত হইয়াছে, ইহ] ছাড়। আরও 
চাঁরটি সংশোধনী প্রস্তাব চূড়ান্ত রূপ পাইবার পেশায় আছে। ইহার ফলে মূল 
শাসনতঙ্ত্রে যেখানে ৩৯৫টি-ধাসা এবং আটটি তপশীল “ছল সেখানে বঙমানে ৩৯৪টি ধারা 
এব* নয়টি তপশীল আছে । -এই সময়ের মণ্যে প্রায় ২৩টি নতন অনচ্ছেদ শাসনতঙ্ে 
যুক্ত:করা হইয়াছে-এবং অপরদিকে ১৪ অন্রচ্ছেদ বাছিল করা হইয়াছে । মোট ১০১টি 
ধারার কম-নেশী পরিবর্তন করা হইয়াছে । ইহা হইতেই গরমাণিত হয় ষে আমাদের 
শাসনতন্ত্রটি খুব অনমনীয় নয়। অবশ্য ইহা! যে খুব নমনীয় তাহাও নহে। 


৩৫২ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


শাসনতস্ত্রেরে ৪৪তম সংশোধনী বিলটি ধখন লোকসভায় উখ্বাপিত হয়, তখন 
পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য গুগ্ন তুলেন যে এাসনতস্ত্রের এইরূপ ব্যাপক সংশোধন 
করিবার ক্ষমতা পার্লামেন্টের আছে কিন।। এই প্রশ্নের উত্তরে আইনমন্ত্রী শ্রী এইচ 
আর গোখলে বলেন, শ(সনতন্ত্বের প্রত্যেকটি ধারা সংশোধন করিবার ক্ষমত। পার্লামেণ্টের 
আছে। ভারতের স্ুগ্রীম কোট একবার এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ষে 
শাঁসনতন্ত্রের যূল কাঠামে। সংশোধন করিতে পারে গণপরিষদ, সংসদ নহে। কিন্ত 
আইনমন্ত্রীর মতে শাসনতন্ত্রের যুল কাঠামোর উপর ৪৪তম সংশোধনী বিল আঘাত 
করে নাই। তাহ! ছাড়া শাঁসনতত্বের যূল বৈশিষ্ট্যগরলি বলিতে সুপ্রীম কোর্ট কী 
বুঝাইযাছেন তাহাও স্পষ্ট নহে। 


$670899 
১। ভারতের শাসন্স্থ ন:শোধন করার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্বালোচনা কর। 
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২। শাসনতাম্রর 8৪তম সংশোধনী হিল অনুযায়ী ভারতের শাসনব্যবস্থায় কিকি পরিবর্তন ভঠৰে 
তাহা ৰবঞ্সরবণ কর। 
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রর এস 


পরিশিঃ-__৩* 


রাজ্যের শাসনবিভাগ (1560801৬610 ৪. 9065 ) 


ভারতীয় ব্লাজ্যের রাজ্যপাল (0০৮০0501001 20 41৭) 50819 )৫ যে 
কোন ভারতীয় রাজ্যের রাজ্যপাল রাষ্টপতি কতৃক পাচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। 
রাষ্পতি পদ্দে নির্বাচন প্রার্থার যে যোগ্যতা থাকা উচিত, রাজ্যপালকেও সেই 
যোগ্যতার অধিকারী হইতে হয় এবং অন্ততঃ ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইতে হয়। রাজ্যপালের 
কার্ধকাল পাঁচ বংসর হইলেও রা্পতি যতদিন ইচ্ছা করেন ততদিন রাজাপালকে স্বীয় 
পদে বহাল রাখিতে পারেন অথব। নিজের ইচ্ছ। অনুযায়ী তাহাকে পদচ্যুত করিতে 
পারেন। রাজ্যপাল নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে কোন বিচারালয়ের নিকট দায়ী 
হন না অথব। তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রকার ফৌজদারী মামলার পরোয়ানা বাহির করা 
যায় না। মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি যুক্তরাষ্ট্রের অস্ততূক্তি র জ্যগুলির রাজ্াপালগণকে 
নিযুক্ত করেন না; তাহার। নির্বাচিত হন।| কিন্তু ভারতে রাজ্যপালগণকে রাষ্পতি 
নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই বিধান আমাদের শাসনতস্ত্রের কেন্দ্র-প্রবণত1 নির্দেশ 
করে। 
বাজ্যপালের মর্যাদা, ক্ষমতা ও কাজ (1১০9১101091), ৮০৬৩৪ 918৭ 
70110019175 01 2. (০৮610)0:) £ রাজাপাল কোন রাছ্যের শীসন-বি ভাগের প্রধান । 
রাষ্ট্রপতি যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে অবস্থান করেন সেই প্রকার 
রাঁজ্যপালও রাজ্যসরকারের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে অবস্থান করেন এবং পাজোর 
মস্ত্রিভ1 ও বিশেষতঃ মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী পরিচালিত হন। অবশ্য রাজাপালেকর 
| কতিপয় স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (01501661970 0০৫75) আছে । সেগুলি ব্যতীত 
অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অন্থ্যায়ী কাজ 
4 ্েচ্ছাধান করেন। রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার মধ উপঙ্জাতি অঞ্চল 
সংক্রাস্ত শাসন পরিচালন! প্রধান । তাহা ছাড়া, যদি রাজ্য 
বিধানমগ্ডলে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ ত] অর্জন ন। করিতে পারে এব" বিভিন্ন 
দলের সম্মিলিত মন্ত্রিসডা গঠনের প্রশ্ন উঠে সেইক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগের ব্যাপারে 


* সিলেবানে রাজোর শাসন-বিভাগের কাঠামে। জন্তভুক্ত ইইয়াছে এবং বইটির ২৪৩ পৃষ্ঠায় তাভ। 
উল্লেখ কর! হইয়াছে ; কিন্ত রাজ্যের শাসনবিভাগের ক্রিফ্া-কলাপের বিস্তৃত বিবর্ণ, বিশেষতঃ, রাজ্যপাল ও 
রাজা মস্ত্রিদভার ভূমিকা আলোচন! সম্পর্কে সু্পষ্ট নির্দশ দিলেবাসে নাই। (সন্ত এইগুজি সম্পর্দে 
বিভুত আলোচনা পরিশিষ্টে অস্তভূক্তি করা হুইয্লাছে। 


রাষ্/২৩ (2) 


৩৫৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমত! প্রয়োগ করিতে পারেন। যদ্দি রাঁজো শাসনতা স্তরক 
সংকটের সি হয় এবং রাষ্ট্রপতি উক্ত রাজ্যে বিধানসভ। ভাঙিয়1 না দিয়া নিজের শাসন 
চালু করেন তবে রাজ্যপালকে সেইক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে কাঙ্গ 
করিতে হয় এবং তখন তিনি কিছু পরিমাণে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা] প্রয়োগ করিবার স্থষোগ 
পান। যখন রাজ্যপাল মনে করেন যে বিধান সভায় কোন দল অগব1 কতিপয় দলের 
একটি সম্মিলিত গো্ী একক সংখাগঞ্ঠিতা অর্জন করিয়াছে, তখন রাঁজাপাল সেই 
রাজো যাহাতে একটি গ্ৰায়ী সরকার গঠিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্টে বাষ্রপতির শান 
তুলিয়া লইবার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট স্থপারিশ করিতে পারেন। এই অবস্থায় কে 
মুখ্যমন্ত্রী হইবেন, তাহা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল যে যথেষ্ট শ্েচ্ছাধীন ক্গমতা 
প্রয়োগ করিতে পারেন তাহ। প্রমাণিত হইয়াছিল ১৯৫৭ সালে বিহার ও উত্তরপ্রদেশের 
রাজ্যপাল কর্তৃক যথাক্রমে শ্রীারোগ! প্রসাদ রাই এবং শ্রীচরণ সিংকে মন্ত্রিসভা গঠন 
করিবার জন্য আমন্ত্রণে মাধামে | 

এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বাতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রাঙ্গাপাল সংশ্লিষ্ট রাজোর নিয়মতান্ত্রিক 
প্রধান হিসাৰে কাজ করেন। রাজ্যপালের শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার (৩০০৪০৫৮৩ 
2০০১ ) মধ্যে প্রথম হইল, তিনি রাজ্যবিধনমগ্ডলের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ দলের নেতাকে মুখামন্্রীপদ্দে নিয়োগ করেন এবং তাহার 
পরামর্শক্রমে অন্যান্ মান্ত্রদের নিয়োগ করেন। তাহ। ছাড়া, তিনি রাজ্যের এ্যাভভোকেট 
জেনারেল (4৯০৮০9০৪০০ 005619] ), রাজোর পাবলিক সাভিস কমিশনের সদস্যবৃন্দ 
এৰং রাজ্য সিভিল সাভিসের সরকারী কর্মচারীগণকে নিয়োগ করেন। হাইকোটের 
বিচারপতি নিয়োগের সময় রাষ্্পতি রাজ্যপালের পরামর্শ গ্রহণ করিয়। থাকেন। 

রাজ্যপাল রাজ্যবিধানমণ্ডলের একটি অঙ্গ; তিনি ইহার সদস্য নহেন। রাজ্যপাল 
উহার আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতার (165151961৮6 0০৬০7) বলে রাজ্য- 
বিধানমগুলের অধিবেশন আহ্বান করিতে, বজায় রাখিতে 
অথব1 ভাঙ্গিয়! দিতে পারেন। তাহা ছাড়। যে সকল রাজ্যে 
রাজ্যবিধানমগ্ডলের উচ্চকক্ষ আছে, সেগুলিতে তিনি কয়েকজন, 
সদশ্ত মনোনীত করিতে পারেন। সেই সস্তগণকে অবশ্যই বিজ্ঞান, সাহিত্য, 
সমাজসেবা, চারুকলা, সমবায় আন্দোলন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রখ্যাতনামা হইতে হইৰে। 
এই সদস্ত মনোনয়নে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ বারা পরিচালিত হন। ১৯৫৭ সালে 
বিহারের রাজ্যপাল ২ দিনের জন্য নিযুক্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসতীশগ্রসাদ সিংহের পরামর্শে 
শরবিদ্ধ্যেষ্বরীগ্রসাদ মণ্ডলকে বিধান পরিষর্দে মনোনীত করেন যদিও স্রীমণ্ডন বিজ্ঞা্, 


এ।সন ৰিভাগীর ক্ষমতা 


ইন প্রণম়ন 
সংক্কান্ত ক্ষমতা 


রাজ্যের শাসনবিভাগ ৩৫৫ 


সাহিত্য, সমাজ সেবা, চাক্ুকলা, সমবায় আন্দোলন গ্রভৃতির ঘষে কোন একটির ক্ষেত্রে 
এমন কিছুই কৃতিত্ব দেখান নাই যাহাতে তীহাকে বিধান পরিষদে মনোনীত করিলে 
শাসনতস্ত্রের এই বিধানের সার্থকত। প্রমাণিত হইতে পারে । বলা বাহুল্য শ্রীমগ্ডলকে 
বিহারের মুখ্যমন্ত্ীরূপে বরণ করিবার জন্যই এইভাবে বিধানপরিষদের স7শ্তরূপে তাঁহাকে 
মনোনীত করা হয়। দেখা যাইতেছে, মুখামন্ত্রীর পরামর্শে রাজাপাল এমন কাজও 
করিতে বাধা হইতে পারেন যাহা জনসাধারণেব পছন্দ না-ও হইতে পারে। 

রাজ্যবিধানযগুল কর্তৃক কোন বিল অনুমোদিত হইয়। রাক্পালের সম্মতির জন্য 
/প্ররিত হইলে রাজাপাল উহাতে নিজের সম্মতি প্রদান ন। করিয়। রাষ্ট্রপতির সম্মতির 
জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। অবশ্য রাজ্যপাল সম্মতি প্রদান করিলেই রাজ্য .বিধান- 
মগ্জলের অনুমোদিত কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে । রাঙ্জ্যসরকারের আয়- 
বায় সংক্রান্ত কোন বিল রাজাপালের সম্মতি ব্যতীত রাজ্যবিধানসভাঁয় উত্থাপন কর' 
যায় না। রাজ্যবিধানম গুলের অধিবেশন বন্ধ থাকাকালে রাজ্যপাল 
অভিন্ঠান্স জারী করিতে পারেন । পরে বিধানমগ্ডলের অধিবেশন 
আরম্ত হইলে তাহ। বিধানমগুল কর্তৃক অনুমোদিত করাইয়া লইতে হয়। শাসনতশ্ত্রের 
৮-তম সংশোধন অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির ন্যায় রাজ্যপালের অভিন্যান্স জারি করিবাব 
ক্ষমত! বিচার বিভাগের আওতার বাইরে রাখা হইয়াছে । রাজ্যপালের আক ক্ষমত' 
(89001910০৬1 ) অনুযাঁী তিনি সরকারের যাবতীর সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিম 
বাজেটের আকারে রাজ্যের অর্ণমন্ত্রীকে দিয়। বিধানসভায় উত্থাপিত করিতে পারেন । 
যেকোন প্রকার অর্থ-সংক্রান্ত বিল রাজ্যপালের অনুমতি ব্যতীত বিধানসভায় উত্থাপিত 
হইতে পারে না। যদি বিধানমণ্ডলের উভয়কক্ষের মধ্যে কেনি বিষয় লইয়া মতানৈকোন 
সষ্টি হয়, তবে রাজ্যপাল উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। 

রাজ্যপালের যাবতীয় শাসন সংক্রান্ত ক্ষমত৷ রাজ্যতালিকাতুক্ত বিষয়গুলির সহিত 
জড়িত। যুগ্মত।লিকাতুক্ত ( ০90০0161115) বিষয়গুলি সম্বন্ধে রাজ্যপালের থে 
ক্ষমতা তাহার সহিত যদি উক্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির পার্থক্য হ:, 
তৰে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্ুত্থত নীতিই গৃহীত হইবে এবং রাজ্য সরকারের নীতি 
ৰাতিল হইয়া যাইবে । 

বদি আদালতের বিচারে দোষী কোনও অভিযুক্ত ব্যক্তি এমন কোন মামলায় হারিয়। 
যায়, যাহার উপর রাজ্যের শাসন বিভাগ কর্তৃত্ব বিস্তার করিতে 
পারে, তবে রাজ্যপাল সেইক্ষেত্রে অপরাধীর প্রতি ক্ষম। প্রদর্শন 
করিতে পারেন, এবং তাহার দণ্ডাদেশ লাঘব করিয়। দিতে পারেন। 


জাথিক ক্গমত। 


বিষ্ভার বিভাগীয় ক্ষম্ত। 


৩৫৬ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রাজ্যপালের ভূমিক! সম্পর্কে মন্তব্য-_দেখা যাইতেছে, রাজ্যের প্রধান 
হিসাবে রাজাপাল প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী । তবে সাধারণ অবস্থায় অর্থাৎ তাহার 
স্েচ্ছাধীন ক্ষমত। প্রয়োগ করার প্রয়োজন দেখা না গেলে তিনি রাজ্যের মন্ত্রিসভার 
পরামর্শ অনুযায়ী যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনা করেন। তবে তাহাকে সম্পূর্ণভাবে 
নিয়মতান্ত্রিক শাসক বল! চলে না। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ না লইয়াঁও যে রাজ্যপাল কাজ 
করেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক আছে। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কেরালার 
তদানীস্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রীনাঘুদ্রিপাদ্দের আপত্তি সত্বেও রাজ্যপাল কেরালা বিধানসভ। 
কর্তৃক অনুমোদিত শিক্ষাবিলে সম্মতি প্রদান না করিয়া উহ। রাষ্ট্রপতির নিকট (প্রেরণ 
করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী ১৮ই 
ভিসেম্বর ( ৯৯৫৭ ) বিধানসভার অধিবেশন ডাকিতে রাজী ন] হইয়। রাজ্যপাল আরও 
তাড়াতাড়ি বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করিবার জন্য অন্থরোধ জানান এবং 
মন্ত্রিসভা ইহাতে রাজী না হওয়ায় রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে বরখান্ত করেন। ১৯৫৭ 
সালের ফেব্রুয়ারী মাসে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ সিং পদত্যাগ করার সময় 
রাজ্যপালকে পরামর্শ দেন বিধানসভ। ভাঙ্গিয়। দিবার জন্য | কিস্ত রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির 
কাছে বিধানমভ1 ভাঙ্গিয়! না দিয়া সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার জন্য স্থপারিশ করেন 
এবং রাষ্ট্রপতিও সেই ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। দেখা যাইতেছে, রাজ্যপাল যে সর্বদাই 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ অন্ুুযায়ী চালিত হন তাহা! নহে। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যপাল 
নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে কাজ করেন। রাজ্যপালের কার্যকাল প্ররুতপক্ষে নির্ভর 
করে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার উপর। 

রাজ্য সরকারের মন্ত্রিঘভা (00091701] 0 71170150615 ৮006 96৪০) 2 
শাসনতন্ত্র অন্থযায়ী রাজ্যপালকে উপদেশ এবং পরামর্শ প্রধান করিবার জন্য 
প্রত্যেক রাজ্যেই একটি মন্ত্রিসভী আছে। রাজ্যবিধানমগ্ডলে যে রাজনৈতিক দল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অঞ্জন করে, সেই দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করেন 
এবং তাহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অন্গযায়ী 
রাজাপাল অন্যান্থ মন্ত্রদের নিয়োগ করেন। মস্ত্রিগণকে রাজ্যবিধানমণ্ডলে যে কোন 
কক্ষের সভ্য হইতে হয়। যদ্দি মন্ত্রী হইবার পর ছয়মাসের মধ্যে কোন মন্ত্রী 
বিধানমণ্ডলের সদস্যপদ অধিষ্ঠিত না থাকেন, বে তাহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। 
১৯৬৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভা হইতে শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী পদত্যাগ করেন, কারণ, 
মন্ত্রী হইবার ছয় মাসের মধ্যে তিনি বিধান সভার সদস্য হইতে পারেন নাই। পশ্চিমবঙ্গে 
বিধান পরিষদ উঠিয়া যাইবার পর উহার সাস্ত দুইজন মন্ত্রী (শ্রীবিশ্বনাথ মুখাজী ও 


রাজ্যের শাসনবিভাগ ৩৫৭ 


শ্রআব,ল রম্থল) ছয় মাসের মধ্যে বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত না হইতে পারায় 
পদত্যাগ করেন। মন্ত্রিগণ প্রত্যেকেই রাজ্যের স্বার্থের সহিত জড়িত এক বা 
একাধিক দগ্চরের ভারপ্রাঞ্ধ হন। রাজ্য-মন্ত্রিসভায়ও আমর] ক্যাবিনেট সাস্য, রাষ্ট্রম্ত্র 
(1010150975০ 9:56 ) এবং উপমন্ত্রী দেখিতে পাই, দিও শাসনতন্ত্ে শুধু মন্ত্রিসভার 
কথাই উল্লেখ করা হইয়াছে । মন্ত্রিগণ সমষ্িগতভাবে রাজ্যবিধানসভার নিকট দায়ী। 
যদ্দি বিধানসভার সদন্তগণ মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রস্তাব অন্থমোর্দন করেন অথব। নিন্দাস্থচক 
প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তবে মন্্রিসভাকে একযোগে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসভার 
সদশ্তগণকে রাজ্য বিধানমগুলের জশ্তগণের নিকট সরকারের ক্রিয়াকলাপ সংক্রান্ত 
সমুদয় প্রশ্নের জবাব দিতে হয়| , 

রাজ্যপাঁলের সহিত মন্ত্রিসভার সম্পর্ক 2 (0২০19001) ০6৬৪৪] 0136 
(00৬০1001213. 01)6 0001)01] 0: 7৬110150615 ) 2 রাজ্যপাল স্বাভাবিক অবস্থায় 
মন্ত্রিসভার সদস্তগণের পরামর্শ অন্ুুষায়ী চলেন। স্থতরাং মুখ্মন্ত্রীর পরামর্শে ই 
রাজ্যপাল রাজ্য বিধ।নমগুলের অধিবেশন আহ্বান করেন, অধিবেশন বজায় রাখেন 
অথব1 উহ। ভাঙ্গিয়া দেন। কিন্ত রাজ্যপাল সর্বদাই যে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা 
হিসাবে কাজ করেন তাহা নহে; যদি মন্ত্রিসভী কখনও পদত্যাগ করে তখন 
বিকল্প মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়ন করার দায়িত্ব রাজ্যপালের হাতে আসে। বিশেষতঃ, 
ষদি রাজ্যবিধানমগ্ডলে কোনও রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন 
করিতে না পারে, তবে মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগে রাজ্যপাল স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা! (41506010185 
7০৬০৭) প্রয়োগ করতে পারেন। তাহ ছাঁড়া, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল সম্বন্ধে 
বাবস্থা অবলম্বনকালেও রাজাপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অন্ুয়াধী কাজ না করিয়। নিজের 
ন্বেচ্ছাধীন ক্ষমত] প্রয়োগ করিতে পারেন। স্বাভাবিক সময়ে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার 
পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন, এমন কি বিধানমগ্ডলে রাজ্যপাল যে ভাষণ প্রদান করেন 
তাহাও মুখ্যমন্ত্রীই তৈয়ারী করিয়া দেন। কিস্তু ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের তদানীস্তন 
রাজ্যপাল শ্রীধরমবী'র মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক গ্রস্ত ভাষণের কিয়দংশ বাদ দিয়া তাঁহ। 
বিধানসভায় পাঠ করেন। এজন্য বিধানসভায় রাজ্য পাঁলকে ধন্যবার্দ দেওয়ার প্রস্তাবে 
সেই মম্পর্কে ক্ষোভ প্রকাশ কর1 হয়। জরুরী অবস্থায় রাজাপাল কেন্দ্রীয় সরকারের 
প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেন-বলিয়। শাসনতন্ত্ে উল্লিখিত সমুদয় ক্ষমত1 তিনি প্রয়োগ 
করিতে পারেন । ৰ 

রাজ্যপাল কি মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন % (090. 17০ 
(30৮610001 0157155 6116 0001011 0৫ 15111150615) $ রাজ্যপাল . মস্ত্রিসভাঁঃক 


৫৮ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা তাহা লইয়া সমগ্র ভারতে ১৯৫৭ সালে তুমুল বিতর্কের 
সি হ্ইয়াছিল। . ১৯৫৭ সালের ২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের রাজাপাল শ্রীধরমবীর 
রাজ্যের যুক্তক্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে সংবিধানের ১৬৪ (১) ধার অনুযায়ী বরখাস্ত করিবার পর 
এই বিষয়ে বিতর্কের স্থি হয়। সংবিধানের ১৬৪ (১) নম্বর ধারায় বল। হইয়াছে ষে 
“70706 00801] 0: 1%11115665 91911 1010 00০1 00006 1706 076 
191225%16 ০% 00০ (0৮211)0171” কিন্ত এই ধারায় এমন কোন কথা বল! হয় নাই 
ষে, রাজ্যপাল নিজের ইচ্ছায় ষখন খুশী তখন তাহার 'অভিরুচি প্রত্যাহার করিয়া! 
মস্ত্রিভাকে বরখাস্ত করিতে পারেন? বরং সংবিধানের ১৬৪ (২) নম্বর ধারায় বলা 
হইয়াছে ষে রাজ্যের মন্ত্রিপভ। রাজ্যপালের এবং রাজ্য সরকারের পক্ষে যৌথভাবে 
বিধানসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। অর্থাৎ, যতক্ষণ পর্যস্ত বিধানসভায় মন্ত্রিসভা 
টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে পারিবে ততক্ষণই ইহা নিরাপদে 
সির সমাসীন থাকিতে পারে। মন্ত্রিভাকে বরখান্ত করিবার পিছনে 

রাজ্যপাল শ্রীধরমবীর কারণ দেখাইয়া (ছিলেন যে ২৮৪ জন পন্য 
বিশিষ্ট বিধানসভা কংগ্রেস দলের সবস্য ছিল ১৩০ জন এবং আরও ১৭ জন যুক্ত্রণ্ট 
হইতে দ্লত্যাগ করায় এবং লিখিতভাবে রাঁজ্যপালের নিকট তাহাদের এই অভিপ্রান্র 
ব্যক্ত করায় রাজ্যপাল স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে যুক্তস্রণ্ট মন্ত্রিসভ1 রাজ্য 
বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছে,__স্থতরাং সংখ্যালথিষ্ঠ মন্ত্রিসভাকে একদিনের 
জন্যও বজায় রাখা উচিত নহে । সেইজন্য তিনি সংবিধানের ১৬৩ (১) ধার অনুযায়ী 
এক মন্ত্রিমভাকে বরখাস্ত করিয়া নৃতন মন্ত্রিসভা গঠন করিবার জন্য এমন একজনকে 
আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন ধিনি রাজ্যে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ ও স্থিতিশীল মন্ত্রিঘভ1 গঠনে 
সক্ষম। এখানে উল্লেখযোগ্য থে রাজাপাল যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভাকে নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা? 
যাচাই করিবার জন্য অবিলম্বে বিধানসভার অধিবেশন আহ্বান করার অন্থরোধ 
জানাইয়াছিলেন এবং এই অনুরোধ জানান হইয়াছিল ১৯৫৭ সালের ৬ই নভেম্বর 
তারিখে। এই অন্গরোধ অনুযায়ী যুক্তফ্রণ্ট সরকার ১৯৫৭ সালের ১৮ই ভিজেম্বর 
তারিখে বিধানসভায় অধিবেশন আহ্বানের সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু রাজ্যপালের এঁ 
ভারিখ মনঃপৃত ন! হওয়ায় ( কারণ তাহার মতে বিধানসভার অধিবেশন অনেক দেরীভে 

ডাক। হইয়াছিল) এবং তিনি এই মন্ত্রিসভার সংখ্যালঘিষ্ঠতা 
৯৪১8 সম্পর্কে স্থির-নিশ্চিত হওয়ায় সংবিধানের ১৬৪ (১) নং ধারা 
রগ অনুযায়ী মন্ত্রিভাকে বরখাস্ত করেন। এখানে স্বভাবতঃই 
কতিপয় সাংবিধানিক প্রশ্নের স্থথ্থি হইতে পারে। যথা, (১) যতক্ষণ পর্যস্ত মস্ত্রিসত। 
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স্বপদে বহাল আছেন ততক্ষণ পর্যস্ত রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার উপদেশ অগ্রাহ্থ করিতে 
পারেন কিনা। (২) মন্ত্রিসভা যদি রাজ্যপালের পরামর্শ অন্থযায়ী বিধানসভার 
অধিবেশনের তারিখ নির্দিষ্ট দিন হইতে আরও আগে ধার্য না করিতে চাহেন তবে 
রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাঁকে বরখাস্ত করিতে পারেন কিনা। (৩) বিধানসভার অধিবেশনে 
মন্ত্রিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হইয়াছে তাহা প্রমাণিত না হওয়। পর্যস্ত রাজ্যপাল 
মস্ত্রিসভাকে ররখান্ত করিতে পারেন 'কিনা, €৪) বিধানসভার অধিবেশনে শত্তি 
পরীক্ষা না হওয়। পর্যস্ত রাজ্যপালের এমন কোন ধারণা কর1 উচিত কিনা যে মস্ত্রিসভ 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছেন.এবং এই ধারণার বশবর্তী হইয়] রাজ্যপাল কর্তৃক মস্ত্রিসভ 
ৰজায় রাখিবার অভিরুূচি (71093016 ) গ্রত্যাহার করিয়া লওয়। উচিত কিন1। 

এই প্ররশ্নগুলির উত্তর প্রর্দান করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে স্থগ্রীম কোর্টের এবং এই 
ব্যাপারে স্বপ্রীম কোর্টের মতামত অথবা উপদেশ চাওয়। হইলে সেই মতামত ব 
উপদেশ সর্বজনগ্রাহা এবং চূড়ান্ত হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় সংবিধানের ধার! সংক্রান্ত 
বিতর্কের সৃষ্টি হইবার আগে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তক এই ব্যাপারে স্ৃগ্রীম কোর্টের 
উপদেশ চাঁওয়। হয় নাই । 

সাংবিধানিক অবস্থা সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণায় তদানীন্তন স্পীকার মনে করে, 
ষব মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় আসীন থাকিবেন কি থাকিবেন ন| সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহ' 
করিবার একমাত্র এক্তিয়র বিধানস'্ভার। মস্ত্িভা যদি বিধানসন্ভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থ 
হারান তবে সংনিধানের ১৬৪ (২) ধার] অনুযায়ী মন্ত্রিসভা পদত্যাগে বাধ্য থাকেন 
স্পীকার তাহার বক্তব্যের সমর্থনে ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসে তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভা 
সভার পছ্চাতি স্পীকার দৈয়দ নৌসের আলীর নিম্নলিখিত মন্তব্যটির উললে 
সম্পর্কে ম্পীকারের  করেন। “মন্ত্রিসভা আইনসভার হৃষ্টি। এই সভা ( আইনসভ! 
কশিং মন্ত্রিসভ। তৈয়ার করিতে পারেন, ভাঙ্গিতেও পারেন। গভর্ণর শু 
মভার 26515052106 2001)01105” ; আমার আশঙ্কা অন্য কোন পথ গ্রহণ করিবে 
স্ভাহ! গণতন্ত্রের মূলে আঘাত হানিবে।” স্পীকার শ্রাবিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন 
“সংবিধানের ধারা এবং পূর্বোক্ত নজির উভয়েই মন্ত্রিসভ1 নিয়োগের ব্যাপারে রাজ্যপালে' 
বিশেষ ক্ষমতা স্বীকৃত হইতেছে ন1।” স্পীকার বলেন, “সংবিধানের ১৬৪ (১ 
ধারা সতর্কতার সহিত পাঠ করিলে রাজাপাল কর্তৃক মন্ত্রিসভা খারিজের এইরূপ কো; 
ক্ষমতা ন্ৃত্ত আছে বলিয়! গ্রকটিত হয় ন11” সুতরাং রাজ্যপাল কর্তৃক নংবিধানে 
১৬৪ (১) ধারা অন্ুষায়ী মস্ত্রিসভাকে বরখাত্ত করিবার কোন আইনসম্মত ভিদি 
স্পীকার খু'জিয়া পান নাই। সেইজন্য স্পীকার মনে করিয়াছিলেন, বিধানলভাঁ 
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এই অধিবেশন রাজ্যপাল কর্তৃক বিধানসভার অজ্ঞাতসারে গঠিত মন্ত্রিসভার পরামর্শ 
অনুযার়ী আহত হইয়াছিল বলিয়া বে-আইনী ও সংবিধান বিরোধী । স্পীকার 
বিধানসভার অধিবেশনের বৈধতা সম্পর্কে চূড়াস্ত রুলিং প্রদান করিবার আগে ইহার 
বৈধতা সম্পর্কে সন্দিহান হওয়ায় উক্ত আপাত রুলিং প্রদান করিয়া অনির্দিষ্টকালের 
জন্য বিধানসভার অধিবেশন সুলতবী ঘোষণা, করেন। স্পীকার ইহাঁও বলেন যে 
সংবিধানের এই গুরুত্বপূর্ণ ধার। সম্পর্কে সংবিধানের ১৪৩ নম্বর ধারা অন্ুযাষী সুপ্রীম 
কোটের অভিমত গ্রহণের বাবস্থা করিলে ভ!ল হইত । অবশ্য তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানপরিষদের চেয়ারম্যান কুলিং প্রধান করেন যে রাল্যপাল সংবিধানবিরোধী কোন 
কাজ করেন নাই। কিন্তু তাহ! হইলেও বিতর্কের স্ষ্টি হইয়াছিল স্পীকারের রুলিংকে 
কেন্দ্র করিয়া। স্পীকারের এই রুলিং সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের মন্তব্য কর] হইয়াছিল। 
কোন কোন আইনজীবী মনে করেন যে স্পীকার তাহার সীমা ছাড়াইয়। গিয়াছিলেন | 
ভারত সরকারও অন্তরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কারণ, এই মহলের মতে 
রাজাপালের কোন কাঙ্গের যৌক্তিকত1 সম্পর্কে মতামত প্রকাশ কর। স্পীকারের 
এক্ডিয়ারের মধ নহে। স্পীকার শুধু বিধানসভার ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই নিজের 
ক্ষমত] সীমিত রাখিবেন। কিন্তু কোন কোন আইনজীবী মনে করেন যে স্পীকার ঠিক 
কাজই করিয়াছিলেন এবং বিধানসভার অধিকার ক্ষুপ্ণ হইতে পারে এই জাতীয় যে কোন 
কাজ (তাহা যে কোন লোকেরই হোক না কেন) সম্পর্কে রুলিং প্রদান করিবার 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতা স্পীকার সংবিধান হইতে পাইফ়াছেন। | 

কিন্ত, পশ্চিমবঙ্গের রাঁজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে নিজের 'অভিরুচি” অনুযায়ী পদচাত 
করিয়া সংবিধান-বহিভূর্তি কাজ করেন নাই, এই মর্মে কলিকাতা হাইকোট্ট একটি 
রায়ে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কলিকাতা হাইকোটে শ্রীপুরণলাল লক্ষণ 
পাল এবং শ্রীমহাবীর প্রসাদ শর্মার তরফ হইতে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কতৃক মুখ্যমন্্ী 
ডঃ পি. সি. ঘোষ এবং আরও দশজন মন্ত্রী নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করিয়। “কুয়ে। 
ওয়ারেনটে]” (08০ ৬/০1860০) ধরনের ভকুমনামা জারির জন্য ছুইটি আবেদন 
পেশ কর] হইয়াছিল; কিন্তু ৯৯৫৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে বিচারপতি 
রাস্তাপালের ক্ষম্ী:  শ্রীবি. সি মিত্র এই আবেদন নাকচ করিয়া বলেন, সংবিধানের 


8 ১৬৪ (১) ধার! অনুসারে রাজাপালের ক্ষমতা প্রয়োগের ব্যাপারে 
রাজ/পালের কোন শত আরোপিত হয় নাই। রাজ্যপালের “অভিরূচি” 


পি কোন.  (0159501) সম্পূর্ণ নিঃশর্ত ও নিরস্কুশ। এই আবে্দেন সম্পর্কে 
বিচারপতি বলেন, সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অঙ্ক্সারে মৃখ্যম্্ 
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নিয়োগ ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্তিদদের নিয়োগ এবং অভিরুচি 
(09169591) প্রত্যাহার করিয়া লইরা মস্ত্রিসভাকে অপসারিত করার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা 
একমাত্র রাজ্যপাঁলকেই দেওয়া হইয়াছে । রাজ্যপালের এই “অভিরুচি” প্রত্যাহারের 
ক্ষমতাও নিঃশত ও নিরঙ্কুশ | এক মুখামন্ত্রীকে পদচযুত করিয়া নৃতন মুখামন্ত্রী নিয়োগ 
করিয়। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সংবিধানসম্মত কাঁজ করিয়াছেন এবং তাহ লইয়া 
আদালতে প্র্য তোলার কোন অবকাশ নাই বলিয়। বিচারপতি অভিমত প্রকাশ 
করেন। কিন্ত কলিকাতা] হাইকোটের এই রায় অনেককেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। 
কলিকাত। হাইকোটের এই রায় পশ্চিমবঙ্গের স্পীকারকে তাহার রুলিং পরিবর্তনে 
বাধ্য করে নাই। ১৯৫৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গ বিধানস'ভার বাজেট 
অধিবেশন আহত হইলে স্পীকার শ্রীধিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ১৯৫৭ সালের 
২৯শে নভেম্বর বিধাঁসসভার অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল 
রা পরবতী কতক বিধানসভার অগোচরে রাজ্যমন্ত্রিসভাকে বাতিল করা 
সংবিধানবিরোধী হইয়াছে বলিয়। ভিনি যে আপাত রুলিং 
দিয়াছিলেন, তাহা পরিবর্তন করার কোন কারণ তিনি খু'জিয়৷ পাইতেছেন ন1। 
সুতরাং ১৯৫৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখেও তিনি তাহার পূর্বেকার আপাত 
ক্ললিং-ই বহাল রাখিয়া ছলেন | 
আমাদের শাসনতন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকর্তা৷ হইতেছেন স্থপ্রীম কোট । যতক্ষণ পর্যন্ত 
স্বপ্রীম কোট শাসনতন্ত্রের কোন বিধান সম্পকে চূড়ান্ত ব্যাখ্যা ন! দিতেছেন, ততক্ষণ 
পর্যস্ত সংবিধানের বিধান সম্পর্কে কোন বিতর্কেরই চূড়ান্ত সমাধান হইতে পারে ন]। 
রাজ্যপালের হ্েচ্ছাধীন ক্ষমতা (10150166010 130%6]5 0: 009 
ড০৮০:০:) ৫ রাজ্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকেন। 
কিন্তু, ভারতীয় সংবিধানে রাজ্যপালকে স্বেচ্ছাধীনভাবে কার্য সম্পাদনের কিছু ক্ষমতা 
(6০ 2০6 10. 1015 0150.6001) দেওয়া হইয়াছে । সংবিধানে ১৬৩ নম্বর ধারায় বলা 
হইয়াছে যে, রাজ্যপাল তাহার স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মস্ত্রি- 
পরিষদের উপদেশ অনুযায়ী কাজ করিবেন। একথাও উক্ত ধারায় বল! আছে যে, 
রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাগ্ডালর নিবাচনে রাজ্যপালের সিদ্ধান্তই চরম এবং চূড়াস্ত 
বলিয়া পরিগণিত হইবে । উহার বৈধত1 লইয়া কোনবপ প্রশ্ন কর] চলিবে না। 
স্পষ্টরূপে রাজ্যপালের ্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাসমূহের কথ! সংবিধানে কয়েকটি ক্ষেত্রেই 
মাত্র উল্লেখ কর! হইগ়াছে। সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীলের “খ” বিভাগে বণিত উপজাতি 
এলাকার শাসন পরিচালনার ব্যাপারে আসামের রাজ্যপাল রাগ্ঈপতির প্রতিনিধি 
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(45০৮) হিসাবে তাহার ন্বেচ্ছাধীন ক্ষমত। প্রয়োগ করিতে পারেন। সংবিধানের 
২৩৯ (২) ধার! অনুসারে পার্খববর্তা ইউনিয়ন অঞ্চলের শাঁসনক্ষমতা রাষ্রপতি সংশ্লিষ্ট কোন 
রাজ্যের রাজাপালকে প্রদান করিতে পারেন। এই সমস্ত ক্ষেত্রেও রাজ্যপাল তাঁহার 
স্বেচ্ছাধীন ক্ষপ্নতায় ( 015:50101 ) উক্ত ইউনিয়ন অঞ্চলের শাসনকার্ধ মস্ত্রিসভাঁব 
পরামর্শ ছাড়াই পরিচালন। করিতে পারেন। 

উপরের আলোচন| হইতে একথ! মনে করা ঠিক নয় যে, উক্ত বিষয়গুলি ছাড়া 
রাজাপাল তাহার স্ষেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারিবেন না| রাজ্যপালের 
পরিপূর্ণ দায়িত্ব রা্পতির নিকট । ইা ছাড়া, রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা নির্ধারণ 
ব্যাপারে রাঁজ্যপালের সিদ্ধান্তই চরম । এই পরিপ্রেক্ষিতে আলোচন! করিলে একথা 
স্পষ্ট হইবে যে, সংবিধানে বণিত না থাকিলেও রান্যপাল মন্ত্রিসভার পরামর্শ র্যতীত 
আরও কিছু ক্ষেত্রে আপন স্ষেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারিবেন। উদাহরণ 
স্বরূপ প্রবমত, সংবিধানে ৩৫৬ নম্বর ধারার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ধারা 
অনুযায়ী রাজাপাল-রাষ্্রপতিব নিকট রাজোর শাসনবাবস্থা সংবিধান অন্থসারে চলিতেছে 
ন। বলিয়া একটি রিপোর্ট পেশ কবিতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে এইরূপ রিপোর্ট 
রাজ্যের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধেও যাইতে পারে । স্ৃতরাং মন্ত্রিসভার বিপক্ষে দেওয়! রিপোর্ট 
সন্ত্রিসভ! কর্তৃক সমথিত হইতে পারে ন!। 

শাসনতস্ত্রের ১৬৪(১) নং ধারা অশ্রুঘায়ী মন্ত্রিদভী কতদ্দিন ক্ষমতায় অধিিত থাকিবে 
তার! রাজ্যপালের “অভরুচির”র (012591৩) উপর নির্ভবশীল। এক্ষেত্রে কলিকাতি 
হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত একটি রায়ের উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে ন।। কলিকাতা 
হাইকোর্টে শ্রীপূরণলাল লক্ষণ পাল এবং শ্রীমহাবীর প্রসাদ শর্মার তরফ হইতে পশ্চিম- 
ৰঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক ডঃ পি. সি. ঘোষকে মুখামন্ত্রী নিয়োগ করা (২১শে নভেম্বর, 
১৯৫৭) বৈধ হইয়াছিল কিনা সেই সম্পর্কে 08০ 14707772769 ধরনের ঘে আবেদন করা 
হয়, সেই সম্পর্কে রায় দান প্রসঙ্গে বিচারপতি শ্রী বি. সি মিত্র ১৯৫৭ সালের ৬ই 
ফেব্রুয়ারী তারিখে বলেন, সংবিধানের ১৬৪ (১) ধারা অন্থসারে রাজ্যপালের ক্ষমতা 
প্রয়োগের ব্যাপারে কোন শর্ত আরো(পত হয় নাই। (এখানে উল্লেখযোগ্য, এই 
ক্ষমতাবলে পশ্চিষবঙ্গের রাঁজাপাল ১৯৫৭ সালের ২১শে নভেম্বর তংকালীন ক্ষমতায় 
আপীন ঘুক্তফণ্ট মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন; কাঁরণ রাঁঞ্জাপালের ধারণ হইয়াছিল ঘে 
বিধানসভা না চলিতে থাঁকিলেও মন্ত্রিপভ| বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছিলেন।) 
রাক্যপালের “অভিরুচি” (91585415) সম্পূর্ণ নিঃশর্ত ও নিরম্কুশ। কিন্তু পশ্চিরব্জ 
বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই কুলিং দেন. ঘে বিধানসন্তায 
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কোন মন্ত্রিলভ! সংখ্যাগরিষ্ঠতা! হারাইয়াছে তাহা প্রমাণিত লা হওয়! পর্যস্ত রাজ্যপাল 
কর্তৃক মন্ত্রিসভার অন্তিত্ব সম্পর্কে “অভিরুচি” প্রত্যাহার কর! সংবিধানবিরোধী। অবশ্ঠ 
এই বিতর্কের এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই। 

দ্বিতীয়তঃ, একটি মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর নৃতন মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারেও 
রাঁজ্যপালের শ্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের সঙ্ডাবনা থাকে । তবে আইনসভায় একের 
অধিক দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকিলেই এইবপ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার পরিচালন! প্রকট 
হয়। একটি দল নিরম্কুশ সখ্যাগরিষ্ঠতা লাও করিলে রাজ্যপালের পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠনে 
স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ সম্ভবপর হয় না। 

ইহা ছাড়া, রাঁজ্যের কোন বিল রাজোর আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও তাহা 
আইনে পরিণত হইবার পূর্বে রাজ্যপালের সম্মতির জন্য তাহার নিকট উপদ্থিত করা 
হয়। রাজ্যপাল উক্ত বিলে সম্মতি প্রদান ন।-৪ করিতে পারেন । শাসনতস্ত্রের ২০* নং 
ধার] অনুষাঁয়ী এই বিষয় রাজাপাল রাষ্ট্রপতির অন্মোদনের জন্য বিলটি তাহার নিকট 
প্রেরণ করিতে পারেন। অর্থাৎ এইরূপ ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পরামর্শ ব্যতীত নিজের 
স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার / 4150:069791 10৬০৫) প্রয়োগ করিতে পারেন । রাজ্য ও 
কেন্দ্রের মন্ত্রিপরিষদ একদুলীয় ন| হইলেও সাধারণতঃ রাঙ্জাপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার 
পরিধি অন্ত ধ্যাপক হয়। কেননা রাষ্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত এবং রাষ্ট্রপতির 
অভিরুচির উপর নির্ভরশীল রাজাপালের নিজের পদের স্থায়ত্ব কখনই বজায় থাকে না 
যর্দি না রাজাপাল কেন্দ্র মন্ত্রিপরিষদের পরামশশন্রমায়ী গৃহীত ব। প1রচালিত রাষ্রপতির 
ইচ্ছার প্রতি চরম আনুগত্য প্রকাশ করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে রাজোর মন্ত্রিসভ। রাষ্ট্রপতির 
উক্ত ইচ্ছার সহিত একমত নাও হইতে পাঁরেন। সেজন্য রাজাপাল এইসব ক্ষেতে 
নিজের হ্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার প্রয়োগ করিয়। থাকেন । 

উপরের আলোচন! হইতে ইহা বুঝা যাঁয় খে, রাক্জাপাল অংশতঃ রাষ্পত্ির মাধাষে 
কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে কার্য পরিচালনা করেন। রাজ্যে রাষ্পতির শাসন 
চলাকালে রাজযপালকে রাষ্ট্রপতির “এজেন্ট বা প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করিতে হয়। 
ঘি বিধানসভা ভাঙিয়া না গিয়া রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবতিত হয়, তবে রাজাপালকে স্থির 
করিতে হয় কখন .পুনরায় একটি মস্ত্রিঘভাকে কাজ করিবার সুযোগ দ্রিতে হুইবে। 
রাজ্যপাল ঘদ্দি মনে করেন ঘৈ কোন দলের পক্ষে অথবা একাধিক দলের পক্ষে সম্মিলিত 
ভাবে রাঁজোে একটি স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব, তবে তিনি রাষ্ট্রপতির শাসন তু লয়া 
নইবাঁর জন্ রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ পাঠাইতে পারেন। তখন কাহাকে মধ্যম 
হুইবাঁর জন্য আমন্ত্রণ জানাইতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে রাজ্যপাল স্বেচ্ছার্ধীন 


৩৬৪ উচ্চ মাধ্যমিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন । ১৯৫৭ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে বিহার এবং উত্তর- 
প্রদ্নেশের রাঁজ্যপাঁল যথাক্রমে প্রীদারোগা প্রসাদ রাই এবং শ্রীচরণ লিং-কে মন্ত্রিসভা! গঠন 
করিবার যে আমন্ত্রন জানাইয়াছিলেন, তাহাতেই রাজ্যপালের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার 
প্রয়োগ প্রতিভাত হইয়াছে । আপাতদৃষ্টিতে নিয়মতান্ত্রিক হইলেও রাজ্যপালকে রাজ্যের 
কেন্দ্রীয় সরকারী প্রতিনিধি বলিয়! অভিহিত করিলে তূল হইবে না। কিন্তু অনেঝে 
মনে করেন, রাজাপালের দায়িত্ব হইতেছে সংবিধানের মর্যাদ। রন্ম। করা এবং সেজন) 
সকলের অভিযোগ শুনিয়! সব কিছু লক্ষা কর। ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেওয়া | 

রাজাপাল পদের প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে এ কথা সুস্পষ্ট হয় যে. 
রাজ্যপাল পূর্বের গ্তায় রাজ্যের শাসনবাবস্থার উপর অধিক দৃষ্টি রাখেন না এবং শাসনত্ 
ও রাষ্ট্রপতির মর্যাদার প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন। রাজ্যের সমুদয় ব্যাপার প্রত্যক্ষ করা 
এবং সেই অনুসারে স্টাহার রিপোর্ট তৈয়ারী করার দিকে তীহাঁকে সজাগ দৃষ্টি রাখিতে হয়। 
রাষ্টপতির কোনরূপ স্বেচ্ছাধীন ক্ষমত1 না থাকায় তাহার পক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিনভাঁর পরামর্শ 
এাসনতাস্ত্রিক গোলযোগ স্থষ্টি না করিয়। উপেক্ষী কর! সম্ভবপর নয়। এই দিক হইতে 
রাষ্ট্রপতি এবং রাজাপাল পদের প্রকৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । রাষ্ট্রপতির পক্ষে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রিসভার পরামর্শ অগ্রাহ করা সম্ভব নয়। রাজাপাল এই দিক হইতে কিছুটা 
মন্ত্রিসভার শাসনমুক্ত। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শীনুক্রমে রাজ্যপালকে 
রাজোর স্বেচ্ছাচারী প্রধান করিয়া তুলিতে পারেন। রাজ্য মন্ত্রিসভা অপেক্ষাও রাষ্্রপতির 
সহিত সম্পর্কের জন্য রাজাপালকে বিশেষভাবে যত্বুবান হইতে হয়। তবে যেক্ষেত্রে 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভ। ও রাজ্য মন্ত্রিসভ1 একই দলভুক্ত হয় সেক্ষেত্রে কোনরূপ গোলযোগ 
হওয়ারই স্থযোগ ঘটে না, কেননা রাজা বিধানমগ্ডলের নিকট দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্রীর 
পরামর্শাজুক্রমে কার্যত: রাজ্যের শাসনবাবস্ক। পরিচালিত হয়, এবং রাজা বিধানমগ্ডলের 
মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রধানমন্ত্রী একই দলভুক্ত .বলিয়। নীতির দিক হইতে 
এমন পরিস্থিতির উদ্ভব খুন কম ক্ষেত্রেই দেখা দেয় যাহার ফলে রাষ্ট্রপ'তর মাধমে 
রাজাপালের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব প্রকাশ করার প্রয়োজন দেখ] দেয়। তবে 
রাজাপালের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি রাজ্যের শাসনসংক্রাস্ত ব্যাপারে সব সময়ই অবহিত 
থাকিতে পারেন । 

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী (05151 217015657০৫ 50815) £ কেন্দ্রীম সরকারের 
ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী যেমন মন্ত্রিপরিষদের প্রধান, রাজ্যসরকারের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী সেই 
প্রকার রাঁজাসরকারের মন্ত্রিপরিষদের প্রধান। রাজ্যের বিধানসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
অর্জন করে সেই দলের নেতাই মুখামন্ত্র পদে নিযুক্ত হন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী 


রাজ্যের শাসনবিভাগ ৩৬৫ 


ঠান্য মন্ত্রিদের রাজ্যপাল নিযুক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত হইতে হইলে সেই 
পৰ্দের প্রার্থীকে বিধানমগ্ডলের যে কোন কক্ষের সদস্য হইতে 
হইবে; তবে রাজ্যপাল ষদি বিধানমণ্ডলের সদ্দশ্ত নহেন এইরূপ 
ঠান ব্যক্তিকে মুখ্যমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন, তবে মুখ্যমন্ত্রীকে নিজপদে অধিষ্ঠিত হইবার 
₹ ছয় মাসের মধ্যে বিধানমগ্ডলের সদশ্য হিসাবে নির্বাচিত হইতে হইবে। 
মুখ্যমন্ত্রী রাজা মস্থিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন, মন্ত্রের মধো কোন ব্যাপারে 
হভেদ হইলে নিজের ব্যক্তিত্বের বারা তিনি সেই মতভেদ দূর করেন, অথব1 যদি 
্র্দের মধ্যে কোন ক্ষেত্রে কোন ব্যবস্থার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সমানসংখ্যক ভোটা- 
ট হয়, তবে তিনি নিজের নির্ণায়ক ভোট (০850106 ৮০৮০) প্রদান করিতে 
[রেন। 
মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে রাজ্য মন্ত্রিপরিষদ রাজ্যের শাসনবিভাগের সব কাজ পরিচালন! 
রেন। রাজ্যপালের হস্তে ষে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ কর হইয়াছে সেইগুলি রাজ্যপাল 
মন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্ধকর করেন । ন্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা (10190150109 
১1০15) ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ ও উপদেশ অন্ন্ষায়ী কাজ 
করেন। তবে কতিপয় ক্ষেত্রে রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে 
কাজ করিতে পারেন, এই প্রকার কষেকটি উদাহরণ দেওয়। যাইতে 
পাঁরে। শাঁসনতন্ত্রের ২০* নম্বর ধারায় বল। হইয়াছে যে রাঁজো 
নদী কর্তৃক অনুমোদিত কোন বিলে রাজ্যপাল নিজে সম্মতি ন] দিয়? তাহা 
প্পতির সম্মতির জন্য গ্রেরণ করিতে পারেন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পর কেরালা 
ধানসভ। শিক্ষাবিল অন্থমোদন করিলে তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনান্বুত্দিপাদ রাজ্যপালকে 
ক্ত বিলে সম্মতি প্রান করার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্ত রাঞ্াপাল সেই বিলে 
'্মতি প্রদান না করিয়। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শের বিরুদ্ধে রাষ্টুপতির নিকট তাহা প্রেরণ 
রেন। আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবলের যুক্তফ্রণ্ট 
স্সভা ১৮ই ডিসেম্বর রাজ্য বিধানসভার অধিবেখন ডাকার জন্য রাজ্যপালকে পরামর্শ 
মি। কিন্তু রাজাপাল সেই পরামর্শ গ্রহণ ন৷ করিয়া মন্ত্রিদভা বিধানসভায় সংখ্য।- 
রিষ্ঠত৷ হারাইয়াছে এই ধারণার ভিত্তিতে মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করেন। অন্রূপ 
রেকটি দৃষ্টান্ত দেওয়। ঘাইতে পারে উত্তরপ্রদেশের ক্ষেত্রে । ১৯৫৭ সালে উত্তরপ্রদেশের 
্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইবার পূর্বে ক্ষমতাসীন যুক্তক্রণ্ট মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীচরণ 
নং রাজ্যপালকে বিধানসভা! ভাঙ্জিয়। দিয়া নৃতন নির্বাচনের অনুষ্ঠান করিবার জন্য 
'রামর্শ দিয়াছিলেন, কিন্তু রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নিকট ষে রিপোর্ট প্রদ্দান করেন, 


মন্ত্রীর নিয়োগ 


নপালের সহিত 
রি সম্পর্ক 
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২। রাজাপালের সহে মস্ত্রিনভার মম্পক লইর! মন্তব) কর। 

[0920179776 0. | £81961)70 086 7967 606 00561:108 8100 6৩ 0০9001] 01 0111018% 
৩। রাজাপালের সবে দ্থার্ধীন ক্ষম ঠ1 আলোচনা কর। 

[ 10159088 65 01901811008" 00673 ০01 66 0০056£2101 ] 
৪। রাজ্যের মুখামন্ত্রীর মর্ধাদা এবং ক্ষমতা আলোচনা! কর। 
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